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বাংলাদেশের মার্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাঁসে গত চক্লিশবছরে আমলা 
[ প্রশাসক ] আধিপত্যের দকন কী সংকটের -ৃষ্টি হয়েছে তাই মূলত তুলে ধর 
হয়েছে এ গ্রন্থে । রচণাঁর ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে প্রাথথমক ও আনুষঙ্গিক 
মুদ্রিত উপাদান এখং চল্লিশজন উচ্চপদস্থ আমলার সাক্ষাৎকার। শেষোক্ত 
উপকরণের ব্যবহার উন্মোচন করেছে এক্ষেত্রে এক নতুন দিকের । এতে পরিস্ফুট 
হয়েছে আমলা-মন, ঠাদের নিত্যদিনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পটভূমি, উন্নয়ন, সাধারণ 
ও সংকটকালীন পরিস্থিতিতে তীদের ভূমিকা, সামরিক-বেসামরিক আমলা সম্পর্ক 
ইত্যাদি। আরো দেখা যাচ্ছে, সামাজিক সম্পকক ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের শিরত 
মিথক্ররিয়াঁয়, ব্যক্তি-আমল] ভোগ করেন প্রায় স্বায়ত্রশাসন এবং অহরহ ব্যবহার 
করতে পাঁরেন তার ক্ষমতা, পেশাগত দক্ষতা ও জনস্বার্থের পক্ষে বা বিপক্ষে । এবং 
এ সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজ স্বাথের কারণে, আমলার! 
বলি দিয়েছেন পেশীগত দক্ষতা ও জনপ্ৰার্থ। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক দুরবস্থা ও 
সংকট এন প্রমীণ। অন্যদিকে, এত হতাশা সত্বেও চোখে পড়ে কম্পমান এক 
দীপশিঝ! - স্বল্লপংখ্য+ আমলা আছেন ধারা বিসর্জন দেননি আত্মসম্মীনবোধ, নতি 
স্বীকার করেননি জনঘ্বাথ বা পেশাগত দক্ষতা রক্ষার খাতিরে । আমলাতান্ত্রিক 
শাসনের বিকদ্ধে সাধারণ মানুষের সোচ্চার প্রতিবাদে তারাও নীরব সমথক | 
গ্রন্থের অধ্যায় ছয়টি। প্রথম অধ্য।য় 'ভূমিকা'য় ১৯৪৭ থেকে ৮*-র দশকের 
মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বেসামরিক এবং পরে সামরিক ও বেসামরিক আমলা- 
আতাত ও আধিপত্যের পটভূমিকা ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 
দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম অধ্যায়ে বিশ্লেষণ কর! হয়েছে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে পার্লা- 
মেন্টারি ও সামরিক আমলে আমলাদের কার্ধকলাপ। এ চারটি অধ্যায় বিভক্ত 
কয়েকট উপ-অধ্যায়ে। আমলাদের প্রণত্ত ঘটনাবলীকে অভিহিত করা হয়েছে 
'নকৃশা' হিসেবে । এবং এগুলিকে বিন্ন্ত কর। হয়েছে প্রথমে প্রতিটি উপ-অধ্যায়ের 
ভূমিকায় এবং তারপর ঘটনা-পরম্পরায়। পাঠকদের স্থবিধার জন্য উপ-অধ্যায় ও 
নকৃশার ক্ষেত্রে দেওয়। হয়েছে ক্রমিক সংখ্যা । বিস্তৃত তথ্যপঞ্জী দেওয়ায় আলাদা- 


ভাবে আর গ্রন্থপঞ্রী দেওয়া হয়নি । উপসংহার বা শেষকথায় এ সিদ্ধান্তই 
হয়তে। পুনরুক্তি করতে হয়েছে যে, পূর্বেও যেমন এ আধিপত্য বিনাপ্রতিরোধে 
মেনে নেওয়] হয়নি, এমনকি উৎখাত করা হয়েছিল ১৯৭১ সালে, এখনও যে তা 
মানা হবে ন] তাঁও ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, বরং অদূর ভবিষ্যতে হয়তো৷ এ আধিপত্য 
চিরদিনের জন্তই লুপ্ত করা হবে । ইতিহাসের এ অমোঘ গতি রোধ কর সম্ভব নয়। 

এ গ্রন্থটি মূলত বেপামরিক আমলাদের প্রদত্ত 'নকৃশা'র ভিত্বিতে রচিত। 
আমাদের সহযোগী কোন বন্ধু যদি, সামরিক আমলাদের প্রদত্ত 'নকৃশা'র ভিত্তিতে 
এ ধরনের আরেকটি গ্রন্থ রচনায় এগিয়ে আসেন তা হলে বর্তমান গ্রন্থের পরিপূরক 
হিসেবে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রেব চিত্রটি হয়তো আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে । 

এ গ্রন্থ রচনাকালে আমর] বাংলাদেশ ও ভারতে আমাদের বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী 
সবার অকুঞ্ সমর্থন, সহযোগিতা লাভ করেছি । তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ । 
ঢাক! বিশ্ববিদ্ভালয়ের সমাজনিরীক্ষণ কেন্দ্র ( সেপ্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ ) এবং 
কলকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় গবেষণাকেন্দ্র ( সেপ্টার ফর 
সাউথ আযাগ্ড সাউথ-ইস্ট এশিয়ান স্টাডিজ) আমাদের সহায়তা করেছে বিশেষভাবে । 
বইটি দীর্ঘকাল হয়তো পাণ্ডুলিপি আকারেই থাকত যদি-না যাঁদবপুর বিশ্ব 
বিদ্ভালয়ের তুলনামূলক বিভাগের অধ্যাপক স্বপন মজুমদার আগ্রহ দেখাতেন । 
মাত্র একমাসের মধ স্বমুদ্রিত ও শোভন আকারে এ গ্রন্থ প্রকাঁশের সম্পূর্ণ কৃতি 
প্রকাশক শ্রীঅরিজিৎ কুমার এবং টেকৃনোপ্রিপ্টের কমীবৃন্দের । নির্দেশিকা তৈরি 
করে দিয়েছেন শ্রীমতী সীমা মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবিনয় রায়। এদের সবাইকে 
ধন্যবাদ জানাই । 
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প্রথম অধ্যায় 


ভূমিকা 


ভারতীয় প্রশীপকদের নিয়ে ১৯৮১ সালে অধ্যাপক জয়ন্তকুমার বায়ের একটি গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়েছিল, গ্রন্থটির নাম 'আযাডমিশিষ্ট্রেটরস ইন এ মিক্সড পলিটি' ( দিল্লী, 
ম্যাকমিলপান, ১৯৮১)। এ গ্রন্থে, ষাট জন প্রশাসকের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, 
ভারতীয় মিশ্র শাসন ব্যবস্থায় প্রশীসকদের অবস্থান, টাইপ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা 
কর! হয়েছে । বর্তমান আলোচনা বল! যেতে পারে কর। হয়েছে এ গ্রন্থের স্ত্র 
ধরেই । এ কথা স্বীকার্য যে, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিরাজ- 
মান। এবং বিরাজমান এ পার্থক্যই বাংলাদেশের প্রশীসকদের ওপর এ ধরনের 
একটি গ্রন্থ রচনায় আমাদের উদ্দ্ধ করেছে। 

বাংলাদেশের চল্লিশজন উচ্চপদস্থ আমলা-কর্তৃক প্রদত্ত নকশার (এখানে তাদের 
বগিত বিভিন্ন ঘটনাকে নকশ! হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) ভিত্তিতে স্থত্রপাত কর! 
ইয়েছে এ আলোচনার । এ চল্লিশ জনেব মধ্যে আছেন প্রাক্তন পি. এস. পি. 
(সিভিল সাভিস অফ প্রাকিস্তান ), পি. এস. পি. (পুলিশ সাতিস অফ পাকিস্তান) 
এবং আরো কয়েকটি ক্যাডারের সিভিল সার্তেণ্ট বা আমল! ধারা ১৯৫০ থেকে 
১৯৮২ সাল পর্যন্ত খিতিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন ! আছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে এই 
চল্লিশ জনের নির্বাচনের ভিত্তি, তাদের প্রদত্ত নকশার নির্ভরযোগ্যতা, গুরুত্ব ও 
যৌক্তিকতা সম্পর্কে । এ প্রসঙ্গে আমরা অধ্যাপক রায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থের কিছু 
বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করব । 

“লোক প্রশাসকরা যা! করেন তাই হচ্ছে লোক প্রশাসন"১ এবং প্রতিদিন তারা 
কিভাবে কাজ করছেন ত1 বোঝার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে এ ধরনের নকশা । কিছু 
নকশ! অনেকের কাছে তুচ্ছ মনে হতে পারে তবে এ কথাও ঠিক যে গুরুত্ব আরোপ 
বা তাচ্ছিল্য সম্পূর্ণ ব্যাপারটি নির্ভর করে দৃষ্টিতঙ্দীর আপেক্ষিকতার ওপর, এবং 
যেকোন নকশায় উল্লিখিত ঘটনা কোনি-ন1 কোন প্রশাসকের ব্যক্তিসত্তার গভীরতম 
শরের সন্ধান দেয় ।২ 

প্রচলিত সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণা ষে পদ্ধতিতে কর! হয়, এ বইয়ের নকশার 
ব্যবহার হয়তে৷ তার মধ্যে পড়ে না। পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি স্বীকার করে নিয়েও বল৷ 


৬৫ ১ ১ 


প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশ 


প্রয়োজন যে, বর্তমান গ্রন্থের নকশাগুলির গুরুত্ব ও সত্যতা যাচাই কর! হয়েছে নিম্ন- 
লিখিত বক্তব্যের আলোকে : 

১. অপ্রকাশিওনাঁম। ব্যক্তির অভিজ্ঞতার বিবরণ হচ্ছে এই নকশা । অবসর 
গ্রহণের পর যখন কোন প্রশাসক তার স্বতিকথায় বিভিন্ন স্থান, ঘটনা, তারিখের 
উল্লেখ করেন বা তাঁর বিবরণ, সাধারণত নির্ভরযোগ্য বলেই ধরে নেওয়। হয়। 
বর্তমান নকশাগুলোর বেলায়ও একথা প্রযোজ্য । এখানে ব্যক্তি স্থান বা নির্দিষ্ট 
সময় স্থৃচিন্তিত করা হয়নি বলে যে এগুলো অনির্ভরযোগ্য তা নয়। 

২. বরং শ্বৃতিকথা থেকে এ ধরনের নকশা গুরুত্ববহ। যখন একজন প্রশাসক 
স্বৃতিকথা লেখেন তখন অনেক ঘটন। হয়তো এড়িয়ে যেতে পারেন। অন্তরঙ্গ আলাপের 
সময় বরং তিনি হন স্পষ্ট৩ কারণ, এ ধরনের অন্তরঙ্গ আলাপ আইনগত | 
সামাজিক জটিলতার মধ্যে পড়ে ন৷ যাঁর সম্ভাবন। স্মৃতিকথা লেখার সময় লেখককে 
অনেক নমিত করে তোলে । 

৩. নামহীন ব্যক্তির বর্ণনায়, স্বৃতিকথা থেকে নিন্দা বা অহংবোধৎ থাকার 
সম্ভাবনা কম । কোন বুদ্ধিমীন প্রশাসকই সময় খরচ করবেন না এ ধরনের কাজে 
যেখানে পাঠকদের কাছে ঘটনার নায়ক অচিহ্নিত। 

৪. যে প্রশাসকদের কাছ থেকে নেওয়। হয়েছে এ সব তথ্য ( বা নকশ] ) 
তারাই কিন্তু প্রস্তুত করেন সরকারী দলিল দন্তাবেজ, মথিপত্র ( রিপোর্ট )। 
গবেষকরা, প্রায় ক্ষেত্রেই, এগুলিকে নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচন1 করেন এবং ষে 
যত এগুলি ব্যবহার করতে পারেন তিনি তত পণ্ডিত বলে স্বীকৃত হন, সুতরাং 
গবেষকদের পক্ষে একথা বল কষ্টসাধ্য যে, এসব নকশা যার ভিত্তি একই, তা. গ্রহথণ- 
যোগ্য নয়। বরং বলা যেতে পারে যেহেতু এসব নকশার সঙ্গে সরকারী প্রচারণার 
ব্যাপারটি জড়িত নয় (যা কোন-না কোন ভাবে থাকে সরকারী দলিলে ) সেহেতু 
এ প্বরনের নকশা কম তো নয়ই বরং এঁ ধরনের দলিল থেকে বেশি অর্থবহ । 

৫. এ সব-কিছুই আবার মৌল প্রশ্ন তোলে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ব্যক্তির 
বিশ্বস্ততা সম্পর্কে । জান মিরডালের কথা সঠিক যখন তিনি বলেন যে, একটি 
গবেষণার জন্য গবেষককে বেশ কিছু উৎপের বিশ্বস্ততা মেনে নিতে হয়।৬ তবুও 
বলে রাখ! ভালে! যে, এ ধরনের কাজের সময় ব্যক্তি নির্বাচনে সতর্ক হতে হয়। 
প্রশাসনের রহস্যময় আবরণ ভেদ করার জন্য উৎসাহী হয়ে সব প্রশাপককেই বিশ্বাস 
কর! ঠিক নয়। এ থেকে রক্ষীর উপায়, গবেষকের নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর আস্থা 
রেখে এগোনো। পরম্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করতে হবে । দু'পক্ষকেই তাদের 
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পেশাগত দায়িত্ব ম্মরণ রেখে পরস্পরের বিশ্বাসভাজন হতে হবে। দু'পক্ষকেই 
হতে হবে সতর্ক। কিছু অর্থনৈতিক বাস্তবতার ওপর গবেষণা, যেমন অসংগঠিত 
ক্ষেত্রে মহীজন কর্তৃক অস্বাভাবিক উচ্চহারে স্থদ গ্রহণ, বা ছৃশ্রাপ্য কোন জিনিসের 
কালোবাজারে দীম উল্লেখ করার সময় অনির্দিষ্ট উৎসের ওপর নির্ভর করতে হয়।" 
প্রশাসনিক র।জনৈতিক ক্ষেত্রে গবেষণার সময় এ ধরনের উৎসের ওপর আরে! বেশি 
নির্ভর করতে হয় । আমাদের প্রদত্ত নকশ! এর প্রমাণ। আরেকটি মৌল প্রশ্ন 
এখানে উথাপন করা যেতে পারে। দৃশ্যমান ব প্রত্যক্ষ উৎস থেকে একজন 
কতখানি জ্ঞান আহরণ করতে পারেন? এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে 
মাইকেল পলানীর বক্তব্য : 

“..01)6 8100101)% 01 10109/19006 11101) 8 ০11 1050 [0] 
6৬1061,06 ৫176001) 9৮৪11219 [০ 05 022 17951 09 12109. 1006 ০৬০1 
৮/1)6110100 401900910101% 01 ০: 9০021 01190 0018011809 61161651019 
[০ 991)610 2 5900170 1)9170 117100181), [1015011)6 011)6155 204 11) 01) 
61620158001 ০01 08985 001 [1705 15 1018060 11) 676 200110119 01 
0011)198180619 [5৬/ 1০01019 01 ৬/10619 &01070/190520 50291701176. 

এ বিশ্বাস, স্বাভাবিকভাবেই সাক্ষাৎকারীর সংখ্য। নির্ধারণ করে দেয় (ধার 
সবাই অভিজ্ঞ ও উচ্চপদে আদীন )। এ কারণে, বুঝে নেওয়া কঠিন নয়, কেন 
বর্তমান গবেষকদ্বয় দু'বছর ধরে চলাকালীন গবেষণায় চল্লিশজন উচ্চপর্যায়ের 
প্রশাসকের থেকে ২৫৩টি নকশা গ্রহণের পর আরে তথ্য সংগ্রহে বিরত থেকেছেন। 

গবেষণ। শুক করা হয়েছিল কয়েকজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে (নিদিষ্ট 
ভাঁবে বলতে গেলে ছু'জন)। এ'দেব গবেষক্ধয় ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন, লক্ষ্য 
করেছেন তাদের কাজকর্ম, আচরণ এবং সব-কিছু মিলে এদের মনে হয়েছে তারা 
সম্পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য । এ ছয়জন আবার তাঁদের আরো কয়েকজন সহকর্মীর 
(অবসরপ্রাপ্ত / চাকুরিরত) নাম উল্লেখ করে সাক্ষাতের স্বযোগ করে দিয়েছেন ধার! 
তাদের মতে আবার নির্ভরযোগ্য । এভাবে গবেষকঘয় ক্রমান্বয়ে চল্লিশজনের 
সংস্পর্শে এসেছেন এবং পরস্পর পরস্পরের আস্থা অর্জন করেছেন । তবে এটাও 
ঠিক যে, তারা এছাড়াও বেশ কয়েকজনের সঙ্গে দেখা! করেছেন কিন্তু পরস্পরের 
আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন । 

৬. এখন এমন এক সময়, যখন গবেষকরা ভোটার, জনসমীক্ষায় উত্তরদান- 
কারী, রোগী, বন্দী, পতিতা, ভিক্ষুক ইত্যাদির নামহীন সাক্ষাংকারের বিবরণ 


৪ প্রশামনের অন্গরমহল : বাংলাদেশ 


নির্বিধায় গ্রহণ করেন গবেষণার নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে । এ পরিপ্রেক্ষিতে 
ধরে নেওয়া যায়, গবেষকরা এ বইয়ে উল্লিখিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৈরী কর! 
নকশাগুলিও গ্রহণ করবেন নির্ভরযোগ্য হিসেবে। 

৭. প্রদত্ত বিভিন্ন নকশার বিশ্বাসযোগ্যতা পেশাগত প্রশাসকদের চোখে 
সহজেই ধর পড়বে । একজন আ্যাঁকাডেমিক হয়তো৷ তা৷ চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হবেন । 
এর কারণ সরল-- প্রশাসনিক বাস্তবতার সঙ্গে তিনি পরিচিত নন তেমনভাবে | এ 
গ্রন্থ হয়তো ব্যর্থ হবে তার মনে এ বিশ্বাস জাগাতে যে, প্রদত্ত নকশাগুলির ভিত্তি 
বাস্তবতা | বা হয়তো! আশ! করা যেতে পারে বাস্তবতার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করবে এ গ্রন্থ। 

প্রশাসকদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে করা৷ নকশা, যা তাঁদের আত্মপ্রতিকূতিও, 
তাকে আনা যায় না কোন সংক্ষিপ্ত সংগ্লেষণে, কিন্তু এগুলি প্রদান করে সে সব 
উপাদান য1 দিয়ে রাজনীতি ও প্রশাসনের (বেসামরিক ও সামরিক) মিথক্টিয়া 
বোঝা সম্ভব | ধারণ! করা সন্তব রাষ্ত্রীয় আমলাতন্ত্রের একজন উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তি 
কিভাবে প্রতিদিন নানারকম অবস্থায় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। গবেষকর। এক্ষেত্রে 
অবহেল৷ করেছেন বাংলাদেশের মতো! একটি ঘটনাবহুল দেশকে । ঘটনাবহুল বলার 
কারণ এই যে, ছোট এই দেশটির ওপর দিয়ে গত চল্লিশ বছর*ধরে যে ঝড় ঝাপটা 
গেছে, বিশ্বের অন্তকোন রাষ্ী সম্ভবত তার মুখোমুখি হয়নি । একথ। বিশেষভাবে 
প্রযোজ্য প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, যেখানে আমলার খিভিন্ন সময় বিভিন্ন (সংকটময় ) 
পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন । ১৯৪৭ সালে সৃষ্টি হল পাকিস্তান । পার্লামেণ্টা্রি 
শাঁসনপদ্ধতি ছিল তখন কিন্তু অচিরেই সে ব্যবস্থা ধবংস করে সামরিক বাহিনী গড়ে 
তুলল সামরিক শাসন । ১৯৭১ সালে, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান ভেঙে 
সৃষ্টি হল বাংলাদেশের, শুরুতে এখানে ছিল পার্লামেণ্টারি শাসন । কিন্তু এ ব্যবস্থা 
স্থায়ী হল অল্পদিন এবং এখানেও পাঁকিস্তানের মতো! আবিস্ভতি হল সামরিক আধি- 
পত্যের শীসন। একজন আমলা যিনি, ১৯৪৯৫০ সালে (পাকিস্তানী আমলে ) 
চাকুরিতে ঢুকেছেন তাকে পেরুতে হয়েছে এসব পরিস্থিতি | এবং এক্ষেত্রে, যে 
সব প্রশাসক তাদের চারপাশের বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন তার। প্রদান করতে 
পারেন গুরত্বপূর্ণ মানবিক সব দলিল । এসব দলিল পর্যালোচন৷ অন্তিম সত্যে 
পৌছাবার জন্য নয় বরং সত্যকে বোঝার একটি উপাদান মাত্র । সত্যকে বোঝার 
আরো উপাদান আছে, যেমন, প্রাথমিক বা অননুষঙ্গিক উপাদান, পরিষদীয় নথিপত্র, 
বই, সংবাঁদ সামগ্নিকপত্র, অনেককিছু যার প্রায় সবই আমর! ব্যবহার করেছি এখানে । 
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নকশাগুলির প্রধান বিষয় ( বেসামরিক ও সামরিক ) রাজনীতি, অর্থনীতি ও 
প্রশাসনের মিথস্ত্িয়া। এগুলি তুলে ধরে যে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেগুলি হল 
সংক্ষেপে : ক. রাজনীতিবিদ ও সামরিক ' বেসামরিক প্রশাসকের দায়িত্ব নিয়ে 
বিভ্রান্তি খ. প্রগতি ও রক্ষণশীল শক্তির সংঘাত এবং গ. ব্যক্তিস্বার্থ ও জনম্বার্থের ঘন্। 

যদিও বর্তমান গবেষণায় গুকত্ব দেওয়া হয়েছে ব্যক্তিগত নকশার প্রতি, তার 
মানে এ নয় যে গবেষকঘয় দিতে চেয়েছেন ইতিহাঁসেব একটি ব্যক্তিক ব্যাখ্যা 
(10011002119 11161150610) | এখানে আমলাতন্ত্রকে নস্যাৎ করা ব। 
তাঁদের পক্ষ সমর্থন কোন কিছুই করা হয়নি । বা কোন আর্থ-সামাজিক অবস্থায় 
আমলাতন্রকে জনমুখী ও সচল করে তোলা যেতে পারে সে বিতর্কও টান] হয়নি । 
বাংলাদেশেব বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় প্রশাসকের যে অবস্থান ব৷ তার কর্ম- 
পদ্ধতিই শুপু তুলে ধরা হয়েছে । আলোচনা সীমিত রাঁখা হয়েছে শুধু প্রশাসকদের 
কার্ষের ওপুরই | হয়তো এব ফলে মনে হতে পারে এ গবেষণা অসম্পূর্ণ কিন্তু এ 
ছাঁড৷ বিকল্প নেই। 

ধর্তমান (বাংলাদেশেব) সমাজ ব্যবস্থায় একজন আমলার ( এলিটের ) কার্যক্রম 
নির্ধারিত হয় প্রধানত সামাঁজিক সম্পর্ক ারা। আমলাদের কর্মকাঁও তুলে ধরে 
সামাজিক সম্পর্ক এখং ব্যক্তিক প্রতিক্রিয়াঁব চমৎকার মিথস্ত্রিয়া, এবং সে প্রতিক্রিয়া 
কি অভিঘাঁতেব স্ষ্টি করে ছেট বড সিদ্ধান্ত গ্রহণে যা আবার স্থষ্টি করে প্রতিক্রিয়। 
বিশেষ ও সাধারণ প্রশাসনে | এ ধবনের সিদ্ধান্ত যা এই গবেষণার নকশাগুলির 
ভিত্তি তা তুলে ধরে সাধাবণ প্রশীসন, উন্নয়ন প্রশাসন, সংকটকালে প্রশাসনিক 
ব্যবস্থা, এবং বেসামরিক প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের দরুন যে অবস্থার 
সৃষ্টি হয় তাতে একজন আমলার সীমাবদ্ধতা ও কর্মক্ষমতা । এসব সিদ্ধান্তের 
পর্যালোচনা, পাবলিক পলিসি এবং প্রশাসনিক ব্যাপারে আকাডেমিকদের ধারণ। 
হয়তো আরো স্পট করবে । বাংলাদেশে ভবিষ্যতে যারা সিভিল সাভিসে আসবেন 
তাদেরও হয়তে। এসব পর্যালোচন। সাহাঘ্য করবে জনন্বার্থ রক্ষা ও পেশাগত দক্ষতা 
বৃদ্ধিতে | এবং শেষোক্ত কারণেও যদি এ গ্রন্থ সামান্য ভূমিকা পালন করতে পারে 
তাহলেই আমরা মনে করব আমাদের শ্রম সার্থক । 


২ 
১৯৪৭ সালে, নতুন রাষ্ই পাকিস্তানের শাসকচন্র মুখোমুখি হয়েছিল গণতান্ত্রিক 
ধারা অক্ষ এবং সম অর্থনৈতিক বিকাঁশের কঠিন কাঁজে। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক 


ঙ প্রশাসনের অন্নরমহল : বাংলাদেশ 


দিক থেকে পাকিস্তানের ছুটি ভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল অতিরিক্ত সতর্কতা ও দূরদশিতার । সঠিকভাবে 
রাজনৈতিক উন্নয়নে ব্যর্থ হওয়ার সিংহভাগ দায়িত্ব রাজনীতিবিদদের | সঙ্গে সঙ্গে 
এ কথাও বলার অপেক্ষ। রাথে না যে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের 
আমলাতন্ত্র (যার অধিকাংশ ক্ষমতাবান সদস্যই ছিল অবাঙালী ) বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা 
সুষ্টি করে এ উন্নয়ন ব্যাহত করেছে । এসব ব্যবস্থা (যেমন, সাধারণ নির্বাচন 
অনুষ্ঠানে অরাজী, আমলাতন্ত্রের পক্ষে গ্রহণীয় নয় এমন নির্বাচনী রায় প্রত্যাখ্যান ) 
জনপ্রিয় দায়িত্ববান রাজনীতিবিদ, দল এবং ইন্টারেস্ট গ্র,প সৃষ্টিতে বাধার সৃষ্ট 
করেছে। অন্তিমে, রাজনৈতিক স্ট্রাকচারের কার্যকলাপ উংখাতে পাকিস্তানের; 
প্রশাসনিক স্্রীকচারের জয় সবেও, আমলাতান্ত্রিক আধিপত্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা 
১৯৭১ সালের মধ্যে এমন অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি করল যে, শাসক এলিটর। দেখল, 
তারা একটি কেন্দ্রীয় যূল্যবোধ-_-জাতীয় এঁক্য-_ বিনষ্ট করে ফেলেছে । কেন এবং 
কিভাবে পাকিস্তানের আমলাতিন্ত্র নিজেদের ভূমিকা অতিরপ্রিত করে রাঁজনৈতিক 
উন্নয়ন বিনষ্ট করেছে নীচে তা দেখানোর চেষ্টা কর৷ হয়েছে । এটা আরে তুলে 
ধরে কী ভাবে আমলাতান্ত্রিক অলিগাকি শিল্পপতি এবং “বিদেশী মিত্রের সাহায্যে 
বিলাসবহুল জীবনযাপন করেছে যে সময় দেশের অধিকাংশ লোক বসবাস করেছে 
দারিদ্র্যসীমার নীচে । পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ হয়েছে কিন্ত যাঁরা প্রশাসনে 
গত একদশক ধরে নেতৃত্ব দিয়েছেন ব৷ দিচ্ছেন তারা সেই পাকিস্তানী আমলা- 
তন্ত্রেরই অংশ । মুক্তি যুদ্ধ বাংলাদেশের জনগণকে স্বাধীনতা দিয়েছে কিন্তু আনতে 
পারেনি সামাজিক পরিবর্তন | ফলে, আমলাদের (বা এলিটদের ) মনোভঙ্গীরও 
বদল হয়নি । যে কারণে, গত এক দশক ধরে বাংলাদেশের ইতিহাসে ( প্রশাসনে ) 
সে একই ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। 

পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং প্রধানমন্ত্রী 
লিয়াকত আলী খাঁন ছিলেন বুদ্ধিমান রাজনীতিবিদ কিন্তু দুজনেই “নির্ভরশীল 
ছিলেন আমলাদের ওপর ।”* আইয়ুব খাঁন তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন, 
লিয়াকত আলী থানের ওপর চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর 'প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী” 
[ ভারতীয় অডিট আ্যাণ্ড আকাউপ্টস সাভিসের একজন কৃতী সদশ্য চৌধুরী মোহাম্মদ 
আলী পাকিস্তান সরকারের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন চার বছর ]। আইমুব 
খান আরে লিখেছেন, “অনেক সময় আমার মনে হয়েছে তিনি [ লিয়াকত ] যেন 
আমার ওপর বেপী নির্ভর রুরছেন'১* [ আইয়ুব খান ছিলেন তখন পাকিস্তান 


ভূমিকা ৭ 


সেনাবাহিনীর প্রধান ]| মুসলিম লীগের দক্ষ ও বিশ্বাসী সহকর্মীর অভাব হয়তো 
জিন্নাহ ও লিয়াকতকে প্রভাবিত করেছিল দক্ষ ও শিক্ষিত আমলার ওপর নির্ভর 
করতে । “কিছু ব্যতিক্রম বাঁদে', লিখেছেন চৌধুরী মোহাম্মদ আলী মুসলিম লীগ 
নেতাদের সম্পর্কে, কোন আদর্শের প্রতি সম্পূর্ন আস্থা তাদেব আছে এমন খ্যাতি 
তাদের ছিল না।'১+ গণতন্ত্রের কাগ্ডারী হিসাবে জিন্নাহ বা লিয়াকতও বিখ্যাত 
ছিলেন না। পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও অক্ষু্ন রাখার ব্যাপারে জিন্নীহ কিছুই 
লেখেন নি। তার বক্তৃতাসমূহে এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ বা গভীর চিন্তাও 
প্রতিফলিত হয় নি। লিয়াকত এমন ধের্যহীন ও ক্ষমতা ক্ষুধার্ত ছিপেন যে সবসময় 
কম জনপ্রিয় রাঁজনীতিবিদকে সমর্থন দিয়ে জনপ্রিয় রাজনীতিখিদকে উৎখাতের 
চেষ্টা করতেন । তিনি চাইতেন, তার প্রতি অন্গত ক্ষমতাশালী একটি গোষ্ঠী গড়ে 
তুলতে, এমনকি তিনি পাঁকিস্তানে একটি শাসক বংশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন এবং 
এ লক্ষ্য সামনে রেখে প্রচার চালাঁতেন যে তিনি প্রাক ইসলামী ইরাঁণের একজন 
সম্রাটের বংশধর ।১২ রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে জিন্নাহর ধারণা এত খারাপ ছিল 
যে, আমলাদের তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজনীতিবিদদের ওপর নজর রাখতে । 
এমনকি আমলাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন, রাজনীতিবিদদের সম্ভাব্য খারাপ 
কাজ সম্পর্কে ।১৩ জিন্নাহর অনু গ্রহপুষ্ট এবং পুর্ববাংলার একসময়ের মুখ্য সচিৰ 
আজিজ আহমদ ১৯৫০ সালে এক আদালতে ধডিয়ে বলেছিলেন, বাঁডাঁলী মন্ত্রীদের 
কর্মকাণ্ড বিচার খিষঙ্লেষণ করে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠাতেন।১৪ 
বাংলাদেশ হওয়ার পরও প্রায়ই একই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য কর গেছে। প্রায় 
ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সামরিক আধিপত্যের সময়, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের থেকেও বিশেষ 
কয়েকজন আমলার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন । আমলা থেকে সরাসরি নিযুক্তি 
প্রদান করেন মন্ত্রীপদে । 

নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে, লিখেছেন চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, “প্রশাসকের দরকার 
ছিল বেশি এবং প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অফিসারের সংখ্য। সে তুলনায় ছিল 
অনেক কম।'$« নীতি নির্ধারণ করতে পারেন এমন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন “সরকারী 
অফিসারের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশের মতো যার। দাবি করতে পারতেন যে, 'বেশ কিছু 
দিন ধরে তার। রয়েছেন দেশ গড়ার কাজে ।'১৬ এ দাবি অবশ্য অতিরঞ্জিত। 
আমলার গর্ববোধ করতে পারেন প্রধানত এ কারণে যে, রাজনীতিবিদর1 তখন 
দেশের বমস্যার মুখোমুখি হওয়ার বদলে লিপ্ত ছিলেন গোঠীগত ঘন্ৰে । রাজনীতি- 
বিদরা আমলাদের থেকে শ্রদ্ধা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিলেন । “সব ধরনের সন্দেহজনক 
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উপায়ে” লিখেছেন চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, “মুসলিম লীগের মধ্যে ক্ষমতা! অর্জনের 
চেষ্টা করা হত। মিথ্যা সদ্য সংখ্যা দেখানো, বিরোধী গোষ্ঠীকে সভ্য হওয়ার 
ফর্ম না দেওয়া, কাউন্সিল সদস্য ও কর্মকর্তা নির্বাচনে জালিয়াতি সাধারণ ব্যাপারে 
পরিণত হয়েছিল।”১" নিজেদের কাজের জন্য গর্ব ও রাজনীতিবিদদের প্রতি ঘৃণা, 
রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বিহীন কাঁজ করার অভ্যাস সৃষ্টি করে আমলাদের মধো যাঁর 
শুরু বুটিশ ওুপনিবেশিক আমল থেকে । এ অভ্যাস বলবৎ থাকল স্বাধীনতার 
পরও, কারণ, আমলীতন্ত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য শাসক রাজনীতিবিদরা না ছিলেন দূরদর্শী, 
ন৷ এঁক্যবদ্ধ বা সংগঠিত । 

রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছাঁড়া৷ কাজ করার অভ্যাস, সাধারণভাবে রাজনীতিবিদদের 
প্রতি তাচ্ছিল্য এবং নিজের কাজের জন্য গর্ববোধ -- এসব কিছুই হয়তো প্রজলিত 
করেছিল আমলাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা । চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, যিনি চার 
বছর ধরে সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে সমন্বয় সাধন করেছিলেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের 
কাজ, তাকেই আমলাতন্ত্রের রাজনৈতিক উচ্চাশার একটি প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত 
কর] যেতে পারে । এই পদটি সৃষ্টি করা হয়েছিল তারই প্রস্তাবে এবং মন্ত্রী পরিষদ 
ও সংস্থাপন সচিবের পদটিও ছিল এর সঙ্গে যুক্ত ।১৮ ১৯৫১ সালে যখন তিনি এই 
পদ ছেড়ে অর্থমন্ত্রী হলেন তখন এই পদটিও বিলুপ্ত করা হল । সেক্রেটারি জেনারেল 
হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা! করে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী লিখেছেন, মন্ত্রী 
পরিষদের সভায়, 'আমি যে রিপোর্ট পেশ করতাম তা দেখা হত মনেঁযোগ 
সহকারে এবং সাধারণত আমি যে পরামর্শ দিতাম তাই হত গৃহীত ।*৯ 

বলা যেতে পারে এ ভাবে যে, আমলাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা, রাজনীতিবিদ 
ও আমলাদের স্বার্থের মধ্যে আপস করার যে স্থযোগ ছিল, তা দিয়েছিল বিনষ্ট 
করে। খালিদ বিন সাঁইয়িদের মতে, রাজনীতিবিদ ও আমলাদের স্বার্থের মধ্যে 
একটি মৌল দ্বন্দ ছিল। পাকিস্তানী আমল] ছিল সর্বময় ক্ষমতাধারী পূর্ব পুরুষ 
বুটিশদের [ আমল! ] উত্তরাধিকারী । সে ভাবত বুটিশ সিভিল সার্ভেণ্টের যেমন 
সর্বময় ক্ষমতা ছিল এবং প্রায়ই নিয়ন্ত্রণে রাঁখত রাজনীতিবিদদের, তার ক্ষমতাও 
হবে সে রকম রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বিহীন | এই দ্বন্দ আরে। তীব্র হয়ে উঠেছিল 
এবং রাজনীতিবিদদের ভাগ্য খারাঁপই বলতে হবে, কারণ, স্বাধীনতার পর চৌধুরী 
মোহাম্মদ আলীর মতো কতিপয় আমলার হাতে অসীম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল [বা 
কেন্দ্রীভূত ছিল ]। এই দন্দ আরো তীক্ষ করে তুলেছিল ছু'গ্রপের মধ্যে সামাজিক 
দুরত্ব । অবশ্ঠ এর ব্যতিক্রম ছিলেন পুরানে! আমলের পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতি- 
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বিদর! যাঁদের সামাজিক অবস্থান ছিল আমলাদেব মতোই । “সামরিক অফিসার 
এবং সিভিল সার্ভেন্টর1 পাঞ্জাবী ও সিদ্ধী ভূম্বামীদের সঙ্গে সহজেই চলাফেরা! 
কবত কারণ তাদের সামাজিক পটভূমি ছিল অভিন্ন। শুধু তাই নয়, তারা গেছে 
একই স্কুলে, সভ্য ছিল একই সামাজিক ক্লাবের 1২১ 

এ প্রসঙ্গ আরেকটি দিক তুলে ধরে, তা হল, আঞ্চলিক ভিন্নতা যা আমলা ও 
রাজনীতিবিদদেব স্বার্থ সংঘাতের কাবণ হয়ে দীড়িয়েছিল এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি 
করেছিল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার । পশ্চিম পাকিস্তানী আমলা এবং পূর্ব- 
বাংলার রাজনীতিবিদদের মধ্যে ঘন্্ সাঁধাবণ আমলা রাজনীতিবিদের দ্বন্দ্ব ছিল না। 
এটি আরো ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে দ্ন্, বিশেষ কবে পাঁঞ্রাবীদের সঙ্গে 
[ যাবা ছিল পাকিস্তানে সংখ্যালঘু কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিল বেসামরিক 
ও সামরিক আমলাতন্্র 1২২ বাঙালীর | যারা ছিল পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ ]। 
গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে শেষোক্তদেরই প্রভাব বিস্তার করার কথা। 
কিন্তু তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিল প্রথমোক্তরা ৷ পশ্চিম পাকিস্তানীদের চোখ 
যা এডিয়ে গিয়েছিল, তা হল, বাঙালীদের তথাকথিত আধিপত্য এড়ানে! যেত 
যদি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং দল বিকাঁশে উৎসাহ দেওয়া হত। এ 
ধরণের দল এক ভাষাভাষী আঞ্চলিক না হয়ে সর্বব্যাপী গণমুখী কার্ধক্রম-এর 
মাধ্যমে বাভিন্ন অঞ্চল ও ভাষাভাষী গ্রুপ থেকে গড়ে উঠত। কিন্তু, অস্বাভাবিক 
উচ্চাশ। থাকায় পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা বাজনৈতিক চ্যালেঞ্জে মোকাবেলা 
করতে পারেননি । গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নে তাঁরা দেরী করতে লাগলেন 
যাতে বাঙালীর প্রভাব বিস্তার করতে ন1 পারে । শুধু তাই নয়, তাঁরা বরং সচেষ্ট 
রইলেন আমলাদের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে আধিপত্য বজায় রাখতে ৷ পশ্চিম 
পাকিস্তানী এলিটরা আবার এ বিষয়ে সতর্ক ছিল এবং লেখা বা বক্তৃতায় এ প্রসঙ্গ 
থাকত না1। তবে একজন প্রধ্যণত পাঞ্জাবী পার্লামেণ্ট সদ্য, পাকিস্তান কনষ্টিটিউয়েন্ট 
আযসেম্বলীতে দাড়িয়ে এ সত্য উন্মোচন করেছিলেন । তিনি হলেন 'দি পাকিস্তান 
টাইমস+-এর প্রথম প্রকাশক মিয়া মোহাম্মদ ইফতেখার উদ্দিন ।২৩ 

উচ্চ পর্যায়ের পশ্চিম পাকিস্তানী আমলার! ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর সংখ্যা- 
লঘিষ্ঠের শাসন পরিচালনা পরিকল্পনার মাধ্যম। তারাও কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁদের 
লেখায় উপনিবেশিক রীতিতে শাসন চণ্লাবার ইচ্ছার কথ! অস্বীকার করেছে। 
যেমন চৌধুরী মোহাম্মদ আলী তার গ্রন্থ “দি ইমারজেন্স অফ পাকিস্তান'-এ প্রত্যাখ্যান 
করেছেন এই মত যে, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের 
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সাংস্কৃতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে আইনানুগ প্রত্যুত্তর যাঁরা এমনকি বাংলার বদলে 
আরবী ক্রিপ্ট চালু করার কথা ভেবেছিল।২* যখন তিনি লেখেন যে, “পূর্ব বা 
পশ্চিম পাকিস্তানের কোন রাজ্য ব! প্রদেশের মাতৃভাষা নয় উদ্দু", তখন তিনি 
সত্যই লেখেন। কিন্তু একই বাক্যে তিনি মত প্রকাশ করে বলেছেন, উর্ঘ্ঘ 
“সব জায়গায় মুসলমানদের জাতীয় ভাষ! হিসাবে “ইউনিক' মর্যাদা পাচ্ছে । এ 
বক্তব্যকে সত্যের অপলাপ ছাড়া কি বলা যায়? তিনি আরো লিখেছেন, “জাতীয় 
ভাষা হিসেবে উদ্ুর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিল পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষুত্্ 
একদল রাজনীতিবিদ যাদের প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভাকে বিব্রত 
করা। এরপর ছাত্র! দায়িত্ব নিয়েছিল আন্দোলনের এবং কলকাতার শক্তিশালী 
হিন্দু পত্রিকাগুলি এ বিতর্কে যুগিয়েছিল ইন্ধন ।” তারপর তিনি জিন্নাহর বক্তৃতা 
থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন । ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ জিন্নাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
কনভোকেশনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন । এ বক্তৃতায় তিনি ভাষ। আন্দোলনে 'পঞ্চম 
বাহিনী'র [ অর্থাৎ হিন্দুদের ] প্রভাবের সমালোচনা করে বলেছিলেন, পাকিস্তানের 
জাতীয় ভাষা হবে : $171014 66 01010 80. 02101101 06 8179 ০001€].)২ ৫ 
এ বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা স্বতস্কৃর্তভাবে জানিয়েছিল প্রতিবাদ । 

চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ । কারণ, ১৯৪৭-৫১ পর্যন্ত 
পাকিস্তানের প্রথম এবং একমাত্র সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে এবং পরপর অর্থ- 
মন্ত্রী ১৯৫১-৫৫ ] ও প্রধানমন্ত্রী ১৯৫৫-৫৬ ] হিসেবে তিনিই ছিলেন কয়েকজন 
উচ্‌ পর্যায়ের [ সবাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তাঁনী ] একজন খিনি আক্ষরিক অর্থে শুরু 
করেছিলেন 1860017886105 [79০৪ ০01 0০11010%1 ৫6610191061) 11) 74101- 
$680-২৬ এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ আইমুব থানের বক্তব্য যিনি ১৯৫৮-৬৯ পর্যন্ত 
এই প্রক্রিয়। নিয়ন্ত্রর করতে চেয়েছিলেন । আইহ্যুবের মতবাদ জানা যাবে তার 
জীবনীকার কর্নেল মোহাম্মদ আহমদের লেখায় । ১৯৪৮-৫০ সালে আইয়ুব ছিলেন 
পূর্ব বাংলায় সেনা বাহিনীর জেনারেল অফিসার কমাগ্ডিং। এ সময় ভাষ৷ 
আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্নেল মোহাম্মদ লিখেছেন, “বিশ্ববিগ্ভালয় ও কলেজের 
ছাত্রর! বিদেশী মদত পুষ্ট ৫1578090151 প্রভাবে পড়েছে । দিনের সিংহ ভাগ 
সমর কাটায় তার! রাজনীতি কুরে, তাদের অবকাশ কাটানোর প্রিয় মাধ্যম হল 
রাস্তায় মিছিল করা, পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষ। উত্ু ন] বাংল! হবে এ বিষয়ে ক্লোগান 
দেওয়া.."পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে প্রশাসন স্থানীয় সেনাবাহিনীর সাহায্য 
চাইত 1৭" পশ্চিম পাকিস্তানী আমলাদের বাস্তবতা অস্বীকার ও গতাম্থগতিক 
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চিন্তার এটি হল একটি উদাহবণ | আইযুব যখন তাঁর আত্মজীবনীর তৃতীয় অধ্যায়ে 
যেখানে ১৯৪৮-৫০ সালের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন পূর্ব বাংলার জি ও সি 
হিসেবে, সেখানেও বিষয়টি এডিয়ে গেছেন । আইযুব খানের ইংরেজীতে লেখা 
থেকেই উদ্ধৃতি দিচ্ছি : 

(06 0০91101021 116 01 016 [001006 925 81৮01) 21) 26112010179] 
785110 2100 10 ৬/011150 2170. 98.0001160 7779. ] 00010 599 (1891 90776 
০1 0106 70091101081 0617795095065 ৬4০1০ 2০119 (০0 63001911089 61770110108 
01 01১6 7920116. ] ০০910 1701 071166 00109151810 ৮1101176106 95119- 
(10091 019551116 1 1850 8101962]) ৮25 1116 1651111 ০1 00170112010 
01 110016 11)11009, 91101) 29 7961901021 0০01121)1211)19 2110 01195210695, 01 
006 1712101165509010. 01 5018 0961901 102120.* তারপর এই আন্দোলনের 
যে কারণটি. তিনি উল্লেখ করেছেন সেটি আরো চমৎকার : 6 18 00106 
00]11101) [0 965 78101508101 10 21055/01 2. 81711015 086910101) 
910) 2 ঠা] 200 1001 1691199 (1096 100 19 10611 1101000116.+২৬৮ 

বইয়ের অন্য জায়গায় আইযুব খাঁন ভাষা সম্পর্কে দর্শন আওড়েছেন যাঁর মূল 
অর্থ উদর বিপবীতে বাংল! ভাষার তেমন কোন গুকত্ব নেই। লিখেছেন তিনি, 
“ভাষা সমস্যাকে মূলত একাডেমিক ও বৈজ্ঞানিক সমশ্যা হিসেবে বিবেচন1 কর 
উচিত। দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বিষয়টি বিস্ফোরণমূলক রাজনৈতিক 
ইন্ত্যতে পরিণত হয়েছে যার ফলে এটি নিয়ে এখন আর কেউ কথা বলতে চায় ন11 
তার মতে, “উর ব1 বাংল! কোনটিই পাকিস্তানের রা ভাষা হতে পারে না। 
আবার এ কথাও সত্য যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে যদি সংহতি 
সৃষ্টি করতে হয় তা'হলে একটি মাধ্যম দরকার." এই মাধ্যমকে অবশ্তই হতে হবে 
জাতীয় মাধ্যম । এ ধরনের মাধ্যম বিকাশে আমাদেরকে বাংলা ও উদর কমন 
এলিমেন্টগুলি চিহিত করে একটি কমন ক্ত্রীপ্টের মাধ্যমে বিকশিত করতে হবে । 
ভাষাগত দিক থেকে আইমুব-এর এই বিশ্লেষণের কোন অর্থ হয় না। তবে, 
রাজনৈতিক অর্থ এর আছে যার সরল অর্থ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের আইনানুগ 
সাংস্কতিক আশা-আকাজ্ষাকে আইযুব খান বিচার করতে চেয়েছেন বন্ধু হিসেবে 
নয় প্রভূ হিসেবে ।২৯ 

১৯৪৭ সালে, পূর্ববাংলার সচিবালয়ের সমস্ত উচ্চপদগুলি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী 
[যার মধ্যে অন্তর্গত ভারত থেকে উদ্বান্ত হিসেবে আগত অবাঙালীরাও] আমলাদের 
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করায়তে। স্থানীয় রাজনীতিবিদদের সঙ্গে তাদের ব্যবহার ছিল বন্ধুর মতো নয়, 
প্রভুর মতো ।৩* রাঁজনীতিবিদর এক অর্থে তাদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন কারণ 
আমলাদের অধিকারে ছিল পৃষ্ঠপোষকতার সম্পদ। যদি রাজনীতিবিদরা সে 
সম্পদের কিছুটা দিতে না পারেন তার অন্ুগতদের তবে তার রাজনৈতিক অস্তিত্ব 
হয়ে উঠবে বিপন্ন এবং বিকশিত হবে না পার্ট ব্যবস্থাও । অবশ্ট, পশ্চিম পাকিস্তানী 
আমলারা দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে তাদের কর্মকাণ্ডের অভিঘাতের বিষয় নিয়ে 
ভাবতেন না। রাজনীতিবিদদের বাদ দিয়ে পূর্ব বাংলার প্রথম মুখ্য সচিব আজিজ 
আহমদের হাতে বিপুল ক্ষমতা তুলে দেওয়ার যৌক্তিকতা ছিল না। সচিবদের 
বদলির ব্যাপারে মন্ত্রীদের প্রস্তাবই যে শুধু তিনি অগ্রাহা করতেন তা৷ নয়, অফিসার, 
কর্মচারীদের বাড়ি বরাদ্দের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতেন ।৩১ আজিজ আহমেদ 
ও তীর পশ্চিম পাকিস্তানী সহকর্মীদের পূর্ব বাংলার রাজনীতিবিদদের ওপর প্রতুত্ব 
কায়েমের চেষ্ট। শুধু আমল! রাজনীতিবিদের সংঘাতই ছিল ন1, এটি ছিল পাকিস্তানের 
সংখ্যালথিষ্টের পক্ষ হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপব শাসন কায়েমে আমলাদের 
লড়াইও । 

এই লড়াই স্বতরাং হয়ে উঠল নিরন্তর । রাজনৈতিক উন্নয়ন হল ক্ষতিগ্রস্ত 
কারণ, আমলার পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাঁপারাট রাজনীতিবিদদের থেকে দুরে সরিয়ে 
এর শেকড় দিয়েছিল ছিন্ন করে । “একবার যদি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয় দৃঢ 
ভাবে, রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে যদি জনগণকে সংগঠিত কর যায় এবং স্বতংক্ফুর্ত- 
ভাবে সহায়তা করতে থাকে তারা প্রস্তুত, দলের বিভিন্ন সদশ্য যদি প্রদান করে 
অর্থ, তা'হলে উপাদান হিসেবে পৃষ্ঠপৌষকতার ব্যণপারটির বিলুপ্ত করলেও চলে 1৩২ 
কিন্তু পাকিস্তানের প্রেক্ষাপট ছিল সম্পূর্ণ ভিম্ন। আমলার] পাকিস্তানের উভয় 
অংশে পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট ছিলেন কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের পরি- 
প্রেক্ষিতে এ নিয়ন্ত্রণের একটি গুকত্বপূর্ণ ফল ফলেছিল, তা হল, পাকিস্তানের জাতীয় 
এঁক্যের ধারণ। হয়ে উঠেছিল দূর্বল থেকে দুর্বলতর। 

এট! ভাব। ঠিক হবে না যে, আমলারা পৃষ্ঠপোষকতা করায়ত্ত করে তা পক্ষপাত- 
হীনভাবে বিতরণ করতেন | রাজনীতিবিদ যাঁদের নিয়মিত কোন আয় ছিল না, 
উপায় ছিল না তাদের সং হওয়ার । কিন্তু এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই যার দ্বার বলা 
যেতে পারে যে, পাকিস্তানী আমলারা সং ছিলেন । বরং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ 
বিহীন হয়ে, পৃষ্ঠপোষকতার সম্পদ [আধুনিক রাষ্ট্রে যার পরিমাণ বিশাল ] করে 
তুলেছিল তাদের ুর্দীতিবাজ। আইমুব এবং ইয়াহিয়া! ছু'জনেই প্রতিজ্ঞা করে- 
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ছিলেন, আমলাতিন্ত্রকে দুর্নীতিমুক্ত করবেন । কিন্তু তীরা৷ তা পাঁরেন নি কেননা তা'হলে 
তাঁদের ক্ষমতার ভিত হয়ে যেত নড়বড়ে । যেমন, ইয়াহিয়ার আমলে “অনুভূত 
হয়েছিল, আইযুব খাঁনের এক দশকের সংস্কারে দুর্নীতি এমন পর্যায়ে পৌছেছিল 
যে আন্তরিক ভাবে তা দূর করতে গেলে প্রায় সম্পূর্ণ বেসামরিক প্রশাসন ও সামরিক 
বাহিনীর বিরাট অংশকে সরাতে হয়। সুতরাং ঠিক করা হয়েছিল যে, ব্যবস্থা 
নেওয়া হবে খাঁলি সিভিল সাভিসের বিকদ্ধে । এবং তাঁর মধ্যেও শুধু রুই-কাতলাদের 
যাদের দুর্নীতি চোখে লাগে" সামরিক বাহিনীতে হস্তক্ষেপ কর! হ্য়নি'-* এ 
বিষয়ে সমঝোতা! করায়, এট1 স্বাভাবিক ছিল যে প্রশাসনে আবার ছুনীতির ক্ষত 
বৃদ্ধি পাওয়ার প্রতি চোখ বুজে থাকা | ফলে, আইযুব আমলের শেষ দিকের মতো, 
তাঁর আমলেও দুননীতি উঠেছিল চরমে 1৩ পাকিস্তানী আমলার যাঁরা সবসময় 
রাজনীতিবিদদের দুর্নীতিধাঁজ বলে অভিযুক্ত করেছেন তাঁদের দুর্নীতির কাহিনী 
এখানেই শেষ নয় । 'উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, ফিল্ড মার্শাল আইযুব খান এবং 
জেনারেল ইয়াহিয়৷ খানের আমলে যে কয়েকশো সরকাবী কর্মচারীকে চাকুরিচ্যুত 
করা হয়েছিল, তাদের সম্পদচ্যুত করা হয়নি ।”০৪ পৃষ্ঠপোষকতার ওপর ণিয়ন্ত্রণ 
আমলাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা বৃদ্ধি করেছে এবং তার1 সফল হয়েছে এ লক্ষ্য 
অর্জনে- একজন রাজনীতিবিদকে আবেকজনের বিকদ্ধে লাগিয়ে দিতে । 

এ প্রসঙ্গে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । এখানে 
সামরিক আমলাঁরা একটির পর একটি সরকারকে অপসারণ করেছে এবং ক্ষমতায় 
গিয়ে রাজনীতিবিদ ও আমলাদের ছুনণতির দাঁয়ে অভিযুক্ত করেছে এবং শপথ 
নিয়েছে দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার । প্রতিটি সরকার, প্রথম দফায় কিছু রাঁজনীতি- 
বিদকে গ্রেফতার ও কিছু আমলাকে চাকুরিচ্যুত করেছে । সামরিক বাহিনীর কারো 
বিকদ্ধে একই অভিযোগে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এমন কথা শোন] যায় 
নি। কিছুদিন পর, একই শাসক “ছুর্নীতিবাজ' রাজনীতিবিদদের নিয়ে দল গড়েছেন 
ও আমলার। ফিরে পেয়েছেন চাকরি। পার্লামেন্ট বিহীন [ অর্থাৎ রাজনৈতিক 
নিয়ন্ত্রণ ] এই দেশে গত এক দশক ধরে একই ঘটন৷ ঘটছে ঘুরে ফিরে । 

পাকিস্তান হৃঠির পরই দেখ! যায়, রাজনীতিবিদর। সামরিক বাহিনীর প্রভাষে 
প্রভাবান্বিত, কারণ তার। ভারতকে বিশেষ করে কাশ্মীর বিষয়ে একটি শিক্ষা দিতে 
চেয়েছিলেন । এটিকে এক ধরনের “হ্যাং ওভার' বল যেতে পারে । আগে, 
মুদলিমলীগের রাজনীতিবিদরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়ার অন্ত 
ইংরেজ প্রভুর ওপর নির্ভর করেছেন। পাকিস্তান সথষ্টির পর তার! প্রমাণ করতে 


১৪ প্রশাসনের অন্দরমহল : বা'লাদেশ 


চাইলেন পাকিস্তান ভারতের সমান। ১৯৪৭ এর অক্টোবরে, গভর্নর জেনারেল 
জিন্নাহ কাশ্মারে পুরোপুরি সামরিক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পাকিস্তান 
বাহিনীর প্রধান জেনারেল ডগলাস গ্রেসী এ নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেন এবং 
ফিল্ড মার্শাল রুড অচিনলেককে অনুরোধ জানান হস্তক্ষেপের ।৩« যার ফলে জিন্নাহ 
তাড়াতাড়ি তার নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেন । আইফুব খান এবং চৌধুরী মোহাম্মদ 
আলী দু'জনেই এ ঘটনার কথ উল্লেখ করেছেন এবং জানিয়েছেন গ্রেসীর সিদ্ধান্ত 
তাদের পছন্দ হয়নি ।৬৬ আমলারা এভাবে জিন্নাহর সামরিক ব্যবস্থা সমর্থন 
করেছেন যার ফলে তাঁরতের সঙ্গে পুরোপুরি যুদ্ধ বেধে যেত। অনেকেই অবাক 
হবেন এ ভেবে যে আমলার] 'র্যাশনালি' কি ভাবে এটা সমর্থন করতে পারেন? 
কেননা, আহইযুব নিজেই লিখেছেন, এঁ সময় পাকিস্তান বাহিনীর অবস্থা ছিল খুবই 
নাজুক এবং তার৷ ছিল অসংগঠিত | তার মতে, “তখন ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীতে 
ব্যাটালিয়ান আকারে কোন মুসলিম ইউনিট ছিল না”, এবং “যখন পাকিস্তান হল, 
তখন ভারত থেকে ছোট ছোট দলে আমাদের লোকজন ফিরে আসতে লাগল । 
আমরা যাদের পেলাম তাদের মধ্যে ছিল প্রশিক্ষণহীন, অর্ধ প্রশিক্ষিত এবং উচ্চ 
প্রশিক্ষিত। তারা এসেছিল বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন ইউনিট থেকে । এসবকে 
জোড়া দিয়ে ডিভিপন এবং করপস তৈরী করা প্রয়োজন ছিল।”৩* চৌধুরী 
মোহাম্মদ আলী লিখেছেন, “টেকনিকাল আর্ষস যেমন গোলন্দাজ এবং প্রকৌশলে 
ঘাটতি ছিল খুবই বেশি এবং পদাতিক বাহিনীতে স্টাফ এবং কমাণ্ড অভিজ্ঞতাসম্পন্ন 
সিনিয়র অফিসারের সংখ্য। ছিল সীমিত ।”৩৮ 

ভারতের সামরিক ক্ষমতা পাকিস্তানকে নিরুৎসাহিত করতে পারেনি ভারতের 
সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় । ১৯৫১ সালে, জানিয়েছেন আইয়ুব, (প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত 
প্ররোচিত বোধ করছিলেন ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে ।” 'িড়াই করে দেখা যাক, 
বলেছিলেন লিয়াকত । “আমি বললাম, লিখেছেন আইয়ুব, “যে তাঁর মন ঠিক 
করার আগে যুদ্ধ করা যাদের পেশ! তাঁদের মতামতটা নেওয়া বাঞ্চনীয় । আমাদের 
ছিল তেরটি ট্যাংক এবং ভারতীয় বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার জন্য এদের “ইঞ্রিন 
লাইফ' ছিল চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ঘণ্টা । এবং শুধু রাজনীতিবিদর1 নন আমাদের 
সৈগ্করাও ভারতের সঙ্গে এসপাঁর ওসপার করতে চাচ্ছিল। আমার কাজ ছিল 
এদের ধরে রাখা এবং ভাগ্য ভালে। যে আমি তা পেরেছিলাম ।"*৯ 

এ অবস্থায় সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দিন দিন বাঁড়তে বাধ্য। পাকিস্তান 
সেনাবাহিনী' দেশের সবচেয়ে বৃহৎ একক “56565৫ 171161631 8100 1১০01101091 
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(০:০৪+ হওয়ার সঙ্গে, লিখেছেন একজন পাকিস্তানী লেখক, “কাশ্মীর সমস্যা! প্রত্যক্ষ 
ভাবে জড়িত।”৪* পাকিস্তানের সামরিক ব্যয় ছাড়িয়ে গেল তার অর্থ নৈতিক 
ক্ষমতাকে । ১৯ মে ১৯৫৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানী সামরিক সহায়তা 
চুক্তি স্বাক্ষরের এটি একটি প্রধান কারণ । ১ মে ১৯৫৪ সালে জাতির উদ্দেশে 
ভাষণ প্রদান কালে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) এই অর্থনৈতিক 
ফ্যাক্টরের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন । তিনি বলেন,*১ পাকিস্তান প্রতি বছর 
তার আয়ের ছু-তৃতীয়াংশ ব্যয় করছে সামরিক খাতে এবং বৈদেশিক মুদ্রার সিংহ 
ভাগ ব্যয় হচ্ছে সামরিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহে । যুক্তরাস্র প্রভূত পরিমাণে সামরিক 
সাহায্য দিতে শুরু করল পাকিস্তানকে | এটা হয়তো অর্থনীতিকে খানিকটা সহায়তা 
করেছিল, কিন্তু তা অন্তরায় স্থষ্টি করেছিল রাজনৈতিক উন্নয়নে | প্রভূত পরিমাণ 
সামরিক সাঁহীঘা রাজনীতিবিদদের ক্ষমত1 খর্ব করে সামরিক সংস্থার ক্ষমতা বৃদ্ধি 
করল । রাজনীতিবিদদের অদূরদশিতা তাদের প্ররোচিত করল সবসময় ভারতের 
বিরুদ্ধে একটি হিষ্টিরিকাল ভাব নেওয়ার, সামরিক যন্ত্র তাতে আরো শক্তিশালী 
হল এবং পরিণামে রাজনীতিবিদর। নিজেদের তুলল আরো ভুর্বল করে। 

পাকিস্তান সৃষ্টির পর অন্যভাবেও, তাৎক্ষণিক স্থবিধার জন্য, রাজনী তিবিদর। 
এমন কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিলেন অন্তিমে যা তাদের আমলাদের বিপক্ষে করে 
তুলেছিল দুর্বল। পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রীপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করতে 
দেওয়া] হয়েছিল জিম্াহকে | শুধু তাই নয়, ত্বাকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল 
ইচ্ছান্ুযায়ী মন্ত্রীপরিষদের সিদ্ধান্ত নাকচ করার ।*২ রাজনীতিবিদরা এভাবে 
গভর্নর জেনারেলের হাতে তুলে দিয়েছেন ক্ষমতা | অথচ পার্লামেণ্টারি প্রথায় 
গতরন্নর জেনারেল শাসনতান্ত্রিক প্রধান মাত্র। কয়েক বছরের মধ্যে দেখা গেল, 
রাজনীতিবিদরা যে ক্ষমতা অর্পণ করেছেন গভর্নর জেনারেলের হাতে তা পুনরুদ্ধার 
কঠিন, বিশেষ করে ১৯৫৩ সালের পর যখন গভর্নর জেনারেল হলেন একজন অবসর 
প্রাপ্ত আমলা-গুলাম মোহীম্মদ। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, জিন্নাহর পর, খাজা 
নাজিমুদ্দিন সঠিক ভাবে একজন শীসনতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে গভর্নর জেনারেলের 
দায়িত্ব পালন করেছিলেন । একথা স্বীকার করেছেন রাজনৈতিক উচ্চাশাসম্পন্ন 
আমলা! চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ।* অবস্থার একেবারে পরিবর্তন হুল তখন 
যখন গুলাম মোহাম্মদ বসলেন খাজা নাঁজিমুদ্দিনের জায়গায় । গুলাম মোহাম্মদ 
নিজের এবং উচ্চপর্যায়ের আমলাদের আধিপত্য বজায় রাখতে চরম হঠকারী ও 
স্বৈরাচারী ব্যবস্থা গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন ।2* 
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আমলাদের ভেতর রাজনৈতিক উচ্চাশা বৃদ্ধিতে জিন্নাহ নিজেও ব্যক্তিগতভাবে 
খানিকটা দায়ী। বেসামরিক ও সামরিক আমলাদের তিনি উৎসাহ দিতেন সরাসরি 
তার কাছে রিপোর্ট পাঠানোর জন্ত । এক্ষেত্রে মন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রীকেও 
ডিঙিয়ে যাওয়া হত। আমলার এভাবে রাজনীতিবিদদের ওপর আধিপত্য বিস্তার 
করছিলেন এবং তা হ্রাসে তার! বিন্দুমাত্র রাজী ছিলেন না18« এভাবে যখন 
আমলা ও গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল তখন রাজনীতিবিদর1 নিশ্চ,পই 
ছিলেন । ১৯৪৯ সালে কনষ্রিটিউয়েণ্ট আযাসেম্বলি পাস করল প্রডা (পাবলিক 
আগ রিপ্রেজেন্টেটিত অফিসেস ডিসকো য়ালিফিকেশন আযাক্ট )। এ আইন বলে, 
ক্ষমতায় থাকাকালীন কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক কোন মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, পার্লামেন্টারি 
সচিব বা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার কোন সদশ্য অনাচার করেছেন বলে 
যদি মনে হয় [ যেমন, ঘুষ, ছুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব, ইচ্ছাকৃতভাবে কাঁজে গাঁফিলতি ] 
তা হলে গভর্নর জেদণারেল দশ বছর পর্যন্ত তাঁকে এ ধরনের পাবলিক অফিসে যোগ 
দেওয়ার অনুপযুক্ত বলে ঘোষণ। করতে পারবেন । এ আইনে আরো বল! হয়েছিল, 
এ ক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেল নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী চলতে পারবেন, মন্ত্রী- 
সভার পরামর্শ লাগবে না। পরবর্তীকালে, গভর্নর জেনারেল গুলাম মোহাম্মদ 
রাজনীতিবিদদের প্রায় নপুংসকে পরিণত করে আমলাতন্ত্রের আধিপত্য বৃদ্ধির জন্য 
এ আইন ব্যবহার করেছিলেন । 

ভারত বিভক্তির পর দ্রুত এবং অনেকসময় অনধি কারপ্রাপ্ত প্রমোশন আমলাদের 
করে তুলেছিল উচ্চাকাজ্ষী এবং উৎসাহ যুগিয়েছিল রাজনীতিবিদদের সঙ্গে 
পাল্লা দেওয়ার । আগে উচ্চপদগ্ুলি অধিকার করেছিল ইংরেজর1 এবং সেই 
শূন্য পদ পূরণের জন্য ছিল এই প্রমোশন । ভাঁরত বিভক্তির আগে উচ্চতর পদের 
৫৩ ভাগ অধিকার করেছিল বুটিশরা । ফলে, সিনিয়ার আমলাদের কথা বাদ 
দিলেও, ১৯৪৭-এর পর যারা চাকুরিতে যোগ দিয়েছিলেন, 'তারাও চলে গেলেন 
উচ্চপদে, যে পদ পেতে আগে সাধারণত দশ থেকে বিশ বছরের অভিজ্ঞতার 
প্রয়োজন হত।”*৬ সামরিক বাহিনীর প্রমোশনের ব্যাপারে লিখেছেন আইয়ুব 
থান, “আমি নিজেকে বলতাম স্বাধীন ন! হলে ব্রিগেডিয়ার পর্যন্ত হতে পারলে 
খুশি হতাম। স্বাধীনতার পর মেজর জেনারেল হিসেবে অবসর গ্রহণ করলেও 
নিজেকে সফল ভাবতাম । অধিকাংশের আশ! ছিল লেঃ কর্নেল হয়ে একটি 
ইউনিটের কমাও এবং তারপর অবসর গ্রহণ । উচ্চতর পদের হঠাৎ অবমূল্যায়ন 
লোকের মনে অস্বাভাবিক সব আশার জন্ম দিয়েছে ।৪* এখানে বল। 
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দরকার যে আইমুব খাঁন ১৯৫৮ সালের কুযুর পর নিজেকে ফিল্ড মার্শাল পদে 
উন্নীত করেছিলেন । 

যে শাসকগোষ্ঠীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী অংশ আমলাচক্র, সেই গোষ্ঠী কখনই 
এ আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারে না যে, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে অবাঁধ 
নির্বাচনের ফলাফল তারা স্বপক্ষে আনার বন্দোবস্তে সক্ষম হবে। পাকিস্তানের 
ক্ষেত্রে এটি আরে বড় হয়ে দেখ! দিয়েছিল । শীসক আমলার সবাই ছিলেন 
পশ্চিম পাকিস্তানী এবং পূর্বাঞ্চলে তাঁদের প্রতি কোন জনসমর্থন ছিল না। আবার 
শাসকগোগির মধ্যে নেতৃত্ব কেন্দ্রীভূত ছিল পাঞ্রাবীদের হাতে যাঁরা উচ্চ পর্যায়ের 
সামরিক বেসামরিক আমলাদের মধ্যে ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ । তাই অনেকে যদি 
সন্দেহ করেন, ১৬ অক্টোবর ১৯৫১ সাঁলে, প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের 
হত্যার ব্যাপারে নির্বাচন-বিরোধী চক্র যথেষ্ট সচেষ্ট ছিল তাহ'লে সে সন্দেহ 
একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এসময় লিয়াকত আলী খান ব্যস্ত ছিলেন 
পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, পূর্ববীংল৷ এবং সবশেষে কেন্দ্রীয় আইন- 
সভায় নির্বাচন সম্পন্ন করার প্রস্ততি গ্রহণে । এইসময়ই আবার উচ্চ পর্যায়ের 
আমলার গুলাঁম মোহাম্মদ [ অর্থমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতাধর ], চৌধুরী মোহাম্মদ আলী 
এবং ইসকান্দীর মীর্জার [ ভারতীয় পুলিশ সাভিসের সদস্য ধার সামরিক পদ- 
মর্যাদাও ছিল; ব্রিটিশ আমলে তিনি ছিলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 
পলিটিকাঁল এজেন্ট ] নেতৃত্বে তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েমে প্রস্তুতি (016 
০ 9259) নিচ্ছিলেন । লিয়াকতের মৃত্যু ছিল উচ্চ পর্যায়ের আমলাদের 
রাজনৈতিক আধিপত্য সংহত করণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় । পরবর্তা বছরগুলিতে 
তাদের এই আধিপত্য ক্রমান্বয়ে আরো সোচ্চার হয়ে উঠেছিল । 

উচ্চ পর্যায়ের আমলার কখনই লিয়াকত-হত্যা রহম্য উন্মোচনে বেশি আগ্রহ 
দেখাননি। “কখনও কখনও বল! হত তার মৃত্যু হয়েছে একটি পাপ্রাবী চক্রের 
ষড়যন্ত্রে ।”৪৮ লিয়াকত ছিলেন ভারত থেকে আগত বাস্তহারা । এবং প্রধানমন্ত্রীর 
দায়িত্ব পালনে তাঁকে নির্ভর করতে হত উচ্চ পর্যায়ের আমলাদের ওপর । তার 
পক্ষে সম্ভব ছিল ন৷ উচ্চ পর্যায়ের আমলাদের আনুগত্য লাত। তাছাড়া গণ- 
তান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নে লিয়াকতের ইচ্ছা যা আমলাদের আধিপত্য খর্ব করবে 
তা৷ নিশ্চয় পাঁঞাবী আমলাদের মনঃপৃত ছিল না। এ ছাড়া হয়তো৷ তারা আরো 
লক্ষ্য করেছিলেন লিয়াকত তাঁদের সঙ্গে খুব একটা একাত্মতা ঘোঁষণ। করতে চান 
না বা! তাদের তেমন স্থযোগ দেবেন ন। শাসনতান্ত্রিক বা আইন পরিষদে আধিপত্য 
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বিস্তার করতে । লিয়াকতের মৃত্যুর পর আমলাদের প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন 
আইম্ুব খান য] খুব গুরুত্বপূর্ণ। আইমুব কিছু আমলা ও রাজনীতিবিদের নাম 
উল্লেখ করে [যাদের মধ্যে গুলাম মোহাম্মদ ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলীও অন্তর্ভুক্ত] 
লিখেছেন, “তাদের কেউই লিয়াকত আলা খানের নাম উচ্চারণ করলেন না, তাদের 
মুখে সমবেদনা বা ছঃখের কোন বাক্য উচ্চারিত হতেও শুনলাম না---ভাবছিলাম 
লোকের পক্ষে এ রকম স্বার্থপর, ঠাণ্ডা রক্ত, নিষ্ঠুর হওয়া কিভাবে সম্ভব । মনে 
হল তার! প্রত্যেকে নিজেকে কোন-ন] কোন ভাবে প্রমোশন দিয়ে দিয়েছেন । 
প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু তাঁদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে নতুন ক্যারিয়ারের ৷ পুরে 
ব্যাপারট। ছিল ঘ্বুণ। উদ্রেককাঁরী এবং অগ্্রীতিকর। বললে হয়তো রূঢ় শোনাবে 
কিন্ত আমার পরিফাঁর মনে হল তারা নিশ্চিত হয়েছেন, একমাত্র ব্যক্তি যে তাঁদের 
শাসনে রাখতে পারতেন তার বিদায়ে। তাদের খেয়ালখুশি মতো চলার জন্ 
রাজনৈতিক মঞ্চ এখন উন্মুক্ত 1৪৯ ্‌ 

লিয়াকত হত্যার পর আইমুখ আমলাদের প্রমোৌশনের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, 
বুঝতে কষ্ট হয় ন1 তা গুলাম মোহাম্মদ এবং চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর । এদের 
একজন উন্নীত হয়েছিলেন গভর্নর জেনারেল এবং অপরজন অর্থমন্ত্রী পদে। বইয়ের 
অন্ত জায়গায় আইঘুব, তাঁদের উচ্চাশার কথা আরে পরিষফ্ার ভাবে লিখেছেন 
অবশ্ঠ নাম উল্লেখ না করে-_- “একজন আমলা, স্বাধীনতার সময় যিনি ছিলেন অর্থমন্ত্রী 
নিজেকে তিনি উন্নীত করলেন গভর্নর জেনারেল পদে। আরেকজন এক রাতের 
মধ্যে সরকারের সচিব থেকে পরিণত হলেন অর্থমন্ত্রী রূপে । এজন্য যা প্রয়োজন 
হয়েছিল তা হল তাদের অফিস কক্ষের বাইরে নেমপ্রেটের বদল । স্বাভাবিক 
ভাবেই রাঁজনীতিবিদর। নির্ভরশীল ছিলেন স্থায়ী আমলাদের ওপর [ পার্মানেন্ট 
সাভিপেস ] কিন্ত আমলাদের মধ্যে যার] ক্ষমতাবান তাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা 
বৃদ্ধি পেয়েছিল ।”৫* 

নিজেদের উচ্চাশা! পুরণের অন্য, আমলার। গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের 
সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করতে লাগলেন কারণ এঁ ধরনের শাসনতন্ত্রের অর্থ তাদের 
ক্ষমত! থর্ব।*১ একটি কৌশল য' নিয়মিত ব্যবহার করা হত তা হল শাসনতাস্ত্রিক 
পরিষদের সভায় অন্পন্থিত থাক এবং পরিষদের নিয়মিত কার্যকলাপে বিদ্ব সৃষ্টি 
করা। পরিষদের একজন সদশ্য বলেছেন, 'শাসনতাস্ত্রিক পরিষদের অনেক সভা 
স্থগিত রাখতে হয়েছে। প্রায় দেখা গেছে পরিষদে বাঙালী সদন্তর1 একা বসে 
আছেন আর পাঞ্জাবী সদস্যরা চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর ঘরে বসে চা খেয়ে সমন 
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কাটাচ্ছেন ।'৫২ শাসক আমলাদের নির্দেশ যেসব রাঁজনীতিবিদর] মেনে নিচ্ছিলেন 
তার! বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেন নি যে এমন একসময় তারা৷ আনতে সাহায্য করছেন 
যে সময়ে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে তারা অংশগ্রহণের স্থযোগই পাবেন ন|। 

দৌলতানার মতো পশ্চিম পাকিস্তানী রাঁজনী তিবিদর। আমলাদের সাহীষ্য চেয়ে, 
স্বৈরাচারী ক্ষমতা ব্যবহারে তাদের উৎসাহ দিয়ে, বিরোধী রাজনীতিবিদ বিশেষ 
করে পূর্ববঙ্গের রাজনীতিবিদদের ওপর চাঁপ প্রয়োগ করে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেননি । 
পূর্ববঙ্গের রাজনীতিবিদদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে শাসনতান্ত্রিক ছাড়ের 
জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে য1 ছিল পূর্বাঞ্চলের স্যাঁষ্য পাওনা | ১৯৫৩ সালের ১৭ 
এপ্রিল দৌলতান। তর প্রতিদন্্ী প্রধানমন্ত্রী খাজ৷ নাঁজিমুদ্দিনকে গভর্নর জেনারেল 
গুলাম মোহাম্মদ-কর্তৃক বরখাস্তের ব্যাপাবেও ষড়যন্ত্র করেছিলেন । শাঁসনতান্ত্রিক 
পরিষদ যা কাঁজ করছিল কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ হিসেবে, সেখানে নাঁজিমুদ্দিনের 
প্রতি সমর্থন ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠের । বাঁজেটও আযাসেম্বলী-কর্তৃক তিনি মাত্র পাস 
করিয়ে নিয়েছিলেন । এ মুহুর্তে গভর্নর জেনারেলের নির্দেশ ছিল একতরফা] । 
যেসব রাজনীতিবিদ এসময় নাজিমুদ্দিনের হেনস্থায় খুশি হয়েছিলেন তারা তখন 
অন্থভব করতে পারেন নি যে, তারা এভাবে গভনর জেনারেলকে সমর্থন জানাচ্ছেন 
এবং আমলাদের আরো ক্ষমতাধর হতে সাহায্য করছেন, স্যাঁধ্যত যে ক্ষমতা পাওনা 
রাজনীতিবিদদের ।৭৩ 

ক্ষমতার ক্ষুধা আমলার! কিভাবে মিটিয়েছিলেন তাঁর উদাহরণ ২৪ অক্টোবর 
১৯৫৪ সালে গভর্নর জেনারেল -কর্তৃক শাসনতান্ত্রিক পরিষদ বাতিল ঘোষণা। 
পরিষদ, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছিল এবং ১৯৫৪ সালের ২৫ 
ডিসেম্বর [জিন্নাহর জন্মদিন ] তা ঘোষণা করার কথা ছিল। কিন্তু পরিষদের 
সদস্যর] গুলাম মোহাম্মদ ও তার সহযোগী স্বৈরাচারী আমলাদের বিরুদ্ধে একটি 
মারাত্রক অপরাধ করেছিলেন । তাঁর শাসনতন্ত্রে এমন একটি ধার সংযোজিত 
করেছিলেন যাতে বল! হয়েছিল গভন্র জেনারেল ইচ্ছে করলেই মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে 
বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন ন] যে ক্ষমতা তাঁকে ব্যবহার করতে দেখ! 
গিয়েছিল ১৯৫৩ সালের ১৭ এপ্রিল । ২৫ ডিসেম্বরের পর গুলামের পক্ষে সম্ভব হত 
না এ পরিষদকে শাস্তি দেওয়ার যারা এমন এক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেছে যা 
আমলাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় | সৃতরাং ঠিক সময়ে তিনি আঘাত হানলেন।৪ 

এমনকি এ পর্যায়েও, বিরোধী রাজনীতিবিদদের হেনস্থা এবং কিছু স্থযোগ- 
স্থবিধা পাবার লোভে আমলাদের সঙ্গে সহযোগিত। করার জন্য রাজনীতিবিদের 


২৪ প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশ 


অভাব হয়নি । দৌলতানার নেতৃত্বে পাঞ্জাবের অনেক রাজনীতিবিদ সক্রিয়ভাবে 
সহযোগিতা করেছেন শাসক আমলা চক্রুকে, পশ্চিম পাকিস্তানকে রাজনৈতিকভাবে 
পুনর্গঠিত করার এক পরিকল্পনায় । এ পরিকল্পনা ছিল বিভিন্ন প্রদেশ, রাজা- 
শাসিত রাজ্য ইত্যাদিকে একটি ইউনিটে পরিণত করা [ অর্থাৎ একক পশ্চিম 
পাকিস্তান প্রদেশ ]। আশ! কর! গিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র প্রদেশ সমূহ 
[ সিন্ধু বাঁ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ] এতে বাঁধা দেবে কারণ এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত 
হলে পাঞ্রাবী আমলার আরো ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবেন । এ পরিকল্পনা পাসের 
জন্য উদ্যোক্তারা অবশ্য সব-কিছু করতে প্রপ্তত ছিলেন। এক ইউনিট পরিকল্পন। 
কার্যকর করার কৌশল রচন1 করেছিলেন দৌলতানা।« সোহ্রাওয়াদী [ যিনি 
পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন ] এসব কৌশলের কথা বিস্তারিত 
ভাবে আলোচনা করেছিলেন শীসনতান্ত্রিক পরিষদে । কৌশলগুলি ছিল-- আইন 
পরিষদের সদম্যাদের করা হবে গ্রেফতার ; তীদের আত্মীয় স্বজনকে আটক কর 
হবে ; অবাঞ্চিত যারা এতে বাধা দেবে অফিসীরর। যদি তাদের বিকদ্ধে ব্যবস্থা না 
নেয় তবে তাদের বদলি করা হবে? হস্তক্ষেপ কর! হবে নির্বাচনে এবং আইন 
পরিষদের সদশ্যদের ভীতি প্রদর্শন কর] হবে 1৬ এক ইউনিটের পক্ষে বিপক্ষে 
কে সমর্থন জানাচ্ছেন সে পরিপ্রেক্ষিতে সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং পাঞ্জাবে 
মন্ত্রী নিযুক্ত ও বরখাস্ত করা হচ্ছিল।«" 

এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্ঠ ছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠ ও এঁক্যবদ্ধ পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে 
সংখ্যালথিষ্ঠ ও কম এঁক্যবদ্ধ পশ্চিমীংশের এক ধরনের সাযুজ্য সৃষ্টি করা এবং তারপর 
কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ব1 নতুন শাসনতান্ত্রিক পরিষদে ছুই প্রদেশের [ ছুই অংশ] 
সমানসংখ্যক আসনের যৌক্তিকতা তুলে ধরা । নতুন শাঁসনতান্ত্রিক পরিষদ স্থাপনে 
গুলাম মোহাম্মদের তেমন কোন ইচ্ছা ছিল না। এখানে গুরুত্বপূর্ণ এই যে, ষে 
মুহুর্তে পুরনো পরিষদে তিনি রাজনীতিবিদদের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন 
সে মুহূর্তে সেনাধ্যক্ষ আইঘুব খানকে তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন ক্ষমতা 
গ্রহণে ।*৮ আহইমুব রাজী হন নি। কিন্তু তার আত্মজীবনী পড়ে মনে হয়, 
পুরনো! পরিষদে গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা হরণে রাজনীতিবিদদের প্রচেষ্টা 
তিনি পছন্দ করেননি । স্থতরাং গুলাম মোহাম্মদ পরিষদ ভেঙে দেওয়ার মুহূর্তে 
আইম্ুবের সমর্থন সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন । অবশ্ঠ, ফেডারেল কোর্টের রায়ে বল! 
হয়েছিল, আরেকটি শাসনতান্ত্রিক পরিষদ আহ্বান করতে হবে|» গুলাম 
হয়তো ইচ্ছুক ছিলেন এ রায় না মেনে সেনাবাহিনীর হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে । 


ভূমিকা ২১ 


হতে পারে এসময়ই তিনি আইযুবকে কয়েকবার ক্ষমতা গ্রহণের জন্য অনুরোধ 
জানিয়েছিলেন ।৬ 

কিন্তু আইম্বুব সাঁড়া দেন নি। ১৯৫৫ সালের ৭ জুলাই গুলাম মোহাম্মদ 
দ্বিতীয় শাদনতান্ত্রিক পরিষদের সভা আহ্বান করলেন | পরিষদে, দু-প্রদেশের সদস্থা 
সংখ্যা ছিল সমান এবং প্রাঁয় সবাই ছিল তাঁর অনুগত । নতুন পরিষদে পূর্ব 
থেকেও বেশ বড সংখ্যক রাজনীতিবিদ যোগ দিয়েছিলেন এবং তারা এক ইউনিট 
পরিকল্পন! ও আমলাদের বাঁয় মেনে নিতে রাজী ছিলেন । শাসনতন্ত্র তৈরী থেকে 
এক ইউনিট পরিকল্পনা বেশি গুকত্ব পেল এবং ১৯৫৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর 
পরিষদ পশ্চিম পাকিস্তান গঠনের বিল পাঁস করল । তবে, সেনাবাহিনীর সমর্থন 
না থাঁকলে, আমলাঁব৷ এ ধরনের পরিকল্পনা কার্যকর করবার সাহস পেতেন কিনা 
সন্দেহ । সেনাবাহিনী যে এ পবিকল্পনা সমর্থন করবে এ ব্যাপাবে আমলাবা 
নিশ্চিত ছিলেন, কেননা, আইযুব খান নিজেও ছিলেন এ পরিকল্পনার একজন 
উদ্যোক্তী। আইযুব দাবি কবেছেন, ১৯৫৪ সালের ৪ অক্টোবর লগ্ুনের এক 
হোঁটেলে কয়েকঘণ্টার” মধ্যে তিনি এই পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন ।৬১ তিনি 
মত প্রকাশ করেছিলেন, “এক ইউনিট পরিকল্পন1 কার্যকর হওয়ার আগে বিদ্বামাঁন 
প্রাদেশিক, স্টেট লেজিসলেচারস ও কেবিনেট ভেঙে দিতে হবে যাঁতে এই পরি- 
কল্পনার অন্তরায় হয়ে কেউ না দীড়ায়।১২ অন্য কথায় রাজনীতিবিদদের এমন 
ভাবে দমিয়ে রাখতে হবে যাঁতে আমলার রাজনীতিবিদদের ভূমিকা নিজের। দখল 
করে নিতে পারেন । 

পূর্ববাংলার প্রতি উচ্চপর্যাঁয়ে অবাঁডালী আমলাদের মনেভঙ্গী কী ছিল তার শ্রেষ্ঠ 
উদাহরণ আইঘুব খানের প্রবন্ধ -- 4১ 91010 /১001501901017 01 7১1656101 2170 
[11006 [১7016179 ০01 [৯810511)+--যাঁর মধ্যে এক ইউনিট পরিকল্পনাও 
অন্তর্গত। পুরো প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে সাআজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী | পূর্ববাংলা সম্পর্কে 
লিখেছেন আইযুব খান--পাকিস্তান স্ষ্টির আগে তারা (বাঙালীর! ) কখনও 
সত্যিকার স্বাধীনতা বা৷ সার্বভৌমত্ব তোগ করেনি । এবং এ কথা একটুও বাড়িয়ে 
বল! হচ্ছে না। পর্যায়ক্রমে তারা শাসিত হয়েছে বর্ণ হিন্দু, মৌগল, পাঠান বা 
বুটিশদের দ্বারা । এ ছাড়া, এখনও তার হিন্দু সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত প্রভাবে 
বেশ প্রভাবান্বিত। এর পরের বাক্যটি মূল ইংরেজীতেই তুলে দিচ্ছি যেখানে 
তাচ্ছিল্যের ভাবটা আরো প্রকট হয়ে উঠেছে _ 
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এ ধরনের মন্তব্য এমনই সত্যের অপলাপ যে এর প্রতিবাদের আর দরকাঁর পড়ে 
না। তবে, পশ্চিম পাকিস্তানী আমলাচক্রের মনোভাব বোঝার জন্য এগুলি গুকত্বপূর্ণ 
এবং এতে আরো বোঝ যায় যে, ১৯৭১ সালের গণহত্যা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব 
কিছু ছিল না। 

পাকিস্তানে আঁমলাঁর! প্রায়ই রাজনীতিবিদদের এই বলে অভিযুক্ত কবতেন 
যে তাঁরা ক্ষমত| লাঁভ করতেন কৌশল এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে । কিন্তু আগস্ট 
১৯৫৫ সালে চৌধুবী মোহাম্মদ আলীর প্রধানমন্ত্রী হওয়া প্রমীণ করে যে, এ 
খেলায় রাজনীতিবিদরা আমলাদের তুলনায় কিছুই নন। এমনকি ম্যাসকারেনহাস 
লিখেছেন, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ক্ষমতায় আসীন হয়েছিলেন 'শস্তা কৌশলের 
মাধ্যমে । মুসলিম লীগের সংসদীয় দল এই সমঝোতায় তাকে নেতা নির্বাচন 
করেছিল যে তিনি তৎক্ষণাৎ সোহ্রাওয়াদশব সঙ্গে আলোচনায় বসবেন যাঁতে 
একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করা যাঁয়। যখন সোহরাঁওয়াদী চরম মুহুর্তটির 
জন্য অপেক্ষা করছেন তখন চৌপুরী মোহাম্মদ আলী সোঁজ! গাড়ি হাকিয়ে 
চলে গেলেন গভর্নর জেনারেলের তবনে এবং ইসকান্দার মীর্জা তাঁকে শপথ গ্রহণ 
করালেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ।৬* ইসকান্দার ইতিমধ্যে স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন 
গুলাম মোহাম্মদের স্থানে । আইথুব খান লিখেছেন, “সোহবাওয়াদখ দেখলেন তিনি 
পরাস্ত হয়েছেন এবং স্থযোগ হারিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী হওয়াব ৷” অন্যদিকে, সোহরা- 
ওয়াদরখর বিপরীতে তিনি [ ইসকান্দার ] ফজলুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে 
লাগলেন এবং ভুলে গেলেন যে একবছর আগে তাঁকে তিনি বিশ্বাসঘাতক হিসেবে 
অভিযুক্ত করেছিলেন 1'৬ৎ 

যেহেতু দ্বিতীয় শাসনতান্ত্রিক পরিষদ এক ইউনিট স্কীম এবং ছু-অংশের সমান 
সমান প্রতিনিধিত্ব মেনে নিয়েছিল সেহেতু আমলারা একটি শাসনতন্ত্র তৈরীতে বিলম্ব 
করলেন না। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রথম শাপনতন্ত্র ঘোষিত হল । 
ইসকান্দার মীর্জা! তখন প্রেসিডেন্ট এবং চৌধুরী মোহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রী [ শাসন- 
তন্ত্র পূর্ববাংলার নাম পরিবর্তন করে রাখা হল পূর্ব পাকিস্তান ]| কয়েকমাসের 
মধ্যে অবশ্য প্রধান মন্ত্রী অনুত্তব করলেন তীর চারিদিকেও বিছানো হচ্ছে ষড়যন্ত্রের 
জাল । রাজনীতিবিদদের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে তিনি ভাবছিলেন ক্ষমতা হস্তান্তর 
করবেন সামরিক বাহিনীর হাতে । ক্ষমতা নিয়ে তুমি আমাকে এ ঝামেলা থেকে 
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বাচাও না কেন? বলেছিলেন তিনি সেনাধ্যক্ষ আইয়ুব খানকে । শেষোক্তজন 
তাঁকে পরামর্শ দিলেন প্রেসিডেণ্ট ইসকান্দার মীর্জার সঙ্গে কথা বলার জন্য ।৬৬ 

দেশ পরিচালনা এবং নিজেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখার ব্যাপারে মীর্জার অবশ্ঠ 
নিজম্ব কিছু ধারণা ছিল। “সপ্ম্বর ১৯৫৬ সালে চৌধুরী মোহাম্মদ আলা 
সোহ্রাওয়াঁদখীকে জায়গ। ছেড়ে দিলেন যিনি ইতিমধ্যে প্রেসিডেণ্ট ইসকান্দার 
মীর্জার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো৷ করে ফেলেছিলেন ।”৬৭ মীর্জা নিজের প্রতিপত্তি বুদ্ধির 
জন্ত একজন রাজনীতিবিদকে আরেকজনের বিকদ্ধে ইন্ধন যৌগাঁতেন ।৬৮ উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পলিটিক্যাল এজেন্ট হিসেবে নিজের ভূমিকা থেকে মীর্জা 
মুক্ত হতে পারেননি । তার প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা এমন ছিল যে, “লক্ষ্য-অর্জনের 
জন্য তিনি একটি পথই জানতেন, তা হল সীমান্ত প্রদেশের পুরনো! খেলা, একটি 
উপজাতির বিকদ্ধে আরেকটি উপজাঁতিকে ইন্ধন যৌগানো।”৬৯ ১৯৫৭ সালের 
অক্টোবরে তিনি একটি স্থযোগ পেলেন সোহরাওয়াদণীকে সরানোর এবং সে স্থযোগ 
তিনি হারালেন না । বিভিন্ন দ্বন্দের মাঝে সোহরাওয়াদ্ী আবিফ্কার করলেন যে 
তার অনেক সমর্থক তীকে ছেড়ে যাচ্ছেন । জাতীয় পরিষদে তিনি তাঁর শক্তি পরীক্ষা 
করতে চাইলেন । মীর্জা তাতে রাজী হলেন না বরং তাকে জানালেন তিনি যদ্দি 
পদত্যাগ না করেন তবে তাঁকে বরখাস্ত করা হবে। পদত্যাগ করলেন সোহরা- 
ওয়াদা এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন আই. আই. চুন্ত্িগভ | উনষাঁট দিনের মাথায় তাকে 
জায়গ! ছেড়ে দিতে হল মালিক ফিরোজ খান নুনকে । ১৯৫৮ সাপে আইযুব খান 
প্রেসিডেন্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি টিকে ছিলেন । 

সামরিক বাহিনীর ক্ষমতাগ্রহণ আমলারা সমর্থন করলেন । কারণ, তাদের মতে 
ঘন ঘন মন্ত্রীদভা পরিবর্তনের ফলে দেশে যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ 
করছে তা সমাধানের এটাই মাধ্যম । কিন্তু এ অস্থিতিশীলতার সিংহ ভাগ দায়িত্ব 
অর্পণ করা যেতে পারে ইসকান্দীর মীর্জা বা শাসক আমলাচক্রের ওপর | আইমুবের 
মতে, ইসকান্দার নিজে এ গোলযোগ” হুষ্টি করেছিলেন, এবং “ষড়যন্ত্রমূলক 
আবহাওয়ায় তিনি কাজ করতেন ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতেন ।৭* তাছাড়া, শাসক- 
চক্র ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্র ঘোষিত হওয়ার পর সাধারণ নির্বাচন আহ্বান করেনি 
যা ছিল তাদের প্রধান দায়িত্ব । শাসকচক্র প্রতিশ্রতি দিয়েছিল ১৯৫৭ সালের 
নভেম্বরে নির্বাচন হবে, পরে তা পিছিয়ে ১৯৫৮ এবং শেষে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯ সালে 
নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । “আমার মনে হয় না তিনি [ইসকান্দার ] কখনও আত্তরিক- 
ভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, লিখেছেন আইয়ুব |"১ 
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আইসুব খান নিজেও তা চাননি । পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার প্রতি তার বিতৃষ্ণা 
কখনও তিনি লুকোবার চেষ্টা করেননি । ৪ অক্টোবর ১৯৫৪ সালে তিনি ষে 
দলিলটি রচনা করেছিলেন তাঁতে মৌলিক গণতন্ত্রের একটি রূপরেখা ছিল। মৌলিক 
গণতন্ত্রের রূপরেখা প্রণয়ন করতে গিয়ে আইমুব যে বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন তা হল এ ব্যবস্থায় নির্বাচন হবে 'ম্যানেজেবল' ।"২ অর্থাৎ আইয়ুব 
চেয়েছেন “ম্যানেজেবল' নির্বাচন প্রথা বা পরোক্ষ নির্বাচন । তিনি এমন এক 
শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চেয়েছেন যেখানে একজন থাকবে “যিনি সব নিয়ন্ত্রণ করার 
অবস্থায় থাকবেন ।” ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র তিনি পছন্দ করেননি । কারণ এই 
শাসনতন্ত্র “প্রেসিডেপ্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভা এবং প্রদেশসযূহে ক্ষমতা ভাগ করে 
দিয়েছে । এর ফলে ক্ষমতার ফোকাল পয়েণ্ট (6০০81 79101) নষ্ট হয়ে গেছে 
এবং [ সামগ্রিক ] নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কাউকে রাখা হয়নি ।৩ 

আইমুব এমন এক ব্যবস্থা গডে তুলতে চেয়েছিলেন যেখানে রাজনৈতিক অংশ- 
গ্রহণের স্থযৌগ থাকবে কম। তিনি জারী করেছিলেন 'ইলেকটিভ বডিজ 
(ডিসকোয়ালিফিকেশন ) অর্ডার ৷” এর অর্থ জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ যাঁরা আইমুবের 
প্রতি হুমকি হয়ে উঠতে পারেন তাদের দমিত কর! । বিশ্ববিগ্ভীলয় অভিনান্স এবং 
প্রেস আযাও্ড পাবলিকেশেন্স অডিনান্সও জারী করেছিলেন তিনি । এর মাধামে 
শহুরে এলিটদের নিয়ন্ত্রণে রাঁখার ইচ্ছে ছিল তার। গ্রামাঞ্চলে ধনী গ্রুপকে 
নিজের পক্ষে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন তিনি কারণ তারাই নির্বাচিত হয়েছিল 
ইউনিয়ন কাউন্সিলর রূপে । আইমুবী ব্যবস্থা তাঁদের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে 
রাজনৈতিক মাত্রা যোগ করেছিল ।"৪ ওয়ার্কস প্রোগ্রামের মাধ্যমে নগদ টাকা 
নাড়াচাড়া করার স্থযোগ পেল তার! [প্রত্যেক ইউনিয়নে এর পরিমাণ ছিল প্রায় 
সাত হাজার টাকা ]। আইয়ুব-বিরোধী রাজনীতিবিদরা এ প্রথা বিলোপ করে 
সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে- 
ছিলেন ।*« 

আইন্ুবের জন্ত মৌলিক গণতন্ত্র ছিল--তার ভাষা ধার করেই বলতে হয়-_ 
একটি 'ম্যানেজেবল, ব্যবস্থা, যেখানে আছে একটি ফোকাল পয়েন্ট অফ পাওয়ার" 
এবং যে ব্যবস্থায় তিনি নিজেই “ইন এ পজিশন অফ কণ্টোল। এটি স্পট হয়ে 
উঠেছিল ১৯৬৪-৬৫ এর নির্বাচনে, যেখানে সরকারী কর্মচারীরা পৃষ্ঠপোষকতা ও 
চাপের সাহায্যে আইয়ুবের নির্বাচনী সভাগুলিতে লোক জড়ো৷ করেছিলেন, সংগ্রহ 
করেছিলেন মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোট ।"* কিন্তু তা সত্বেও আইয়ুব নিশ্চিত 
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ছিলেন না, ফাতেমা জিন্নাহর বিকদ্ধে তিনি জিতবেন কিনা । এ পরিপ্রেক্ষিতে 
৮ নভেম্বব ১৯৬৪ সালে, ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে আবার তিনি সামরিক 
আইন জারীর হুমকি দিয়েছিলেন। তিনি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর 
বিপক্ষে যাবে এমন নির্বাচনী বাঁয় তিনি গ্রহণ করবেন না।"৭ এটা স্বাভাবিক ছিল 
যে, মৌলিক গণতন্ত্রীরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার্থেই আইযুবকে ভোট দেবে । আইযুব 
জিতেছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও লক্ষণীয় যে, অনেক মৌলিক গণতন্ত্রী নিজেব স্বার্থ 
বিসর্জন দিয়েও আইযুবকে ভোট দেননি । আইযুব পশ্চিম পাকিস্তানে পেয়েছিলেন 
প্রদত্ত ভোটের ৭৩.৬%, এবং পূর্ব পাকিস্তানে ৫৩১৭ | এখানে উল্লেখ্য যে, 
'সবকারী দলের কর্মীরাই স্বীকাব করেছিল, নির্বাচনে সরকাব জিতেছে, কিন্তু 
জনগণকে হারিয়েছে ।,৭৮ 

১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে, পাকিস্তানেব ছুই অংশে গণঅভ্যুর্থীনেব পবিপ্রেক্ষিতে 
আইযুব খানকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হল ইয়াহিযা খানকে । আইঘুব খুব সম্ভব 
সামবিক বাহিনীর সমর্থন হারিযে ফেলেছিলেন । এক দশকেবও বেশি তিনি দেশ 
শাঁসন কবছিলেন এবং এটা স্বাভাবিক যে তাঁতে তাঁর সহকমীদেব মনে অসন্তোষ 
বৃদ্ধি ও উচ্চাশা সৃষ্টি করতে পারে । ইয়াহিয়াও এর বাইবে নন। যখন আইযুব- 
বিবোধী আন্দৌলন মাথা চাড়া দিষে উঠেছিল তখন খুব সম্ভব ইয়াহিয়া তা 
ক্ষমতা দখলের স্থযোগ হিসেবে কাজে লাগিয়েছিলেন ।"৯ অথবা, এটণও বল। যেতে 
পাঁরে যে, আইযুব নিজেই কৌশলে সরে যেতে চাচ্ছিলেন। কাবণ এতে তাঁর 
ছুটি স্থবিধ! হয় পারিবারিক সম্পদ রক্ষা কবা যাবে (এবং গিয়েছিলও ) এবং রাঁজ- 
নীতিবিদদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যাবে যার! তাঁর পতন ত্বরান্বিত কর্নছেন।৮« 

মার্চ, ১৯৬৯ সালে, আইযুবের বদলে ইয়াহিয়া আসায় মৌলিক কোন পরিবর্তন 
হয়নি । “ক্ষমতা তখনও ছিল সামরিক বাহিনী ও তাদের বেসামরিক উপদেষ্টাদের 
হাঁতে ৮১ পরোক্ষ নির্বাচনের বদলে প্রত্যক্ষ নিবাঁচন দিয়ে ইয়াহিয়৷ ভেবেছিলেন, 
আইনসভায় কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না ফলে শাসক আমলাচক্রের 
[তাঁর নেতৃত্বে] রাজনৈতিক আধিপত্য অক্ষুণ থাকবে এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে 
দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা যাবে ।৮২ কিন্তু ১৯৭০ সালের নির্বাচনের [ পাকিস্তানে এই 
প্রথম ] ফল প্রমাণ করল তাদের অঙ্ক মেলেনি । শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে 
আওয়ামী লীগ অর্জন করল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা । এ সময় আওয়ামী লীগের 
রাজনীতিবিদদের একতা! ছিল ১৯৫৮-পূর্বব্তণ রাজনীতিবিদদের অনৈক্যের বিপরীত 
যা সাহায্য করেছিল আমলাচক্রের আধিপত্য বিস্তারে ৷ শুধু তাই নয়, গুরুত্বপূর্ণ 


২৬ প্রশাসনের অন্নরমহল : বাংলাদেশ 


ছুটি বিষয়ে মুজিবের মনোভাব ত্ীকে শক্র করে তুলল শাসক আমলাচক্র, বিশেষ 
করে সামরিক বাহিনীর । শাঁসকচক্রের তীত্র ভারত-বিদ্বেষেব তিনি বিরোধিতা 
করলেন এবং ইচ্ছা প্রকাশ করলেন সামবিক খাতে ব্যয় হাসের যা না হলে 
নির্বাচকদের কাছে প্রতিশ্রুত আর্থ সামাজিক সংস্কার অসম্ভব 1৮৩ শাসক আমলা- 
চক্রের পক্ষে এট] মেনে নেওয়1 সম্তব ছিল ন। যার পরিপ্রেক্ষিতে গণহত্য1| সামরিক 
ব্যবস্থার বিকদ্ধে শুক হল স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তা সমাপ্ত হল ১৬ ডিসেম্র 
১৯৭১ সালে বাঙাঁলীদেব বিজয়েব মাঁধামে। শাসক আমলাচক্র জাতীয় এঁক্য 
বিনাশ করে প্রমাণ করল, রাজনৈতিক বিকাশ নিয়ন্ত্রণে তাঁর। সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ । 

আইমুব এবং ইয়াহিয়ার মতো! সামরিক অফিসারর। যেভাবে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র 
করে দেশে সর্বোচ্চ পদে আসীন হয়েছিলেন তা নিশ্চয় তকণ অফিপারদেব শৃঙ্খলা 
ও নৈতিকতায় সৃষ্টি করেছিল বিবপ প্রতিক্রিয়ার । দ্রুত পদোন্নতির জন্য তারাও 
উৎস্থক হয়ে উঠেছিলেন রাজনৈতিক যোগসাজশে । যোগ্য অফিসাররা শিকারে 
পরিণত হয়েছিলেন আন্তর্গাভিস দ্বন্দের । “ক্রমে অফিসারবুন্দ যারা গবিত ছিল 
নিজেদের পেশাব জন্য, পরিণত হয়েছিল তৃতীয় শ্রেণীর রাজনীতিবিদ ও প্রশাসকে | 
সঠিক ভাবে গঠিত রাজনৈতিক সবকার না থাকায়, উচ্চ পর্যায়ের পদোন্নতি নির্ভর 
করত এক ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর | *.-১৯৫৫ থেকে ১৯৭১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত, 
প্রায় সতেরে৷ বছরে চল্িশজন জেনারেলকে অবসর প্রদান করা হয়েছিল যাদের 
মধ্যে মাত্র চারজন পৌছেছিলেন অবসব নেওয়ার খয়সে।..* কিছু অফিসারকে এমন 
পদে দেওয়া হয়েছিল যে পদে আসীন হওয়ার যোগ্যতা বা' প্রশিক্ষণ তার ছিল 
না।”৮৪ এসব কিছু মিলে ১৯৭১ সালের সংকট মোকাবেলা করার মতো ক্ষমতা 
বা অবস্থা ছিল না৷ আমলাঁচক্রের । 

লিয়াকত-হত্যার পর, ছ'দশকে ক্ষমতা ব্যবহার করে আমলারা নিজেদের সম্পদ 
যেমন বৃদ্ধি করেছিলেন তেমনি নজর দিয়েছিলেন নিজেদের চাকুরিগত স্ুযোগ- 
স্থববিধার দিকেও [ কয়েকজন আমলা জানিয়েছেন, এ সময় সচিবর! গাড়িতে পতাকা 
ব্যবহার করতে পারতেন ]1 শুধু তাই নয়, তারা আবার সহায়তা করেছিলেন 
ব্যবসায়ী ৷ শিল্পপতিদের । শেষোক্তর। আগ্রহী ছিলেন আমলাদের সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপনে ৷ জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে পাকিস্তানে আমলা ও শিল্পপতি 
হয়ে উঠেছিলেন সম্পদশালী | যুক্তরাক্ত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছিল। তবে, 
অনুন্নত পাকিস্তানে এর ফলে সাধারণ মানুষকে যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল 
তার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থার তুলন। চলে ন1। 
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পাকিস্তানে শিল্পবিকাশের প্রক্রিয়ায় আমলাদের ছিল একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ । 
তবগত ভাঁবে এর অর্থ ছিল, মুনাঁফাঁলোভী শিল্পপতিদের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা 
করা। কিন্তু কার্যত, এর ফলে পাকিস্তানে সুচন] হয়েছিল আমলা-শিল্পপতিদের 
আতাতের | পঞ্চাশ দশকে, আমলারা যখন নিয়ন্ত্রণ করতেন সব প্রত্যক্ষভাবে 
তখন ব্যবসায়ীরা ছিলেন তাঁদের অধন্তন কাঁরণ, আমলার অনুমতি ছাঁড়৷ লাইসেন্স 
পারমিট পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এবং লাইসেন্স পারমিট ছাড়া সম্ভব 
ছিল না ব্যাবসাঁও | ব্যবসায়ীরা তখন আমলাদের যোগাতে লাগলেন অর্থ । দ্রুত 
ধনী হওয়ার খাতিরে আমলাঁদেরও এ ব্যাপারে আপত্তি ছিল না । কিন্তু আমলার 
ভূলে গিয়েছিলেন যে তাদের সমস্ত মনৌযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছে দু-ডজনেরও কম 
ব্যবসায়ী পরিবারের ওপর ।”« 

প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের বদলে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের সময়ও বহীল রইল দুর্নীতি | ইতি- 
মধ্যে, ব্যবসায়ীরা হয়ে উঠেছেন আবো সম্পদশালী ও আত্মবিশ্বাসী । আগের 
অধস্তন ভাব কাটিয়ে মোটামুটি সমাঁনে সমানে একটি আঁতাত গডে তুলেছেন তারা 
আমলাদের সঙ্গে । আমলার নিজের [অবসর গ্রহণের আগে বা পরে ]বা তাদের 
আত্মীয় স্বজনরা! যোগ দিচ্ছেন ব্যবসায়ে শেয়ার হৌল্ডার বা বড চাঁকুরে হিসেবে । 
আমলা ও ব্যবসায়ী পরিবারের মধ্যে বিয়ের ফলেও সম্পর্ক হয়ে উঠেছে আরো 
দু । আমলার রাষ্ট্রের টাকায় স্থাপন করছেন বড় শিল্প আর শিল্পপতির! পরে 
তা কিনে নিচ্ছেন নামমাত্র দামে । উদাহরণ হিসেবে দাউদ পরিবারের কথা উল্লেখ 
করা যায়। কর্ণফুলী কাগজের কল তার কিনেছিলেন ছু কোটি টাকায়, যদিও 
সেই কারখানায় পাবলিক বিনিয়োগ ছিল তখন প্রায় আট কোটি টাকা ।৮৬ 

কৃষি উৎপাদনের তুলনায় শিল্প উৎপাদনে লগ্গীর প্রয়োজন অনেক বেশি ।৮" 
নিজেদের এবং শিল্পপতিদের স্বার্থসন্ধীনে আমলাচক্র দরিদ্র ক্ষককে অবহেলা করে 
শিল্পায়নে মনোনিবেশ করে, এবং এজন্যে কৃত্রিম উপায়ে কষিপণ্যের বাজারে মন্দার 
সৃষ্টি করতেও পিছপাঁও হয়নি ।৮* ১৯৫৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তির ফলে 
উদ্বত্ত গম আসতে লাগল যুক্তরাষ্ইট থেকে ।”৮* ফলে গোটা চোটটা গিয়ে 
পড়ল কৃষকের ওপর । এমনকি ভূমি সংস্কারের নামে সরকার যখন উদ্যোগ 
নিলেন ভূমি পুনর্বটনের তখন কিছু কিছু আমল! অনেক জমি রেখে দিলেন 
নিজেদের জন্য বা নিলামের বন্দোবস্ত করে পাইয়ে দিলেন তা ধনী সহকর্মী বা 
ব্যবসায়ী বন্ধু । সহযোগীকে ।** 

শহরের জমির ক্ষেত্রেও একই ধরনের পক্ষপাঁত ঘটেছিল । লাহোরে", বলা যায় 


২৮ প্রশাসনের অন্দরমহল : বাখলাদেশ 


উদাহরস্বরূপ, 'নতুন আবাসিক এলাকা গুলবার্গে ত্বদৃশ্ঠ সব ইমারত তুলেছে সামরিক, 
বেসামরিক [ আমল! ] এবং শিল্পপতি এলিটরা। স্থানীয় লোকেরা এ আবাসিক 
এলাকার নামকরণ কবেছেন রিসওয়াঁতপুর । উরুতে রিসওয়াঁত মানে ঘুষ 1৯১ 

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসার আগে সুচন]। হয়েছিল শিল্পপতি- 
আমলা আতাতের | আইথুব খানের ক্ষমতা গ্রহণ তা আরে] দূঢ করেছিল মাত্র । 
এ সম্পর্কে তারিক আলীর একটি মন্তব্য মূল ভাষাঁতেই উদ্ধৃত করা যেতে পারে : 
“10011106 4১৮০৩ ৫6০8৪061119 ড/০ 198107619 99917/00 60 1886 1170010- 
০0 11) 21 0170% 0 00907120101) ৬1010006219 18081 001 0106 (5০11101- 
786« 91 01111) ০০91)0101.৯ ২ 

প্রথমদিকে আইঘুব খান কালো টাঁকা ও চোরাকারবারী পণ্য-এর তালিকা 
দিতে বলে ব্যবসায়ীদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সে ভয় পরিণত হল 
আন্গত্য এবং সহযোগিতায় খন প্রেসিডেণ্ট তাদের হুকুম দিলেন কালো টাকার 
যেকর আসে তার অর্ধেক এবং চোরাঁকারবাবী পণ্যের শুক্ক প্রদান করতে । তাদের 
প্রতি এ ধরনের নমিত মনোভঙ্গী নেওয়ার ব্যাপারে আইমুব খান বলেছেন, 
ব্যবসায়ীদের প্রতি স্বৈরাচারী আচরণ করা ঠিক নয় এবং নির্ভয়ে তাদের ব্যাবসা 
চালিয়ে যেতে দেওয়া উচিত ।৯৩ 

তবে, এ নমিত মনোভাব অপ্রত্যাশিত ছিল না। ব্যাবসা-বাণিজ্যের ঘ্বারা 
তিনি ও তার পরিবার প্রভৃত সম্পত্তি করছিলেন । আমি ওয়েলফেয়ার আযসোসিয়েশন 
আহযুবের দুর্বলতার কথা জানত । তাই আইযুবের আখ খেতের (9267 18100) 
পাঁশে একটি চিনিকল বসিয়েছিল তাঁরা এবং কল-সংলগ্র আইযুবের জমিতে উৎপাদিত 
পণ্য তার কিনে নিত।৯* আইযুবের জ্যেষ্ঠ পুত্র গওহর আইমুব ১৯৬১ সালে 
সামরিক বাহিনীর চাকরি ছেড়ে যোগ দিলেন ব্যবসায়ে এবং চার বছরের মধ্যে হয়ে 
গেলেন ক্রোড়পতি | শোন যায়, এ সময় আইয়ুব নিজে মালিক হয়েছিলেন পঁচিশ 
কোটি টাকা সম্পত্তির ।৯ আইয়ুব খান ব্যতিক্রম ছিলেন না । ইয়াহিয়ার আমলে, 
তার চিফ অফ স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খানও একই কাজ করেছিলেন । 
তিনি পরিচিত ছিলেন প্রেসিডেণ্টের ডান হাঁত হিসেবে । পাকিস্তানের এক সময়ের 
প্রতিরক্ষা সচিব জেনারেল ফজল মুকিম খান লিখেছেন, “তিনি (হামিদ) তার বন্ধুদের 
স্বার্থ রক্ষা করতেন নিজের প্রভাব থাটিয়ে। বলা হয়ে থাকে, শেষে তিনি নিজেও 
জড়িয়ে পড়েছিলেন ব্যবসায়ে ।'*৬ শুধু তাই নয়, ১৯৭১ সালের অস্থির অবস্থার 
স্থযোগ নিয়ে অনেক সামরিক অফিদার “জমি ও অর্থ' দখল করে নিয়েছিলেন ।** 


ভূমিকা ২৯ 


আইযুব করাঁচী থেকে রাওয়ালপিত্তির কাছে ইসলামাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত 
করেছিলেন এই অজুহাতে যে, করাচীতে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আমলাদের সম্পর্ক 
ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং ব্যবসায়ীরা আমলাদের দুনীতিবাজ করে তোঁলেন।৯৮ 
তবে রাজধানী স্বানাত্তরকরণের আরেকটি ব্যাখ্য। দেওয়া যেতে পারে । করাচী 
হচ্ছে বিশাল এক বাণিজ্যিক এবং পুরনে। শহব যেখানে সরকারী কর্মচারীদের 
থেকে অন্যান পেশার লোকসংখ্যা বেশি । এ শহরে কোন্‌ আমলার সঙ্গে কোন্‌ 
ব্যবসায়ীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ তা কারো! অজান। থাঁকার কথ! নয়। ইসলামাবাদ, অন্যদিকে 
গড়ে তোলা হয়েছে আমলাদের শহর হিসেবে, এ শহরে এ ধরনের সম্পর্ক খুব 
বেশি একট] চোখে পড়ে না । এবং দেখ গেল, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি অচিরেই 
লি'য়াজো৷ অফিস স্থাপন করতে লাগল ইসলামাবাদে, উদ্দেশ্য, আমলাদের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাখা ।৯৯ 

১৯৫৮ সালে আইঘুব খাঁন যখন পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেছিলেন 
তখন ঘোষণ1 করেছিলেন, তিনি এমন অবস্থার হৃষ্টি করতে চাঁন যেখানে জনগণ 
পাঁবে একটি সৎ, গণতান্ত্রিক এবং কা্ষক্ষম সরকার । “নিউইয়র্ক টাইমস+ মন্তব্য 
করেছিল, আইষুবের আন্তরিকতায় সন্দেহ করার কোন কারণ নেই।৯** তারিক 
আলী অভিযোগ করেছেন, এই সামরিক অভ্যুর্থাীনে আইধুবকে সহায়ত! করেছিল 
সি আই এ।১০১ এমনকি আইযুবের ভাইও এ বক্তব্য স্বীকার করেছেন ।১০২ 
তারিক আলীর বইতে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । পাকিস্তানের 
একজন প্রাক্তন মন্ত্রী তারিক আলীকে ঘটনাটা বলেছিলেন । “সামরিক আইন 
জীরির পর মন্ত্রীসভার প্রথম সভায় নতুন প্রেসিডেন্ট বৈদেশিক নীতির কথা নাকি 
স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এ বলে যে, ব্যক্তিগত ভাবে একটি দূতাবাসের 
ব্যাপারেই তার আগ্রহ তা হল মাকিন দূতাবাস ।”১*৩ আইফুব খানের সঙ্গে 
মাফিনীদের মধুর সম্পর্কের কথা৷ কলিম সির্দিকীও উল্লেখ করেছেন । লিখেছেন, 
মার্কিনীরা তাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে পেয়ে এতই খুশি হয়েছিল যে, এক বছরের 
মধ্যে মাফিন সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল তিনগুণ। ১৯৫৮ সাঁলে যে সাহায্যের 
পরিমাণ ছিল ৬ কোঁটি ১ লক্ষ ডলার, ১৯৫৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে তা ধ্দীড়াল ১৮ 
কোটি ৪ লক্ষ ডলারে ।১০৪ এখানে উল্লেখ্য যে, মাকিন অস্ত্র সাহায্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে 
(অক্টোবর ১৯৫৩) যে আলোচনা হয়েছিল তাতে পাকিস্তান পক্ষে ছিলেন আইয়ুব 
এবং এর আগে এ বিষয়ে দু'দেশের মধ্যে তেমন কোন আলোচনাই হয়নি ।১০* 

সামরিক থাতে প্রচুর মাকিন সাহায্য সবেও জাতীয় মোট উৎপাদনের তুলনায় 


৩০ প্রশাসনের অর্শরমহল : বাংলাদেশ 


প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেয়েছিল । নীচের সারণি তাব 


উদাহরণ *৬ 
পাকিস্তান সরকার রাজস্ব ও প্রতিরক্ষা ব্যয় 
বছব রাজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যয় 
( লক্ষ টাকা) ( লক্ষ টাকা) 
১৯৪৭-৪৮ ১৪১৮৪ ১৫৩৮ 
১৯৪৮-৪৯ ৬৬৭৬ ৪৬১৫ 
১৯৪ ৯-৫০ ৮৮৫৪ ৬২৫৪ 
১৯৫০-৫১ ১২৭৩২ ৬৪৯৯ 
১৯৫১-৫২ ১৪৪৮৪ ৭৭৯১ 
১৯৫২-৫৩ ১,৩৩৪*৩ ৭৮৩৪ 
১৯৫৩-৫৪ ১,১১০-৫ ৬৫৩২ 
১৯৫৪-৫৫ ১১৭২৭ ৬৩৫*১ 
১৯৫৫-৫৬ ১৪৩৫৮ ৯১৭৭ 
১৯৫৬-৫৭ ১,৩৪ ১৪ ৯০০*১ 
১৯৫৭-৫৮ ১১৫২৫*০ ৮৫৪'২ 
১৯৫৮-৫৪৯ ১৯৫৮৭ ৯৯৬'৬ 
১৪৫৯-৬০ ১১৯৭৭৫ ১১০৪৩-৫ 
১৯৬০-৬১ ২১২২৫ ১১১২৪ 
১৯৬১-৬২ ২৩১৬০ ১,১০৮*৬ 
১৯৬২-৬৩ ২০৪৬০ ৯৫৪৩ 
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ওয়েন এ উইলকক্স একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের 
ফলে একদশক ধরে পাকিস্তানকে সমর খাতে খরচ করতে হয়েছে খুব কম। 
উপরের সারণি সে কথা বলে না। একই প্রবন্ধে আবাঁর উইলকক্স স্বীকার করেছেন 
যে বৈদেশিক [ অর্থাৎ মাকিন ] হস্তক্ষেপ দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক বিরোধগুলিকে 
প্রশমিত করতে পারেনি, বরং সেগুলির ব্যাঞ্চি ও কুফল বাড়িয়ে তুলেছিল ।:০* 

“নিউইয়র্ক টাইমসের মতে, ১৯৫৪-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র থেকে 
অস্ত্র খাঁতে সাহায্য পেয়েছে ১৫ বিলিয়ন ডলার ।১*৮ ১৯৭২ সালে, মাকিন 
প্রশাসন পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য সংক্রান্ত যেসব তথ্য উন্ুক্ত কবে দিয়েছে তাতে 
দেখা যাচ্ছে সাহায্যের পরিমাণ টাঁইমসে উল্লিখিত অঙ্কের অর্ধেক ১০৯ ছুটি 
উৎসের এ গরমিল থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে, গোপনে যেসব অস্ত্র দেওয়। 
হয়েছে তাঁর পরিমাণ সরকারী নথিপত্রে উল্লেখ কর] হয়শি । এমস জর্ডনের দেওয়া 
হিসাব এ সন্দেহ আরো! জোরদার করে [ ড্রেপাঁর কমিটির সদশ্য থাকাকালীন এমস 
সরকাবী হিসাব দেখেছেন ]1 তাঁর মতে ১৯৬০ পর্যন্ত পাঁকিস্তাঁন যুক্তরাষ্ট্র থেকে 
সমরখাঁতে ৩৯০-৪৪০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য পেয়েছে ।১১০ পাকিস্তান বিমান 
বাহিনীর একটি হিসাব নিলে এ বক্তব্য আরে স্পষ্ট হবে। ১৯৬২-এর দিকে 
পাকিস্তান বিমান বাহিনীর ৭টি 73-১7-এর এক স্কোয়াডুন এখং ১২টি ৮104 এর 
এক স্বোয়াড়ুন বিমান ছিল।১১১ এক বছরের মধ্যে পাঁকিস্তানের যুদ্ধ বিমানের 
সংখ্যা দীড়াল ২৫০টিতে | এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ছুই স্কোয়াড়ন 8-57 
লাইট বোগ্ধার, এক স্কোয়ড্রন ছ-104 স্টার ফাইটার এখং চার ক্কোয়াড়ন -86চ 
স্যাবর ।১১২ 

এ পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসেনীল সাবকমিটির সামনে প্রদত্ত মাঁকিন সহকারী 
প্রতিরক্ষা সচিব কর্নেল উলফ পি গ্রসের বক্তব্যের কথা উল্লেখ কর! যেতে পারে। 
১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে কমিটির সামনে এক শুনানীতে তিনি বলেন, ১৯৫৪- 
১৯৬৫-এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে ৬৯ কোটি ৩ লক্ষ ডলারের সমরাস্ত্র এবং 
৭০ কোটি ডলারের অন্যান্য সরঞ্জামাদি দিয়ে সাহাধ্য করেছে। গ্রস-প্রদত্ত হিসাব 
অনুযায়ী এ পরিমাণ প্রায় ১:৪ বিলিয়ন ডলার যা “নিউইয়র্ক টাইমস'-উল্লিখিত 
অঙ্কের কাছাকাছি 1১১৩ 

১৯৫৩ সালে প্রকাশিত পাঁকিস্তীনের ইকোনমিক এপ্রাইসাঁল কমিটির মত 
অনুসারে [ ১৯৫২ সালে ] রাজস্বের ৫৪ থেকে ৮৬ ভাগ সমর খাতে ব্যয় না করে 
বরং উন্নয়ন ও সমর খাতের মধ্যে সামগুস্য সাধন করা উচিত।১১৪ কিন্তু তাতে 


৩২ প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশ 


কেউ কর্ণপাত করেনি । মাঁকিন অনুদান বৃদ্ধির ফলে সমর খাতের উদ্বত্ত ব্যয় 
কর! হয়েছিল সেনাবাহিনী ও তাঁদের পরিবারের আরাম আয়েস বা ভোগ- 
বিলাসের জন্ত |১ ১৭ 

মাঁফিন নীতি নির্ধারকরা ঠিকই জানতেন যে, তাঁদের সাহাঁষ্যের ফলে পাকিস্তানে 
বিলীসপ্রিয় এক সামরিক এলিটের বিকাশ হচ্ছে১১৬ যাদের জীবন যাপনের মাঁন 
সাধারণ লোঁক থেকে অনেক উঁচুতে | শুপু এ কারণেই সেনাবাহিনীর নীচের দিকে 
বা সাধারণ মানুষের মনে বিক্ষোভ দেখা দেওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু 
আমলার এক্ষেত্রে স্থচতুর ভাবে ভারতভীতিগ ব্যাপারটা আতঙ্কের পর্যায়ে নিয়ে 
গেলেন । প্রচার মাধ্যমগুলি ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে ফলে এ আতঙ্ক ছড়াতে তারাও 
সাহায্য করেছিল। ১৯৭১ সালের পরও পাকিস্তানে গণ অসন্তোষ মাথা চাঁড়া 
দেবার পরিস্থিতি ছিল। কিন্তু সেই একই আমলার জনমনে উপরোক্ত আতঙ্ক- 
জনিত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সমর্থ হয়েছিলেন নিজেদের বাঁচাতে । 

পাকিস্তান এবং যুক্তরাষ্ট্রেরে আমলাদের যোগাযোগের ওপর তেমন কোন 
গবেষণা হয়নি । তবে, এ সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
১৯৭১ সালে বাংলাদেশে স্বাধীনতা-যুদ্ধ-চলাকাপীন ঘটনাখলীই এর প্রমাণ । এ 
সময়, পাকিস্তানে অন্তর সরখরাঁহে মাঁঞ্ন সরকারের নিষেধাজ্ঞা সত্বেও নিয়ত 
পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল । এবং এটা সম্ভব হয়েছিল দু দেশের 
আমলা বিশেষ করে সামরিক আমলাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে। 

১৯৫৪ সালে যুক্তরাই-পাকিস্তান সামরিক আতাত চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকেই 
এ সম্পর্কের শু$। লিখেছেন ফজল মুকিম খাঁন,১১৭ “শদ্বীই পাকিস্তানের 
অফিসাররা মীকিন মতামতকে গুরুত্ব দিতে শিখল। এধরনের বোঝাপড়া হয়ে 
যাবার পর পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অফিসারদের সম্পর্ক মধুর হতে সময় 
লাগল না|." ফলে] প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহের কঠোর দায়িত্ব পালনের সময় 
যুক্তরাষ্ট্রের অফিসাররা পাঁকিস্তানী অফিসারদের সমর্থন জানিয়েছে ।' ্বস্থ ও বন্ধত্ব- 
পুর্ণ সম্পর্ক'১১৮ গড়ে তোলার জন্য বন্দোবস্ত কর! হয়েছিল শিক্ষা সফরের । 
আয়োজন কর] হয়েছিল “অরিয়েণ্টেশন ট্রেনিংয়ের ১১৯ এর অর্থ হ্যারন্ড এ. 
হোভের মতে, মাকিন সামরিক কেন্দ্রগুলি দেখানে। এবং বিভিন্ন ঘাঁটিতে অবস্থানরত 
মাকিন অফিসারদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন | এ প্রশিক্ষণের তত্ব ছিল যে, 
এর মাধ্যমে এ দেশের (পাকিস্তানের ) উঠতি নেতার! মাঁফিন সামরিক সংস্থা ও 
জনগণ সম্পর্কে জানতে পারবে । এবং মাকিন নীতিরও তারা সমর্থক হয়ে উঠবে ।*২* 


ভূমিকা ৩৩ 


তারিক আলীর মতে এসব শিক্ষা সফর ছিল ঘুষ এবং এভাবে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানেব 
সামরিক বাহিনীর ওপর প্রভাব বিস্তার করছিল ।১২১ আমরা লক্ষ্য করি এর ফলে 
সামরিক আমলারা এতই শক্তিশালী হয়ে উঠছিল যে পেপ্টাগনের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনার সময় তারা সহযোগী বেসামরিক আমলাদের উপেক্ষা করত ।১২২ 
এ কারণেই বোধ হয় ১৯৭১ সালে সামরিক আমলার নিশ্চিত ছিল যুক্তরাষ্ট 
তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেই 1১২৩ যদিও সে আশ! সফল হয় নি কিন্তু শেষ 
সময়ে মরিয়া হয়ে পৃথিবীর একটি মহা শক্তিশালী নৌযান, পরমাণু চালিত 
বিমানবাহী “এপ্টারপ্রাইজ' বঙ্গোপসাগর অভিমুখে প্রেরণ প্রমীণ করে যে, ছু" 
দেশেব সামরিক আমলাদের বন্ধন কত ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ় ছিল। 


ও) 
উপরে সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । 
এথানে গুকত্ব আবোঁপ করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানী আমলাদের উপর | কাঁবণ, 
১৯৪৭-এর সময় থেকে ষাট দশক পর্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আমলাদেব অধিকাংশ 
ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী । বাঙালী যাঁরা সিভিল সাঁভিসে যোগ দিয়েছিলেন 
সে সময় তাঁর। ছিলেন নিম্ন পর্যায়েব এবং প্রদেশের কম গুকত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত | 
আবো লক্ষণীয় যে, পশ্চিম পীকিস্তাঁশীী আমলাদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে 
আবার সামরিক আমলাঁদেব কথা বেশি বল হয়েছে । এর কারণ, শাসনতন্ত্র 
ধীতিলের পর থেকে ষাটদশকের শেষ পর্যন্ত, সামরিক আমলার আইযুব খাঁনের 
নেতৃত্বে নিজেদের ক্ষমতা স্থদৃঢ ও সুসংহত করে তুলেছিলেন । 

এখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আমলাতন্ত্রের বিন্যাস পর্যালোচন1 করার 
আগে সামগ্রিক ভাঁবে তীদের সম্পর্কে ছু'একটি কথা বলা যেতে পারে । 

মধ্য পঞ্চাশ পর্যন্ত ধারা [ বাঁডীলী ] সিভিল সাঁভিসে ঢুকেছিলেন [ সি এস পি 
ও পি এস পি | তীদের সংখ্যা ছিল নগণ্য । তাঁর এসেছেন মোটামুটি গ্রামীণ সম্পন্ন 
পরিবার থেকে, পড়াঁশোন1 করেছেন ঢাকা বিশ্ববিগ্ভীলয়ে। অধিকাংশই ছিলেন 
কৃতী ছাত্র [ শুধু তাঁই নয়, পরবর্তীকীলেও ধার। সিভিল সীঁভিসে এসেছেন তাদের 
অধিকাংশই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এবং চাকরিতে যৌগ দেওয়ার 
আগে অধিকাংশই ছিলেন শিক্ষক ]। সে সময়, ঢাকা বিশ্ববি্ভালয়ের আকার ছিল 
ছোট, ছাব্রসংখ্যাও ছিল কম। ফলে, ছাত্ররা মৌটীমুটি ভাবে পরস্পরকে 
চিনতেন । এদের অনেক সহপাঠী এবং বন্ধু পড়াশোন1 শেষ করে [ বা না করে] 
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যোগ দিয়েছিলেন রাঁজনীতিতে, ষাট দশকের মধ্যভাগে ধারা বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দলের নেতৃপদে আসীন ছিলেন । সিভিল সাভিসে যোগ দেওয়ার কারণ ছিল, 
বৃটিশ আমলে সৃষ্ট সরকারী চাকুরির মোহ্‌, উচ্চ বেতন এবং নিরাপত্তা । তা ছাডা। 
অন্ত চাকরির স্থযৌগও ছিল সীমিত। 

পর্ববাংলার বিভিন্ন মহকুমা, জেলা৷ এবং পরে ঢাকাতেই তাদের চাকুরি জীবন 
অতিবাহিত হয়েছে । তীঁদের সহপাঠী ধারা রাজনীতি করতেন তাঁদের সঙ্গে [ মধাপন্থী, 
বামপন্থী যে দলই হোক-না কেন] এদের সম্পর্ক ছিল ভালো এবং পুরনো। বন্ধত্বতার 
খাতিরে পরস্পরকে তারা সাহায্যও করতেন । সাধারণ মানুষের প্রতি তাদের 
ধারণাটা ছিল পিতৃত্বমূলক। বিভিন্ন ক্যাডারের দবন্বও তেমন ছিল না। পশ্চিম 
পাকিস্তানী আমলাদের মনোভাব তীদের ক্ষুব্ধ করত সন্দেহ নেই কিন্তু তার! চাকুরি 
নিয়েছিলেন নিছক সরকারী চাকুরি করার জন্য, ফলে ক্ষুব্ধ হলেও চাকুরির খাতিরে 
চুপচাঁপই থাকতেন | সরকারী ম্যান্ুয়েলই ছিল তাঁদের কাঁছে বেদবাক্য। 

মন্ত্রীদের সঙ্গে তীদের সম্পর্ক ছিল সৌহার্দ্যের ৷ পরস্পরকে তার। হয়তো চিনতেন 
বা জানতেন । এ ছাড়া এ সময় ধারা মন্ত্রী হয়েছিলেন তীদের একটি রাঁজনৈ [তক 
পটভূমিকাও ছিল । গ্রামের সঙ্গে আমলাদের সম্পর্ক তখনও ছিল অটুট । তাই গ্রাম 
পর্যায়ের লৌকজনকে তীরা৷ বোঝার চেষ্টা করতেন, মন্ত্রীদেরও। প্রধাঁনতঃ বুটিশ বীতি- 
নীতিতে শিক্ষিত হওয়ায় পার্লামেণ্ট সম্পর্কে এক ধরনের মোহও হয়তো তাঁদের ছিল । 

মধ্য পঞ্চাশ থেকে ষাট দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত ধারা আমলা হয়েছেন 
পূর্ববাংলা থেকে তার! প্রধানত এসেছেন অপেক্ষাকৃত কম সচ্ছল পরিবার থেকে । 
এদের মধ্যে অনেকেই আবার ছিলেন নিজের পরিবারের প্রথম শিক্ষিত পুরুষ । 

এ সময়, আগেই বলেছি, সামগ্রিক ভাবে পাকিস্তানে আমলার! নিজেদের 
ক্ষমতা করে তুলেছিলেন স্মুদুঢ ও স্থসংহত । একজন সিভিল সার্ডেন্টের [ প্রধানত: 
সি এস পি] অবস্থান তখন দেবদূতের মতো৷ | সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর একটি 
আত্মজৈবনিক প্রবন্ধে এ সময়ে নিজের এবং বন্ধুদের সম্পর্কে লিখেছেন [আমার 
পিতার মুখ, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৯৫ ]--“তিনি জানতেন, আমি সিভিল সাঁভিস 
পরীক্ষা দেবো । আমার মীও তাই জীনতেন। আত্মীয় স্বজন সবাই জানতো । 
গোটা পরিবেশ জানতো | আমরা সবাই তখন ভেতরে ভেতরে আমল । সরকারী 
চাকরির বাইরে কি আছে, কি থাকতে পারে আমাদের জান ছিল না। পিতারা 
জানতেন ন1। ছেলেরাও জানতো না। আমার বন্ধুদের ভেতর কেউ কেউ ডাক্তার 
হয়েছে, কেউ বড় ইঞ্জিনিয়ার, কিন্ত সকলেই আমলা আসলে-_-ভেতরে ভেতরে 1” 
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আসলে, সিভিল সাভিস পাওয়! মানে ছিল, আলাদা একটি দলভুক্ত হওয়! 
এবং বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রায় প্রতিটি ছেলেরই স্বপ্ন ছিল তখন সে দলে যোগ দেওয়া । 
কারণ, সি এস পি [বা সিভিল সার্ভে্ট ] মানেই ক্ষমতা, অর্থ, সব-_ যাঁকে বলে, 
'ক্রীম অফ দি ক্রীমপ” | এদের অনেকে আবার বিত্ববান কিন্তু সামাজিক প্রতিপত্তি- 
হীন পরিবারে বিয়ে করে পডাশোন। করেছেন এ লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য । 
স্বাভাবিক ভাবে তার! ছিলেন পূর্ব-পাক্ষিক। 

ঢাকা বিশ্ববিষ্ালয়ের আয়তন ততদিনে বেড়েছে। ছাত্রদের মধ্যে পূর্বেকার 
থনিষ্ঠ বন্ধনও ছিন্ন হয়েছে অনেকখানি । এ সময় সিভিল সাঁভিসে বাঙালীর সংখ্যা 
বৃদ্ধি পেয়েছে যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় তা ছিল নগণ্য । চাঁকুরিতে 
যোগ দিয়ে তারা [বাঙালী আমলা ] দেখেছেন আমলাতন্ত্রের ক্ষমতার সংহত- 
করণ ও দৃঢ়করণ হয়েছে । সিভিল সাঁভিস আ্যাকাডেমীতে প্রশিক্ষণের মূল কথা 
ছিল-- তোমরা শাসক। এ পটভূমিকায় রাজনীতিবিদদের প্রতি [ মন্ত্রী | তাঁদের 
তেমন শ্রদ্ধাবোঁধও ছিল না । এর অন্যদ্দিকটিও বিবেচ্য | ধারা মন্ত্রী হতেন তখন 
তাঁদের অধিকাংশ ছিলেন আমলাদের হাঁতে তোলা [যেমন মোনেমখাঁন ]1 দীর্ঘ 
রাজনৈতিক সংগ্রামেব এতিহা তাদের ছিল না| সাধারণ মানুষও তাঁদের এ 
চোঁখে দেখতেন । এবং আমলাদের ক্ষমতা নিরস্কুশ হওয়ায় তারা জানতেন এ 
সব রাঁজনী তিবিদব। তাঁদের ওপর নির্ভরশীল | অন্যদিকে রাঁজনীতিবিদরাঁও তাঁদের 
কাছ থেকে তেমন কিছু [ পৃষ্ঠপৌষকতার অংশ ] পেতেন নাঁ। ফলে, রাঁজনীতি- 
বিদদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক হয়ে পডল ক্ষীণ। সাধারণ মানুষ তাঁদের বিচারে 
ছিল অজ্ঞ, মূর্খ এবং ধান্দাবাজ। তাঁদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল এক ধরনের 
উদ্ধত্যের । নিজের আথিক উন্নতির জন্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বরং তাঁদের গড়ে 
উঠেছিল এক ধরনের আঁতাত । এর কারণ, সেই সামাজিক পটভূমি ও হীনমন্যতা 
বোধ । অন্যদিকে, সীমশ্রিক ভাঁবে পাকিস্তানের কাঠামোয় তাদের সংখ্যা 
খানিকটা বৃদ্ধি পেলেও পশ্চিমা আমলাদের তুলনায় তাদের স্থান ছিল অধস্তন । 
যাঁরা সিনিয়র ছিলেন ব] নিযুক্ত ছিলেন কেন্দ্রে, তাঁদের পদও তেমন গুরুত্বপূর্ণ 
ছিল না। সন্তুষ্ট রাখতে চাইতেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা পশ্চিমা আমলাদের । 
এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। 

ক-এর বন্ধু খ ছিলেন একজন অবাঙালী আমলা, উত্তর প্রদেশ থেকে যিনি 
ডলে এসেছিলেন পাকিস্তানে | ক বাঙালী, কিন্ত একসঙ্গে পড়াশোন। করাঁয় তাঁদের 
ষম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ । যাটের মধ্যভাগে খ নিযুক্ত হয়েছেন কেন্দ্রে। ক একবার 
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সেখানে গেলে দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে অফিসে । ক যখন ঢুকছেন তাঁর অফিসে 
তখন দেখলেন গ বেরিয়ে আসছেন খ-এর অফিস থেকে । গ তরুণ একজন বাঙালী 
আমলা, যোগ দিতে এসেছেন কেন্দ্রে। ক-এর সঙ্গে গ-এর মোটামুটি চেনাজানা 
ছিল। গবেরিয়ে গেলে খ বললেন ক-কে-- “চেনে| তো। ওকে, যোগ দিয়েছে 
আমার বিভাগে । কিন্তুক, তোমাকে একটি কথা বলে রাখি, তোমাদের দেশ 
থেকে এ ধরনের লোক যদি সিএস পি হয় তাহলে তোমাদের কপালে দুর্ভোগ 
আছে । গ পরবতী জীবনে বাংলাদেশে উচ্চপদে আসীন হয়েছিলেন এবং এক 
সামরিক আমলে মন্ত্রীও নিযুক্ত হয়েছিলেন | এ ঘটন] উল্লেখ করলাম, এ কারণে 
যে, প্রয়োজনে বাঙালীদের হেয় করেও তারা নিজ চাঁকুরিগত এবং অন্যান্ত স্বার্থে 
সন্তষ্ট রাখতে চাইতেন পশ্চিম। আমলাদের । কারণ, বাংলাদেশের স্বপ্ন তখনও 
অঞ্কুরিত হয়নি, একজন সিভিল সার্ভে্ট জাঁনতেন যে তিনি হলেন চিরস্থায়ী 
বন্দৌবস্তের জমিদার । 

প্রদেশে বাঙালী আমলা ধাবা নিযুক্ত ছিলেন তাদের সঙ্গে বাঙালী সামরিক 
আমলাদের তখনও কোন প্রতিতন্দ্িতা শুক হয়নি যেটি হয়েছে এবং হচ্ছে বর্তমান 
বাংলাদেশে । কারণ, বাঙালী সামরিক আমলাদের সংখ্যা! ছিল খুবই নগণ্য এবং 
খুব সম্ভবত তাঁদের কারো পদ ছিল না লেঃ কর্নেলের ওপর | ফলে প্রাদেশিক 
ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানে অসাঁমরিক আমলারাই ছিলেন সামরিক আমলাদের চেয়ে 
অনেক বেশি শক্তিশালী । 

ষাঁটের মাঝামাঝি থেকে সত্তর দশক পর্যন্ত াঁডালীর। ধারা এসেছেন সিভিল 
সাভিসে তারা ছিলেন ছু'পুকষের শিক্ষিত। তাদের সময়, মধ্যবিত্তের সংখ্যা 
বৃদ্ধি পেয়েছে, শিক্ষিতের হারও | মধ্যবিত্ত পরিবার থেকেই এসেছেন তীর] । 
এঁ সময় রাজনৈতিক অসন্তোষ দানা বাধছে, ছাত্র আন্দোলন হয়ে উঠছে জোরদার । 
যদিও এদের অনেকে যোগ দেননি আন্দোলনে কিন্তু এইসব আন্দোলনের 
অভিঘাত খানিকট। পড়েছিল তাদের ওপব | “সি এস পি" হওয়ার মোহে তীরা 
যোগ দিয়েছিলেন সিভিল সাঁভিসে এবং “সি এস পি" হওয়ার পর অনেকের মৌহও 
ভেঙেছে । দেশ সম্পর্কেও তীর! খানিকট। চিন্তা-ভাবন। করেছেন । এক ধরনের 
অন্তদ্রন্দে ভগতেন তাঁরা । 

এ সময় বাঁডালী আমলার সংখ্য। তুলনামূলক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । গুরুত্বপূর্ণ 
পদ অবস্ত তারা তখনও কেউ পাননি কিন্তু একটি বাঙালী গ্র,প হিসেবে তারা তখন 
আর তেমন শক্তিহীন ছিলেন না । আহইঘুবী শাসনের শেষ দিকে পশ্চিমা 
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আমলাদের নিয়ন্ত্রণও খানিকটা শিথিল হয়েছিল । তবে, পূর্বস্থরীদের মতো তাঁদের 
সঙ্গেও রাজনীতিবিদ ব1 সাধারণ মানুষের তেমন সম্পর্ক ছিল না৷। 

সামগ্রিকভাবে, স্বাধীন৩] যুদ্ধের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বাঁডালী বেসামরিক আমলার 
শক্তিশালী ছিলেন বাঁডীলী সামরিক আমলা থেকে । পশ্চিম পাকিস্তানী আমলাদের 
অধস্তনতা কাটিয়ে মোটামুটি তাঁরা তাদের সমানে সমানে চলে এসেছিলেন । 
কিন্ত তীঁদেব নিরস্কুশ ক্ষমতা, অহংবোঁধ তাদের বিচ্ছিন্ন করে তুলেছিল সাধারণ 
মানুষ, রাজনীতিবিদদের থেকে | বিশেষ করে এ সময় তীদের মুখোমুখি হতে 
হয়েছিল বিভিন্ন গণ আন্দোলনের, দমন-নিপীডনও করতে হয়েছিল । স্থৃতরাং 
তীদেব তখন পাকিস্তানী আমলাতন্ত্রের অংশ হিসেবেই সবাই বিবেচনা কবতেন । 

স্বাধীনতার পর, সাধারণ মানুষ অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, তেমণি আমলা তন্ত্রের 
ক্ষেত্রেও ভেবেছিলেন, এবার বুঝি পরিবর্তন আসবে । স্বাধীনতা যুদ্ধে আমলাদের 
একাংশ অংশগ্রহণ কবেছিলেন সক্রিয়ভাঁবে, ধারা দেশে ছিলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
তাঁরা নিক্কিয় ছিলেন ; কেউ কেউ ঝুঁকি নিয়ে আবার সাহায্যও করেছেন মুক্তি 
যোদ্ধাদের । তাই ভাঁব। হয়েছিল দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে পরিবর্তন হবে ধাদের | এবং 
দারিদ্র্য মোৌচনে ও দেশের উন্নয়নে তারাও সবার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে এগোবেন । 
দেশে আর সামরিক শাসন হবে ন1 কারণ ছু'ধরনের আমলারাই মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন 
এবং গত ছুদশকে পশ্চিমা আমলাদের দ্বারা “অপমানিত” হয়েছেন | কিন্ত, কিছু- 
দিনের মধ্যেই এইসব স্বপ্ন গড়িয়ে গেল। 

পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে রাঁজনীতিবিদরা ( শীসক ) সচেতন ছিলেন আমলাদের 
শক্তি সম্পর্কে । তাই, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই চেষ্ট। করা হয়েছে 
আমলাদের নিয়ন্ত্রণে রাঁখার-- যার জন্য চাকুরির নিরাপত্বাও খানিকট। ক্ষ 
কর] হয়েছে ।' এ পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৭২-৮০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সিভিল 
সাভিদ নিয়ে বেশ-কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষ| হয়েছে বা চেষ্টা করা হয়েছে আমলাতনত 
পুনধিন্ভাসের | কিন্তু নীচের বিশ্বেষণে দেখা যাবে পুনবিস্তাস “এলিটিজম'-এর 
বদলে তৈরী কবেছে “স্থপার এলিটিজম' ; উচ্চপর্যায়ের বিভিন্ন চীকরির মধ্যে স্ব 
হয়েছে অস্বস্তিকর সমঝোতার | সবাই আগ্রহী সচিবালয়ে উচ্চপদে পৌঁছাতে 
এবং নিজেদের স্থুযোগস্থৃবিধ! বৃদ্ধিতে | ফলে, মনে হয় না, এ পুনবিম্যাস দেশের 
অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করবে । বরং সমঝোতার অস্বস্তিকর দিকটি অসম্পূর্ণ 
করে তুলেছে পুনবিগ্যাসকে যার উদ্বোধক ছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। 
[ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ ]। প্রবর্তী বছরগুলিতে, বাংলাদেশ সিভিল সাঁভিসের 
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কাঠামোর বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাঁগে অধিকতর স্থযৌগস্থবিধা৷ ও মর্যাদ। বৃদ্ধির 
প্রশ্নে দেখা দিয়েছে ক্ষোভ । 

বাংলাদেশের সংস্থাপন মন্ত্রী অবসরপ্রাঞ্থ মেজর জেনারেল মাঁজেছুল হক 
ঘোষণা [১৯৮০] করেছিলেন, আমলাতন্ত্রের পুনবিন্তাসের উদ্দেশ্ঠ হচ্ছে এলিটিজম 
এর বদলে সমতা! প্রতিষ্ঠ৷ করা ।১২* প্রচ্ছন্নভাবে ইঙ্গিত কর] হয়েছিল এই 
এলিটিজমের স্থৃবিধাঁভোগীর হচ্ছেন প্রাক্তন পাকিস্তান সিভিল সাঁভিসের [সি এস 
পি] সদশ্যরা ।১২« এর প্রধান সমর্থক ছিলেন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
সরকারের অ-সি এস পি সদশ্যরা। যখনই প্রাক্তন কোন প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ 
পরিবতিত হয় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষে, বিশেষ করে স্বাধীনতার পর, তখন প্রাক্তন 
প্রাদেশিক সাঁভিসের সদস্যর। বিক্ষোভ শুরু করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
সাভিস একত্রীকরণের উদ্দেশ্যে | তাঁরা যে বক্তব্যটি সবসময় পেশ করেন তা হল, 
কেন্দ্রীয় চাকুরের মতো তাদেরও একই কাজ করতে হয়। তা হলে কেন এই 
এলিটিজম ? স্থৃতরাঁং এর বিলুপ্তিকরণ প্রয়োজন-_যার অর্থ তাদের উন্নতির পথ 
স্থগম করাঁ। কিন্তু সবাই এ কথা তখন ভূলে যাঁন যে, নিজ নিজ ইচ্ছায় প্রতি- 
যোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা নিজ নিজ চাঁকুরি বেছে নিয়েছিলেন | 

উদাহরণস্বরূপ বার্শীর কথা বল যেতে পারে | ১৯৩৭ সাঁলে বার্মা যখন ত্রিটিশ- 
ভারত থেকে আলাদ হয়ে গেল তখন এর এলিট সাভিস ছিল বার্ম৷ সিভিল 
সাভিস ক্লাস ওয়ান [ আই সি এসের সমতুল্য ]| ১৯৪৮ সালে বার্মা স্বাধীন হলে 
এই সাঁভিস বিলুপ্ত করে একত্রিত কর] হয় একে বার্ম৷। সিভিল সাঁভিস ক্লাস ট্র-এর 
সঙ্গে অর্থাং প্রাক ১৯৩৭ প্রাদেশিক সাঁভিস ]1১২৬ নতুন একীভূত সাঁভিসের 
নামকরণ করা হয় বার্ম। সিভিল সাভিস । এই একত্রীকরণে ছিল না বিভিন্ন সিভিল 
সাঁভিসের সমন্বয় সাধন । ফলে, বার্মা সিভিল সাভিসে অন্যান্য অসাঁমরিক চাকুরি 
থেকে উন্নতির স্থুযোগ ছিল বেশি ।১২৭ এক অর্থে, বাংলাদেশ সিভিল সাভিস- 
এর সঙ্গে এটা তুলনীয় নয় কারণ বাংলাদেশে সমন্বিত করা হয়েছে সব সিভিল 
সাভিসকে । বাংলাদেশে দেখা যায় যে, অন্যান্য সীভিসসমূহ, বিশেষ করে বিশেষজ্ঞ 
সাভিসের দর কষাকষির শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে । তাঁদের ভাষায়, এভাবে সম্ভব 
হয়েছে সি এস পি দের বিশেষ স্থযোগ স্থুবিধার বিলুপ্তিকরণ ।১২৮ 

১৯৫৪ সালে সি এস পি বিষয়ক যেসব নিয়মকান্থন তৈরি কর! হয়েছিল তার 
ভিত্তি ছিল ১৯৩৫ সালের গভর্নমেন্ট অফ ইগ্ডিয়৷ ত্যাক্ট-এর এক এবং ছুই 
উপধার1। পাকিস্তানের পরবর্তী শাসনতন্ত্র সমূহ এঁসব নিয়মকানুনই অন্থমোদন 
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করেছিল যাঁর ফলে সচিবালয়ের উপসচিব পর্যায় থেকে সচিব পর্যায় পর্যন্ত উচু পদ 
গুলির ছুই-তৃতঈয়াংশই ছিল সি এস পি-র জন্য সংরক্ষিত। বাংলাদেশে সমন্বিত সিভিল 
সাঁভিস এবং সিনিয়র পলিসি পুলের প্রবর্তন এস পি পি] এই সংরক্ষণ প্রথা 
বিলুপ্ত করেছে । উপ যুগ্ন অতিরিক্ত সচিব এবং সচিব পর্যায়ের পদগুলি অন্তর্ভুক্ত 
এস পি পির | এতে অবশ্ঠই সচিবালয়ে কৃষ্টি হয়েছে 091) 50000016 5%5061)১- 
এর ।১২৯ বাংলাদেশ সিভিল সাভিসের ১৪টি শাখার যে-কেউ সদস্য হতে 
পারবেন এই পুলের তবে তাঁর বয়স হতে হবে ৪৫-এর কম, প্রথম শ্রেণীর চাঁকুরিতে 
অভিজ্ঞতা থাকতে হবে কমপক্ষে দশবছরের, পাস করতে হবে প্রমোশন সংক্রান্ত 
পাবলিক সাঁভিস কমিশনের পরীক্ষা ১ :" 

সচিবালয়ে এলিটিজমের ওপর এস পি পি-এর অভিঘাঁত পর্যালোচনা করার 
আগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা মনে রাখা দরকার | সি এস পি-দের বিরুদ্ধে 
[ সংরক্ষণ প্রথার পরিপ্রেক্ষিতে ] এলিটিজমের অভিযোগ আছে সত্যি, কিন্ত সি 
এস পি-দের সংখ্য! কখনই এত বেশি ছিল না যাতে তাঁদের জন্য স"্রক্ষিত সব 
আসন পুরণ হতে পাঁরে। সব সময়ই কেন্ত্রীয় ও প্রাদেশিক সাঁভিসের অ-সি এস পি 
সদস্যর পুরণ করেছেন সচিবালয়ের পঞ্চাশ ভাগ এবং সচিবালয় ও বাইরের সি 
এস পি ক্যাডার পদের এক-তৃতীয়াংশ |১৩১ এ ছাড়া বিশেষজ্ঞ / টেকনোক্র্যাট 
যারা সি এস পি বা কেন্দ্রীয় / প্রাদেশিক কোন সাঁভিসের সদস্য নন তারাও 
সচিবালয়ের যে-কোন পদে যেতে পারতেন । এস পি পির প্রবর্তন সচিবালয়ের 
উচ্চপর্যায়ের পদে বাইরের প্রতিভাবান কর্মদক্ষ লৌকদের পাশ্বিক প্রবেশ রুদ্ধ করে 
দিয়েছে [আইন মন্ত্রণালয়ের পঞ্চাশভাগ পদ এর ব্যতিক্রম 11১৩২ স্থতরাঁং 
যে বলা হয়ে থাকে, সমন্বিত সিভিল সাঁভিস বা বি সি এস এবং এস পি পি পুরনো 
এলিটিজমের যূলে কুঠারাঁঘাত করেছে তা বোধহয় ঠিক নয়। বরং বলা যেতে 
পারে, বাংলাদেশে উচ্চপর্যায়ের সিভিল সাঁভিসের পুনবিষ্ভাস এলিটিজম-এর বদলে 
সষ্টি করেছে স্থুপার এলিটিজমের | 

বর্তমানে, সচিবালয়ের যে-কোন উচ্চপদে যে-কোন ক্যাডার থেকে যে-কেউ 
সহজেই উঠে আঁসতে পারেন। কিন্তু এও স্বীকার্ধ যে আগে সিভিল সাঁভিসের 
বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ / টেকনোক্র্যাটদের পক্ষে সচিবালয়ের যেসব উচ্চ পদে 
আসা সহজ ছিল এখন আর ততটা সহজ নয়।১৩৩ এ কথা বলার উদ্দেশ্য এ নয় 
যে, পুনবিস্যাঁস এড়িয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এখানে শুধু এলিটিজম এবং সমতার 
বিতর্কে কয়েকটি দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ কর] হল মাত্র। এ ক্ষেত্রে ১৯৫০ 
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সালে প্রবতিত পাকিস্তান ফিনান্স আ্যাঁও্ড কমার্স পুলের কথা বল! যেতে পাঁবে যা 
ছিল স্ত্পার এলিটিজম ।১৩* ১৯৫৯ সালে এটি পুনর্গঠন করে নাম দেওয়৷ হয়ে- 
ছিল ফিনান্স পুল ।১০৫ এ পুলে অন্তর্ভুক্তির জন্য কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা 
দিতে হত না । পরে বিলুপ্ত করা হয়েছিল এ পুল যাঁর বিলুপ্তির কারণ প্রকাস্ঠে 
কখনও বল! হয় নি। হতে পারে এ পুলের স্ব-নিযুক্ত, স্থপাঁর এলিটদের চরম 
অহংবোধ প্রশাসনিক মাঁন ক্ষয়ের কারণ হয়ে দীভিয়েছিল।১৩৬ বাংলাদেশের 
শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকার-বিষয়ক অধ্যায়ে লেখা আছে প্রজাতন্ত্রে যে-কোন 
চাকুরিতে সকল নাগরিকের অধিকার সমান (11 010125105 11) 1699০০ 0£ 
917)110910761)0 01 0109 11 01)6 991106 01 015 1619000110-) 1১৩৭ ১৯৫৬ 
ও ১৯৬২ সালের পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে এ অধিকার দেওয়। হয়নি । যুক্তির 
খাতিরে বলা যেতে পারে এস পিপি গঠন বাংলাদেশের নাগরিকদের মৌলিক 
অধিকারের ওপর আঘাত বিশেষ । এবং এ দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন বিন্যাস পুবনে। 
বিন্াস থেকে কম গণতান্ত্রিক । 

আসলে গণতন্ত্রায়নের জন্য পুনধিস্যাস করা হয়েছে সিভিল সাঁভিস-_ এ দুষ্টি- 
কোঁণ আমাদেব খুব একটা সাহায্য করে না। বরং দীর্ঘদিন ধরে স্বযৌগস্থবিধা 
লাঁভের জন্য অন্তঃ এবং আত্তঃ ক্যাডার প্রতিদ্ন্দ্রিতাই এর যূল কারণ। যেমন, 
বর্তমান নতুন চাকুরি ব্যবস্থায় একটি বৈশিষ্ট্য প্রাক্তন প্রাদেশিক সাঁভিসের সঙ্গে 
প্রীক্তন সি এস পি-দের একত্রীকরণ। আরো! পিছন ফিরে তাকালে দেখা যাঁবে, 
প্রাদেশিক সিভিল সাভিসে এ ধরনের দ্বন্দে নিম়স্থ ক্যাডার জিতেছিল । ১৯৫৮ 
সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ইস্ট পাকিস্তান জুনিয়ার সিভিল সাঁভিসকে একত্রিত 
করা হয়েছিল ইস্ট পাকিস্তান সিভিল সাভিস €( একজিকিউটিভ ) ক্লাস ওয়ানের 
সঙ্গে ।১৩৮ ১৯৭২ সালে সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) পদটি যা ছিল জাতীয় বেতন 
স্কেলের যষ্ঠ পর্যায়ে, তা বিলুপ্ত করে ইপি সি এস ( একজিকিউটিভ ) ক্লাঁস ওয়ান 
এর অংশ হিসেবে নিয়ে আস। হয়েছিল জাতীয় বেতন স্কেলের পঞ্চম পর্যায়ে ।১৩৯ 
১৯৮০ সালে বি সি এস-এর প্রবর্তনের আগে, ১৯৭৯ সালে এস পি পি গঠনের 
সময়, সিভিল সাভিস গণতন্ত্রায়নের প্রচেষ্টা ঘোষিত হয়েছিল বটে, কিন্তু যেটা 
প্রকট হল,সেটা এই যে প্রাক্তন ই পিসি এস ও সি এস পি-দের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা 
কত তীত্র ছিল । সরকারী ভাষায়-_:01 0) 678017115 19%19119 ০0113000 
5৫ 9671969 ০00 110 8515 01 9616016101 17 50101) 10210116185 (189 


651) 2৮৯ ৪*__মীত্র একবার এস পি পি-তে আসার স্থযোগ পাবেন । এবং এ 
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জন্য সরকার বয়স, চীকুরি সীমা, পাবলিক সীভিস কমিশনের পরীক্ষা, এসব নিয়ম 
খারিজ করে দিয়েছিলেন ৷ উপ-রাষ্ট্রপতি, সংস্থাপন এবং পরিকল্পন! মন্ত্রী সময়ে 
গঠিত কমিটি ১৯৭৯-৮০ সালে এস পি পি-তে যুগ্ম সচিব এবং এর ওপরের পধায়ের 
জন্য যে কৃডি জনকে মনোনীত কবেছিলেন তাতে প্রাক্তন ই পি সি এস ছিলেন 
ন'জন. সি এস পি একজনও ণন | এতেই আন্ত সাঁভিস প্রতিদ্বন্দিতায় কাদের শক্তি 
এ মূহুর্তে উঠতির দিকে তাঁর চিহ্ৃগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 

১৯৭১ সালে. মুজিব নগরে বাংলাদেশ সবকাঁব স্থাপন করেছিলেন সদর দফতর | 
বাংলাদেশের কিছু আমলা যোগ দিয়েছিলেন প্রবাঁপী সরকারে । দেশ স্বাধীন 
হওয়ার পর স্বাভাবিক ভাবে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে উন্নতির স্থযোঁগ তারা পেয়ে- 
ছিলেন ।১*১ অনেকে দ্রুত প্রমোশন পেয়ে এমন পর্যায়ে উঠে গেলেন স্বাভাবিক 
চাকরি-বিধি অনুযায়ী যা সম্ভব ছিল না। পাকিস্তানে আটকে পড়া সিনিয়র 
খাডালী আমলারা [ এবং দেশেও ] যখন ফিবলেন. তখন মুজিব নগরের 
আমলাদের আধিপতো তারা খানিকটা ক্ষবধ হয়েছিলেন । এ ছাঁড1 আবেকটি 
কাঁবণ ছিল। এ বলকম একটি ইঙ্গিত করা হত যে, মুজিব নগবে ধাঁরা ছিলেন 
তারাই দেশপ্রেমিক, বাকিরা “কোলাববেটর”।১*২ তথাকথিত মক্তিযোদ্ধা ও 
কোলাবরেটাবরা করতে লাঁগলেন পরস্পবকে দোষাবোঁপ১ "- সব সময় যে সঠিক 
ভাবে তা নয়।১** কিছু অফিসার দেশে ছিলেন বা আটকে পড়েছিলেন পশ্চিম 
পাকিস্তানে । তাঁদের অনেকের বিকদ্ধে পাঁকিস্তীন বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতার 
অভিযোগ এনে তদন্ত করা হয়েছিল, সাঁসপেনশানে ছিলেন কেউ কেউ, পোস্টিং 
পেতেও দেরী হচ্ছিল । এসব কারণে তাঁরা হয়েছিলেন ক্ষুব্ধ, অপমানিতও বোধ 
করছিলেন ।১*€ সহযোগিতা বা “কোলাবরেশনের অভিযোগে বাংলাদেশ 
সরকার বেশ-কিছু কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করেছিলেন যাঁর মধ্যে ছিলেন ন'জন 
সি এস পিও। ১৯৭৫ পালে মুজিব-হত্যার পর সেই ন'জন এবং আরো! অনেকে 
চাকুরি ফিরে পেয়েছিলেন । অন্যদিকে, মুজিবের কৃপাধন্য কিছু অফিসারকে 
করা হল চাকুরিচ্যুত ব। ঘটল পদাঁবনতি। সিভিল সাঁভিসে দলাললি তীত্র থেকে 
তীব্রতর হয়ে উঠলো! |১৪৬ 

শেখ মুজিবর রহমীনের আমলেই এই দলাদলি তীব্র হয়ে উঠেছিল তাঁর 
ভগ্রীপতি প্রাক্তন এক ই পি সি এস অফিসারের জগ্য | শেখ মুজিবরের কারণে 
অনেককে টপকে তিনি হয়েছিলেন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব। 
সরকারের সব অফিসারের নিযুক্তি তাঁর প্রভাবেই হত এবং স্বাভাবিক ভাবেই 
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তিনি প্রাক্তন সি এস পি-দের দাবি অগ্রাহ্‌ করে১৪" প্রাক্তন ই পি সি এস-দের স্বার্থ 
দেখতেন | তীর অন্যাধ্য পদোন্নতি, প্রভাব-প্রতিপত্তি আমলাদের একাংশ বিশেষ 
করে সি এস পি-দের ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। দলাদলি আরো তুঙ্গে উঠল যখন 
মুজিব সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন, বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের উচ্চ- 
পর্যায়ের সিভিল সাঁভিসে অন্তর্ভূত্ত করা হবে ।১৪* অন্য দিকে, ১৯৭০ সালে প্রতি- 
যোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে পাকিস্তানের কাঠামোয় ধার1 সিভিল সাভিস পেয়ে- 
ছিলেন [ ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাঁদের মৌখিক পরীক্ষা ] তাদের নিযুক্তি 
কয়েক বছর ধরে আটকে রাঁখা হল।১৯৯ সরকার ঘোৌঁষণ। করলেন, যেহেতু মুক্তি- 
যুদ্ধ চলাকালীন তাদের মৌখিক পরীক্ষা নেয় হয়েছে সেহেতু তা বাতিল; তাদের 
নতুন ভাঁবে মৌখিক পরীক্ষা দিতে হবে। পাবলিক সাভিস কমিশন অবশ্য এতে 
আপত্তি কবেছিল ।১৫" মুক্তিযোদ্ধাদের সিভিল সাভিসে অন্তর্ভুক্তি আধার পুরনে। 
সব আমলাদের সন্তুষ্ট করেনি। তাছাড়া অভিযোগ উঠেছিল অনেকে মিথ্যা 
সার্টফিকেট পেশ করে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছেন ।১৫১ অবশ্য এই অভিযোগ সর্বাংশে 
সত্য ছিল এমন বলা যায় না। কিন্তু সত্তরের গোড়ার দিককার অস্থির সময়ে এ 
ধরনের অভিযোগ [ গুজব ] অনেকেই অবিশ্বীস কবেননি । এ কারণেও, দলাদলি 
বৃদ্ধি পাচ্ছিল, বিশেষ করে নতুন ধার চাঁকুরিতে নিযুক্তি পাচ্ছিলেন তাঁদের মনে 
সৃষ্টি হয়েছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়ার | 

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বি সি এস এবং এস পি পি জেনারিলিস্ট এবং 
বিশেষজ্ঞ / টেকনোক্র্যাটদের মধ্যে দ্বন্দ্বের হৃষ্টি করেছিল । বি সি এস (প্রশাসন ) 
ক্যাডারের মতে, বি সি এস ও এস পি পি বিশেষজ্ঞদের [ ডাক্তার, প্রকৌশলী ] 
বিজয় তুলে ধরছে। বি সি এস (প্রশাসন ) ক্যাডারের সব উঁচু পদগুলি 
সচিবালয়ে । বিশেষজ্ঞদের [ যেমন বি সি এস (কৃষি), বি সি এস (প্রকৌশল )] 
সব উচু পদগুলি সচিবালয়ের বাইরে । প্রশাসন ক্যাডারের কেউ বিশেষজ্ঞদের 
উচু পদে যেতে পারবেন ন] কিন্তু বিশেষজ্ঞ ক্যাডারের যে-কেউ সচিবালয়ের উচু 
পদে আঁসতে পাঁরবেন। শ্তধু সচিবালয়ের শতকরা দশভাঁগ উপসচিবের পদ 
সংরক্ষিত থাকবে প্রশাসন ক্যাডারের উপক্যাঁডার সচিবাঁলয় [ উপক্যাডার ]-এর 
জন্ত ।১৫২ বি সি এস (প্রশাসন ) ক্যাডারের প্রমোশন হবে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে 
এবং সরাসরি কারো পক্ষে উচু পদে যাঁওয়! সম্ভব হবে না। কিন্তু কৃষি বা 
প্রকৌশল ক্যাডারের অফিসারদের পক্ষে সরাসরি উচুপদে যাওয়া সম্ভব । 

স্বাভাবিক ভাবে জেনারিলিস্টদের পক্ষে এ অবস্থা মেনে নেওয়৷ কঠিন । তার 
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ওপর এ সময় [ ১৯৭৮ ] প্রবতিত নতুন জাতীয় বেতন স্কেলে দেখা গেল টেকনো- 
ক্র্যাটদের তুলনায় জেনারিলিস্টদের নীচে নামিয়ে আনা হয়েছে । একটি উদাহরণ 
দেওয়া যেতে পারে । প্রশাসনের ইতিহাসে. জেনারিলিস্টদের এঁতিহাবাহী অহ্যতম 
সেরা পদ হচ্ছে ডেপুটি কমিশনারের (ডি সি)। তাঁর বেতন নির্ধারণ কর1 হল 
১৪০০-২২২৫ টাকা, অন্যদিকে স্থপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ারের করা হল ২১০০- 
২৬০০ টাঁকী।১৭5 এ পদক্ষেপ আহত করেছিল জেনারিলিস্টদের | জেনারেল 
জিয়াউর রহমান তাঁদের মধ্যে আরো হতাশার সৃষ্টি করলেন ১৯৭৮ সালে এ 
ঘোষণা করে যে. শতকরা পঁচাত্তর ভাঁগ ডি সির পদ সরকার পুরণ করবেন প্রাক্তন 
সিএস পি/ ই পিসি এস নন এমন ব্যক্তিদের মাঝ থেকে । প্রাক্তন ই পি সি 
এস-দের চাঁপের মুখে পরে তা শতকরা পঞ্চাশভ।গে হাস করা হয় । এ সময় গুজব 
রটেছিল সরকাঁর সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের ডি সি হিসেবে নিযুক্ত 
করবেন । গুজবটি বিশ্বীসযৌগ হয়ে উঠেছিল এ কারণে যে, ১৯৭৬-৮০ সালের 
মধ্যে তেইশ জন সেন অফিসারকে সরাসরি পুলিশ সাভসে অন্তর্ভূক্ত করে এস পি 
[ স্পারিনটেনডেণ্ট অফ পুলিশ 1 ভিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল । এ নিযুক্তিতে 
পুলিশ সাভিসে তো খটেই. জেনীরিলিস্টদের মনেও দাঁরুণ হতাঁশ। ও ক্ষোভের 
সৃষ্টি করেছিল। কারণ, বোঝা যাচ্ছিল, মুজিব-হত্যার পর সামরিক আমলারা 
প্রীধান্ বিস্তার করতে চাচ্ছেন [সামরিক আইনের স্থযোগ ] এবং অপেক্ষাকৃত 
নিশ্নপদের সামরিক আমলাদের ওুদ্ধত্যা যা তাদের খানিকট] শহা করতে হয়েছে 
বিভিন্ন সামরিক শাসনামলে ] তার। সহ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। [এ প্রসঙ্গে 
একটি ঘটনার কথা উল্লেখ কর] যেতে পারে । ক একজন মেজর এবং খ চাকুরি 
করেন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে । তারা৷ ছু'জনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ক একদিন 
এসে জানীলেন খ-কে যে তিনি একটি স্বায়ত্বশীসিত সংস্থার ডিরেক্টর পদে নিযুক্তি 
পেয়েছেন । এ ধরনের পদে যেতে সাধারণত বেসামরিক একজন আমলার কুড়ি- 
পঁচিশ বছর লাগে । খ বললেন, “তুমি একজন মেজর, যুদ্ধান্ত্র নিয়ে তোমার কাজ, 
এঁ সংস্থায় গিয়ে তুমি কী বুঝবে? আলোচনা উত্তপ্ধ হয়ে উঠলে খ বলেই 
ফেললেন, “একজন সামান্য মেজর কিভাবে এ পদ পেতে পারে? ক বললেন, 
“কেন পারে না। আমরা তো তোমাদের মতো৷ ইনএফিসিয়েপ্ট নই, তা ছাড়া 
জেনারিলিস্ট লাইনে এমন বোঁঝার কী আছে? আর সেনাবাহিনীতে আছি বলে 
কি আমি সিভিলিয়ান পদে মাঝে মাঝে যেতে পারব ন। এ কেমন কথা ?' খ 
বললেন, 'তা'হলে আমি কেন সেনাবাহিনীর একজনে কর্ণেলের পদ পাব না?' 
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ক বললেন, “সেট কিভাবে সম্ভব ? সেট! বিশেষ কাজ, সেখানে সিভিলিয়ান কি 
করবে? খ বললেন, “তোমার যুক্তি অনুযায়ী সম্ভব । একজন মেজর যদি 
সিভিলিয়ান লাইনের যাবতীয় ধিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে পারেন এবং সামান্য 
অভিজ্ঞতা নিয়ে সংস্থার পরিচালক হতে পারেন তা হলে আমি কেন একজন 
জেনারিলিস্ট হয়ে কর্নেল হতে পারব না? এ কাজ করা এমন কঠিন কিছু তো 
নয়। এ কথার উত্তর অবশ্ত ক আর দেননি ]| 

এক সাভিসকে ইচ্ছাকৃত তাবে অন্য সাভিসের ওপর প্রাধান্য দিয়ে বিভেদ 
সুষ্টি করা, সীমরিক আমলাদের বেসামরিক প্রশাসনে সরাসরি নিয়োগ, জেনারি- 
লিস্টদের মধ্যে তৃষ্টি করেছিল ক্ষোভ ও হতাশার ৷ নেরাশ্তঠের স্থষ্টি হয়েছিল মাঠ 
পর্যায়ের কাজে। নীচে, এর একটি উদাহরণ হিসেবে মাঠ পর্যায়ের ডি সি এবং 
এস পির সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা যেতে পাবে । 

১৯৬০ পর্যন্ত এস পির ওপর ডি সির নিয়ন্ত্রণ ছিল । ডিস, এস পির সামগ্রিক 
কর্মক্ষমতা ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্কের ওপর বাৎসরিক একটি গোঁপন 
প্রতিবেদন পাঠাতেন বিভাগীয় কমিশনারকে ।১"* নিজের মতামত যুক্ত কবে 
কমিশনার আবার তা পাঠাতেন ডি আই জির (ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ 
পুলিশ )কাছে। ১৯৬০ সালে, আইধুবী আমলে ডি সি-র এ ক্ষমতা লুপ্ত করা 
হয়।১৫৫ কিন্তু এই ক্ষমতা ডি সির অন্যাধ্য কিছু ছিল না কারণ, জেলার আইন 
শৃঙ্খল। রক্ষার দায়িত্ব ডি সি-র এবং আইন শৃহ্খল। ছাঁডা উন্নয়ন সম্ভব নয় ।১০ ১ 
১৯৭৩ সালে শেখ মুজিবের বেসামরিক সরকারের আমলে এই ক্ষমতা আবার 
ফিরিয়ে দেওয়। হয়েছিল ডি সি-কে। কিন্তু ১৯৭৫ সাঁলে জিয়াউর রহমানের 
সরকার আবার তা প্রত্যাহার করে নিয়েছিল ।১৯৫৭ অবশ্ঠ, জিয়। ও তাঁর উপদেষ্টার 
সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এস পির ওপর সরকারের কাছে ডি সি প্রতিবেদন পেশ 
করতে পারবেন |১৫৮ কিন্ত, মাঠ পর্যায়ের অফিসাররা এ বিষয়ে সরকারী কোন 
নির্দেশ পাননি । পুরাঁনে! এঁতিহ্া ভঙ্গ করে ১৯৭৮ সালে, এস পি এবং ডি 
সির বেতন সমান করে দেওয়। হয়েছিল । এতে একজন ডি সি-র ভেবে নেওয়ার 
সঙ্গত কারণ আছে যে, তার পদমর্যাদা ক্ষুগ্ন করা হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
করার ব্যাপারে তীর কর্তৃত্ব হাস পাচ্ছে । তা"ছাঁড়া ১৯৭৬-৮০ সালে সামরিক 
বাহিনী থেকে সরাসরি এস পি নিয়োগ, সামরিক শাসনের পটভৃমিকীয় ডি সি-দের 
জন্য নিশ্চয় খুব স্থখকর ছিল না [ পুলিশ ক্যাডারের সদস্যরাও এটা পছন্দ করেন 
নি]। 
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১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ মন্ত্রীসভা হয়তো ভেবেছিলেন ডি সি-দের (জেনা- 
রিলিস্ট ) হেনস্থার পরিমাণ খুব বেশি হয়ে গেছে । স্থতরাং ডি সি/' এস ডিও | 
সি-ও-দের নৈতিক মনোঁবল বুদ্ির জন্য বণ উন্নয়ন কাজের সমন্বয় যাতে স্তচাঁরু ভাবে 
একজন জেনারিলিস্ট করতে পারেন সে জন্য তার হাঁতে মাঠ পর্যায়ের আমলাদের 
[ এসপি সহ] নিয়ন্ত্রণ করার কিছু ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়। দরকার । কেবিনেট 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বল। হয়েছিল, ডিসি / এস ডি ও/ সি ও নিজ নিজ এলাকার সমন্বয় 
সাধনকারী এবং এ সমন্বয়সাধনে কোন অফিপার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তদন্ত 
কর। হবে এবং তদন্তে এ অফিস।র দোষী প্রমাণিত হলে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া 
হবে । অন্তত সরকাবের একজন সচিব সিদ্ধান্তটিকে গুকত্ব সহকারে গ্রহণ করে তার 
অধস্তন কর্মচারীদের তা জানিয়েছিলেন ।১ »* কিন্তু বাংলাদেশের মতো কম-উন্নয়নশীল 
দেশের আমলাতন্ত্রের [ ভারতেরও ] সঙ্গে ধার। পরিচিত তার। জানেন এ ধরনের 
সিদ্ধার্তের তেমন কোন মূল্য নেই । কারণ. এ ধরনের নির্দেশ প্রেরণ এখং বিভিন্ন 
প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এর ব্যাখ্য। প্রদান, এবং এ প্রক্রিয়ায় অভূতপূর্ব সময় ক্ষেপণ 
সব-কিছ মিলে এ ধরনের নির্দেশ হয়ে পড়ে গুরুত্বহীন । ফলে, এ সিদ্ধান্তও 
জেনারিপিস্টদের মনোবল তেমন উন্নত কবেনি | 

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পাবে, সিভিল সভিসের বিভিন্ন বিভীগেব মধ্যে 
সরকারী বিভিন্ন সিদ্ধান্তে যে বিভেদ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তা ব্যাহত করে উন্নয়ন 
কার্যক্রমকে [ যেমন, ডি সি-র মতো। জেনাপিলিস্টদের কর্মক্ষমত। হ্রাস পায় ]। এ 
বিষয়টি আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ । ব1*লাদেশে সিভিল সাঁভিসের পুনখিন্যাঁসের 
পক্ষে অনেকে যুক্তি দেখান যে তা৷ অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহীধ্য কৰে কারণ এতে 
বিশেষজ্ঞরা লাভ করেন তাদের প্রাপ্য মর্যাদা ।১৬১ কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে 
বাংলাদেশের অধিকাংশ জনসংখা। বাঁ কবেন গ্রামাঞ্চলে এবং দারিদ্র্য সীমার 
নীচে । ১৬১ ফলে সরকাবের প্রধান কাঁজ হয়ে দাঁড়ায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় 
গ্রামীণ উন্নয়নের ওপর গুকত্ব আরৌপ।১৬ * সুতরাং ডি সি-র মতো একজন আমলাকে 
সমন্বয় করতে হবে জেলার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্দকাঁ্ড । এবং সমন্বয় সাধন একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা! নিয়ে ভাববার সময় এসেছে । 

১৯৪৫ সালের 'রাওলাগুস কমিটি রিপোঁট'-এ-ও এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা 
হয়েছে ।১৬* আশির দশকের বাংলাদেশ সম্পর্কেও এটি কমবেশি প্রযোজ্য । 
রিপোর্টে উল্লেখ কর হয়েছে__ 

“জেলা অফিসার, সরকারী প্রশীসনের কর্মদক্ষতা (এবং জেলার সাধারগ 


৪৬ প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশে 


লোকদের মঙ্গল-_- এসব দৃষ্টিকৌণ থেকে আমাদের বিচারে বর্তমান অবস্থা খুবই 
অসন্তোষজনক, কমিক অপেরার পুলিশের মতো৷ জেল অফিসারদের অবস্থাও খুব 
আনন্দদায়ক নয় । আশা করা হয় যে তার জেলায় কোন ঝামেল। হবে না। 
কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কাঁজের জন্য অপিত ক্ষমতা বাঁদ দিলে অন্য কোন 
ক্ষমতা তাঁকে আনুষ্ঠানিক ভাবে দেওয়! হয় নি। আশা কর হয় সরকারী 
প্রকাশনার মতে, যেমন শাঁসক অন্যান্ত কর্মকর্তীদের মতবিরোধ মিটিয়ে দেবেন, 
কিন্তু অবাধ্য কর্মকর্তাদের ওপর নিজ ইচ্ছণ প্রয়োগ করার কোন ক্ষমতা তীর নেই। 
তিনি অন্ুরোঁধ উপরোধ করতে পারেন, বাধ্য করতে নয়। ধরে নেওয়া হয় 
তিনি অন্তান্ত বিভাগের কাঁজে উৎসাহ দেবেন কিন্তু এ ধরনের কাজ করানো প্রায় 
ক্ষেত্রেই নির্ভর করে ব্যক্তিত্বের ওপর (0615018] £৪০০1)। যদিও তাঁরা 
( অন্তান্ত বিভাগের অফিসাঁর ) কি করছে তা তাকে জানিয়ে রাঁখে, কিন্ত তার! 
কী করবে সে পরিকল্পনা আগেভাগেই তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্য তারা বাধ্য 
নয় |৮১ ৬৫ 

১৯৪৫ সালে যদি এই অবস্থ! হয়ে থাকে তবে আশিব দশকে খাঁংলাদেশে সে 
অবস্থার আরো অবনতি ঘটেছে । ১৯৪৭ এখং ১৯৭১-এর পব দেশেব উন্নয়ন 
ত্বরান্বিত করার চাপ এখন আরো বেশি । অন্যদিকে, আংশিকভাঁবে হলেও 
প্রশাসনিক পুনবিষ্যাসের কারণে ভিমি এখন “176 ৫:00895 ০06 109. 
৫902100)51109, 11851915 0£ 10011917১৬৬ জেনারিলিস্ট-বিশেষজ্ত দবন্, পুন- 
বিশ্যাসকৃত সিভিল সাভিসে প্রত্যেক ক্যাডারের নিজেদের স্বার্থ স্বযোগ বুদ্ধির 
প্রচেষ্টার১৬৭ ভিতর প্রশীসন ও উন্নয়নের মিথক্ত্রিয়া চাঁপ। পড়ে গেছে। 

এই পরিবর্তনের অশুভ ফলাফল জেলা স্তরে ও সচিবালয়ের স্তরে চিহিত করা 
যেতে পারে । বাংলাদেশের মতো৷ একটি দরিদ্র দেশে গ্রাম উন্নয়নের অগ্রাধিকার 
সর্বজনস্বীকৃত। গ্রাম উন্নয়নের জন্য নাঁন। বিভীগের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সমন্বযসাঁধন 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাঁজ। এই কাঁজের ভাঁর বহু যুগ ধরে সাধারণ প্রশাসক-_ 
যেমন জেলা শাসক-এর ওপরই ন্যস্ত । এই দীয়িত্ব যে সবসময় যথাষথ প্রতি- 
পালিত হয়েছে তা নয়। প্রত্যেক সাধারণ প্রশীসকই সফল সমন্বয়কারী এবং 
প্রত্যেক বিশেষজ্ঞই সমন্বয়সাঁধনে অসফল, এটাও বর্তমান লেখকদঘয়ের বক্তব্য নয় । 
বক্তব্য এই যে অতীতে ধারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা মারফত সি এস পি 
জীতীয় সাধারণ প্রশাসনিক সাঁভিসে যোগ দিতেন-_ ধাঁদের মধ্যে সাঁহিত্য- 
ইতিহাঁসের ডিগ্রীধারীও যেমন থাঁকতে পারতেন, তেমনি পদার্ঘ-রসায়ন-প্রকৌশল 


ভূমিকা ৪৭ 


বিষয়ের ডিভ্রীধারীও থাকতে পারতেন-_ তীরা মেধা-প্রশিক্ষণ-স্থবিধা-মর্যাদা- 
অভিজ্ঞতা -পুষ্ট হয়ে এক ধরনের নৈপুণ্য অর্জন করতেন [ সমন্বয়সাধনের ক্ষমতাও 
যাঁর অন্তর্গত ], যে নৈপুণ্য সচরাচর বিশেষজ্ঞরা অর্জন করতে পারেন না। এই 
মন্তব্যে বিশেষজ্ঞদের ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ নেই। কারণ তীদের যে নৈপুণ্য আছে 
সেটি আবার সাধারণ প্রশাসকদের নেই | কতকগুলি অতিজটিল সমস্যার সমাধানে 
সফল হয়ে বিশেষজ্ঞরা দেশ ও জগতের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পাঁরেন। কিন্তুএ 
সাফল্য লাভ করার জন্য যে অভিজ্ঞতা-মানসিকতা প্রয়োজনীয়, তার সঙ্গে সাধারণ 
প্রশাসনে সাফল্যের জন্য অপরিহার্য অভিজ্ঞতা-মানসিকতাব ব্যবধান বিপুল। এ 
ব্যাপারে বিভিন্ন সরকারী আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বিস্তর সহজবোধ্য 
উদাহরণ দেওয়। যাঁয়। তবে সৌজন্তের খাঁতরে যে কর্মক্ষেত্রে (অর্থাৎ বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ে ) বর্তমান লেখকদয় নিয়োজিত, সেই ক্ষেত্রের উদাহরণ দেওয়াই সমীচীন । 
মীনব-সমীজ-প্রক্কতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় একটি বিশ্ববিগ্ভালয়ে হয়তো অনেক 
বিশেষজ্ঞ আছেন ধাদের খ্যাতি দেশ ও জগৎ জোড়া । কিন্ত, ব্যতিক্রম খাদ 
দিলে, এদের মধ্যে, অথব। এদের চাইতে কম খ্যাতিমান অধ্যাপক-বিশেষজ্ঞদের 
মধ্যে, সাধারণ প্রশাসনে দক্ষতাধাবী ব্যক্তি প্রায় নেই খললেই চলে। অথচ 
অধ্যাপকদের-_ অর্থাৎ খিশেষজ্ঞদের একথা স্বীকার করতে মাঁনে লাগে যে সাধারণ 
প্রশাসনের অভিজ্ঞতা দক্ষতা মাঁনসিকত তাঁদের নেই । অতএব “গণতান্ত্রিক” 
দাবি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশীসনিক পদে অধ্যাপক- 
বিশেষজ্ঞরাই অধিষ্ঠিত থাকেন । এটি একটি অন্যতম প্রধান কারণ-_ রাজনৈতিক 
উৎপাত ও আথিক টানাটানির মতো-_ যাঁর ফলে বিশ্ববি্ভালয়ের প্রশাসন কৌন 
ব্যাপারেই, আর যাই হোক, স্থবিস্তস্ত এটা বলা যায় না। সাম্প্রতিক প্রশাসনিক 
রদবদলের পর বাংলাদেশে বিশেষজ্ঞদের বেতন পদোন্নতির স্থবিধা বেড়েছে, আর 
সাধারণ প্রশীসকদের কমেছে । ফলে, যখন জেলা শাসক বিবিধ উন্নয়নকার্ষের 
সমন্বয়ের জন্য তুল্য স্তবের বিশেষজ্ঞদের কোন সভায় আপার আহ্বান জানান, 
এঁ বিশেষজ্ঞদের অনেকেই সভায় আসা প্রয়োজনীয় মনে করেন না । সেজন্য 
সমন্বয় ও উন্নয়ন ব্যাহত হয় । অতীতে যখন এ বিশেষজ্ঞদের বেতন ও পদোন্নতির 
স্থবিধা সাধারণ প্রশাসনিক সাঁভিস-এর সদস্যদের [যেমন জেলাশাসকদের ] 
চাইতে কম ছিল, তখন কিন্তু উন্নয়নযূলক কার্যক্রমগ্ুলির জন্য জেলাশীসক-কর্তৃক 
আহৃত সভায় বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতি নিয়মিতই ছিল। এখন তাঁদের বেতন 
ইত্যাদি জেলাশাসকদের চাইতে বেশি হওয়ায় তারা মনে করছেন যে জেলা- 


৪৮ প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশ 


শাসককে অবজ্ঞা করে তীদের নবলব মর্যাদা তাঁরা ঘোষণা করবেন-_ যদিও 
তাতে উন্নয়ন ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অথচ, সাম্প্রতিক প্রশাসনিক রদ- 
বদলের মূলে যেসব বিতর্ক-চিন্তাভীবনা ছিল সেগুলির পর্যালোচন! করলে দেখা 
যাবে যে বাংলাদেশে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্যই এ রদবদল সমথিত হয়। 

বাংলাদেশে জেলাস্তরে যা ঘটছে, সেট অনুরূপভাবে সচিবালয় স্তরেও 
ঘটছে। সাম্প্রতিক প্রশীসনিক রদখদলের পুর্বে বিভিন্ন দণ্তর-পরিদপ্তরের সভায় 
ডেকে সমন্বয়ের যে কাঁজ উপ/ যুগ্ম সচিবেরা৷ করতে পারতেন, এখন সে কাজ 
সচিবকে করতে হচ্ছে। কারণ আপেক্ষিকভাঁবে বেতন-ভাতা উপ / যুগ্ম সচিবের 
চেয়ে ধেশি হবার জন্য তুল্যপদস্থ বিশেষজ্রা উপ / যুগ্ম সচিব আহত সভায় যাঁওয়া। 
মর্যাদাহানিকর বলে মনে করেন । ফলে, সচিব স্তরে কাজ ও ক্ষমতা আরও বেশি 
কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, যদিও উন্নয়নের স্বার্থে বিকেন্দ্রীকরণ অত্যন্ত প্রয়োজন । এছাড়া, 
সাম্প্রতিক প্রশাপনিক রদখদলের জন্য বাংলাদেশে বিশেষজ্ঞদের পদোন্নতির স্থযোগ 
অনেক বেড়েছে__ সচিবালয়ে উপ-সচিব স্তর থেকে সচিব স্তর অবধি পদগুলির 
জন্য সাধারণ প্রশাসনিক সাভিসের সদস্যদের দাবি ও বিশেষজ্ঞদের সাঁভিসগুলির 
সদশ্যদের দাবি এখন প্রায় সমান সমান । কিন্তু, বিশেষজ্ঞদের সাভিসগুলির 
উচ্চস্তরের পদগুলির জন্য সাধারণ প্রশাসনিক সদশ্যদের স্বভাবতই কোন দাবি 
নেই। রদবদলের পূর্বে সচিবালয়ের উচ্চ পদগুলির জন্য সাধারণ প্রশাসনিক 
সাভিসের দাঁবি অগ্রগণ্য ছিল-_- রদবদলেব পর এ দাবি অতিশয় সীমিত হয়েছে। 
সাধারণ প্রশীসনিক সাভিসে বেতন ও পদোন্নতির স্থযোগ বিশেষভাবে হ্রাস 
পাওয়ায় সবচেয়ে মেধাবী ছাত্ররা আশির দশকে সাধারণ প্রশীসনিক সাঁভিসকে 
মনোনয়ন তালিকার সর্বনিম্ন স্তরে ঠেলে দিয়েছেন যদিও রদবদলের পূর্বে এই 
সাভিসের স্থান ছিল সর্বোচ্চ । অর্থাৎ, উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য সাঁধারণ প্রশীসক 
বা সমন্ব়কারীর ভূমিকা গৌণ বিবেচিত হচ্ছে-- যাতে উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হতে 
বাধ্য । 

ভারতেও বিশেষজ্ঞর সঙ্গে সাধারণ প্রশাসকের দ্বন্দ্ব অজ্ঞাত নয়। কখনও 
কখনও গোষ্ঠীগত দাবি নিয়ে সৌরগোল হয়, দ্বন্্ব হয় প্রকট, উভয় গোষ্ঠীই 
রাজনীতিকদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। কংগ্রেস শাসনে বিশেধজ্ঞদের যে 
যে স্থযোগ-স্ুবিধা দেওয়া হয়েছে, তা অবশ্ঠই উল্লেখযোগ্য । বিভিন্ন ক্ষেত্রে_ 
যেমন আণবিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা যে উৎকর্ষ লাঁভ করেছেন তা 
তাৎপর্যপূর্ণ এবং অনুকরণযোগ্য । বিশেষজ্ঞদের আরও বেশি স্থযোগ-ন্বিধা। 


ভূমিকা ৪৯ 


দেওয়া উচিত কিন। এ নিয়ে তর্ক-আলোচন। চলতে পারে, এবং চলছে। জ্ঞান- 
বিজ্ঞানপ্রযুক্তিতে প্রীগ্রসর ও স্বনির্ভর রাষ্ট্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের 
ভূমিকাকে কংগ্রেস নেতৃত্ব চিরকাঁলই-_ জওহরলাল নেহরুর আমল থেকে রাজীব 
গান্ধীর আমল পর্যন্ত অকু স্বীকৃতি দিয়েছেন | কিন্তু এই স্বীকৃতি জানাতে গিয়ে 
কংগ্রেস নেতৃত্ব এমন কোন অপরিণামদর্শা প্রশাসনিক সংস্কার প্রবর্তন করেননি, 
যার ফলে সাধারণ প্রশাসনে সেই ধরনের বিশৃঙ্খল! আসতে পারে-_ যেমন এসেছে 
বাংলাদেশে । 

এখানে আরো বল! যেতে পারে যে যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশেও প্রশাসনে 
বিশেষজ্রা বিশেষ মর্ধাদ| পাঁন এবং জেণারিলিস্টরা এ সমস্ত কাজের সমন্বয় করেন 
কিন্ত তাই বলে বিশেষজ্ঞদের মর্যাদা ক্ষু্ন হয় না ।১৬৮ 

এ পরিপ্রেক্ষিতে আরো! বলা যেতে পারে যে, এর আগে কয়েক দশক ধরে 
অন্তান্য অফিসারদের ওপর আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ছাঁড়াই একজন ডি সি [বাডি এম] 
সমন্বয়কাঁরীর কাজ কবেছেন, সাফল্যের সঙ্গে । সমন্বয় সাধনের জন্য কোন সবকারী 
নীতিমালা বা ম্যাহ্ুয়েলও ছিল না।১৬৯ উন্নয়নের কঠিন কাজ তিনি সম্পন্ন 
করতেন বিভিন্ন বিভীগেব মধ্যে সমঝোতা করে । যেমন, একজন বিশেষচ্ছজ সেচ 
স্থবিধার জন্য একটি খাঁল কাটতে চাঁন কিন্তু আরেকজন তাঁতে বাঁধা দেন তার 
তৈরি রাস্তার ক্ষতি হবে বলে ।১৭” কিভাবে এসব দ্বন্দ তিনি নিরসন করতেন 
তার খানিকটা ইঙ্গিত আগেই দিয়েছি । 

এ ভাবে সাম্প্রতিক পুনবিন্যাঁস বাংলাদেশের সাধারণ প্রশাসনে সৃষ্টি করেছে 
শূন্যতার এবং উন্নয়ন কাজে সৃষ্টি করছে প্রতিবন্ধকতার । ১৯৮০ সালে জিয়ার 
আমলে খুব সম্ভবত এই শৃন্যতা পূরণের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল প্রতি জেলার 
জন্য ডি ডি সি (ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কো-অডিনেটর )।৯৭১ 

ডিডি সির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল এ ভাবে ১৭২ -__তিনি হবেন পার্লামেন্টের 
একজন সদস্য । তাঁর এলাকার উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের কাজে তিনি সমন্বয় ও 
সহযোগিতা করবেন । মর্যাদা হবে তাঁর উপমন্ত্রীর। তিনি এলাকার জনগণের 
অভিযোগ শুনবেন এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন। জনগণ, নির্বাচিত প্রতিনিধি 
ও আমলাদের মধ্যের সম্পর্কের উন্নয়ন করবেন । প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সহজ 
যোগাযোগে তার থাকবে প্রত্যক্ষ ক্ষমতা ।১৭৩ কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল 
ডিডিদসি কাজ করতে পারছেন না'ঁ। ১৯৮০ সালের মে-জুন মাসে তীদের এক 
প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে বলা হল, তাঁরা যেন প্রতিদিনের প্রশীসনে হস্তক্ষেপ করা 


৬৫ ১ ৪ 


ও প্রশাসনের অন্দরমহল বাংলাদেশ 


্বেকে বিরত থাকেন ও নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেন কৃষি উন্নয়ন, নিরক্ষরতা৷ দুরীকরণ, 
পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা রোধের কাজে ।১৭৪ এ ধরনের বিবেচনাহীন ও 
অসম্পূর্ণ কর্মতালিকা থেকে বোঝা যায়, আর যে কারণেই হোক সমন্বয় সাধনের 
জন্ক ডিডিসিরপদ তৈরিকরা হয়নি। 

বাংলাদেশের মতো। কম উন্নত দেশের মাঠ পর্যায়ে কাজে অগ্রগতি সাধন করতে 
হলে, বাস্তবসম্মত হবে,১"« প্রতিটি জেলার প্রধান প্রশাসককে অন্তান্য বিভাগের 
ওপর নিয়ন্ত্রণ করার মতো ক্ষমতা দেওয়া ৷ এ ছাঁড়া, এঁ পর্যায়ে সমন্বয় সাধন সম্ভব 
নয়। শুধু সমন্বয়ের খাতিরেও যদি এই ক্ষমতা স্বীকার কবে নেওয়। হয় তা'হলে 
তারপর যাওয়। যেতে পারে অন্ত বিতর্কে । যেমন, জেলার প্রধান প্রশাসক কে 
হবেন? একজন আমলা [ডিসি] না একজন রাজনীতিবিদ [ডিডিসি]না 
অন্ক কেউ? শেখ মুজিব বাকশাল গঠনের পর জুলাই ১৯৭৫ সালে সিদ্ধান্ত নিয়ে- 
ছিলেন-_ প্রতি জেলায় নিযুক্ত হবেন একজন জেল। গভর্নর ধাকে শাসক দল বা 
পার্লামেণ্টের সদস্য হতে হবে ।১৬ খল হয়েছিল, জেল। গভর্নর সাধারণ ও পাজন্ব 
প্রশাসনের হবেন প্রধান অফিসার এবং আদালত বাঁদে জেলার সমস্ত বিভাগের 
কাজ তিনি পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করবেন। আইন বিভাগে ধারা আছেন 
তাঁরা ছাড। জেলার সব আমলারা হবেন তার অধস্তন । একজন আমলাও গভর্নর 
হতে পারবেন যদি তিনি শীসকদলের সদশ্য হন। কার্যক্ষেত্রে এই পরিকল্পনাব ফল 
কেমন হত তা বোঝা যায়নি কারণ ১৯৭৫ সালের আগস্টে পতন ঘটে ঘুজিব 
ষরকারের ।১'৭ তবে, খল যেতে পারে, এর পেছনে যুক্তি ছিল। এর বিপরীতে 
জিয়াউর রহমান প্রবতিত ডি ডি সি পরিকল্পনা ছিল আতন্তরিকতাহীন । বোঝা 
যায়, প্রশীসন সমন্বয়ের চেয়ে নিজ দলের অন্তদ্বন্্ সমাধানে ছিল এই পরিকল্পন] । 

এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে বল! যেতে পারে, বাংলাদেশে পুনবিস্যাস সংক্রান্ত 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা তেমন স্থৃফল আনেনি । বা উন্নয়নের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই, 
যদিও শাসকর। সেই ডিডি সি থেকে বতমানের উপজেল1১"৮ পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে 
উন্নয়নের কথা বলেই প্রশাসনিক পুনবিস্তাস করতে চেয়েছেন । এ ছাড়া, পুন- 
বিস্ভাস বাংলাদেশের অর্থনীতির মৌলিক ব্যাধি সমূহও স্পর্শ করতে পারবে না । 
পারবে না উচ্চপর্যায়ের সিভিল সাডিসেও কিছু করতে যাঁর! প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি 
করে উত্য়নে, বিশেষ করে পল্লী পুনর্গঠনে । 

বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রধান প্রতিবন্ধকতা সম্পদের অভাব । কিন্তু যেটুকু 
ছে তার যথোপযুক্ত ব্যবহারের দায়িত্ব সিভিল সাঁভিসের, যা এখনও উন্নয়নের 


ভূমিকা ৫১ 


সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় সংস্থা, এবং যা সবসময় প্রশাসনিক পুনবিষ্তাঁসের কথা 
কথা বলে এসেছে দ্রুত অগ্রগতির জন্য | 

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই ভূমিহীন ব। নিংস্ব।১৭৯ গুরুত্বপূর্ণ ভৃমি- 
সংস্কার ছাডা এ অবস্থা পেরুনে। কঠিন 1১৮০ কিন্ত, চক্জিশ বছরের ( ১৯৪৭ থেকে) 
ইতিহাস বলে অদূর ভবিষ্যতেও এ ধরনের আঁশ! নিরাশা মাত্র।১৮১ এ দৃষ্টিকোণ 
থেকেও উচু পর্যায়ের সিভিল সাঁভিসের পুনবিস্তাঁস উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত নয় । 

ভূমি-সংস্কীর সম্ভব না হলেও, এ কাঠামোয় অন্তত সাধারণ মানুষের ছুর্ভোগ 
কিছুটা কমাঁবার জন্য আমলার এগিয়ে আসতে পাঁরেন। কিন্তু তার জন্য আবার 
দরকার মাঠ পর্যায়ের নিঃস্বার্থ আমলা ধার গ্রামীণ ধনী ব। টাঁউটদের প্রভাবে 
পড়ে কাঁজ করবেন না।১৮২ তবে, নিঃস্বার্থ হওয়াও মুশকিল। কারণ, গ্রামীণ 
ধনীর শহুবে ধনী, প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ এবং সরকাবী আমলাদের 
সঙ্গে আতাত করে রেখেছে ।১৮০ তাছাড়া, জেলা, মহকুমা ( উপজেলা ) পর্যায়ে 
যখন রটে যায় যে, উচ্চপর্যায়েব ব্যক্তিরা আক্ষরিক অর্থেই লুনে ব্যস্ত তখন 
স্বাভাবিক ভাবেই সৃষ্টি হয় নৈরাশ্টের ।১৮৪ আর কিছু না হোক, ক্রমবর্ধমান মুদ্রা- 
স্কীতির কাঁবণে যখন জীবনযাপনের মান কমতে থাকে তখন উচ্চপর্যায়ে এ ধরনের 
ছুনীতি সমাজের সব স্তরে নৈরাশ্ঠ স্থষ্টি করে বৈকি। ফলে, সাম্প্রতিক পুনবিন্তাস 
সমূহ এ ধরনের হতাশ! থেকে মুক্তি দিতে পারবে কিনা সন্দেহ ।১৮৫ 

বর্তমানে কার্য সম্পাদন থেকে চাকুরিকে আলাদা করা হয় (৫611/08 
[99101109006 [010 0০9$)। সরকারী চাঁকুরিতে এটি একটি ব্যাধি বিশেষ, 
পুনবিষ্তাস যার কিছুই করতে পারবে না। আংশিক ভাবে উপরোক্ত হতাশ। এবং 
আংশিকভাবে নিজের চাঁকুরি বজায় পাখার জন্য আবার দ্বন্দ্ব ভুলে সবধরনের আমলার 
একতাঁর কারণে-_ কার্য সম্পাদন আর তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। একদল 
সরকারী আমল! নিজের চাকরির ক্ষতি না করে সৃষ্টি করতে পারে প্রতিবন্ধকতা, 
করতে পারে হেনস্থা, আদায় করে নিতে পারে অর্থ বা থাকতে পারে নৈব্যক্তিক|১৮৬ 
পরিশ্রম বা শৃঙ্খলার ১৮" কথা দূরে থাকুক নিজের কর্মস্থলে নির্দিষ্ট সময়ের অর্ধেক 
সময় উপস্থিত থাকার ঘটনাও কমে আঁসছে । শহরে ধারা উচ্চশিক্ষিত বা প্রভাবশালী 
ভাঁদেরই এই বিশাল যন্ত্রের সামনে নাজেহাল হতে হয় । সেক্ষেত্রে গরীব গ্রামবাসী 
যাঁকে নির্ভর করতে হয় সরকারী আমলার ওপর তার কথা৷ সহজেই অনুমেয় 1১৮৮ 
জাতীয়করণরূত শিল্পের উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা সৃগ্টি করে উন্নয়নের কাজে বাধা 
দেওয়ার মতে। অভিযেগও আছে উচ্চপর্যায়ের অনেক আমলার বিরুদ্ধে ।১৮৯ 


ও প্রশাননের অন্দরমহল £ বাংলাদেশে 


এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের স্বায়ত্বশাসিত ও আধাম্বায়স্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির 
কথা বলা যেতে পারে, যাঁর সংখ্যা বাংলাদেশে কম নয়। কাগজে কলমে 
্বায়ত্বশীসিত হলেও কার্যত এগুলি একেকটি মন্ত্রণালয়ের অধীন । অর্থাৎ ঢাকাঁর 
সচিবাঁলয়ই এগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। সংস্থাগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তো বটেই কম 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও অনুমোদন নিতে হয় নিজ নিজ মন্ত্রণালয় থেকে । ফলে. 
চট্টগ্রাম বা বরিশালে স্থাপিত একটি সংস্থার উচ্চপদস্থ একজন [কোন কোন 
ক্ষেত্রে কয়েকজন ]-কে প্রায় সময় বিভিন্ন বিষয়ে ধর্না দিতে হয় সচিবালয়ের শাখা 
প্রধান থেকে সচিব পর্যন্ত । এমন উদাহরণ আছে. যে একটি সংস্থার বাজেট পাপ 
করতে ছ'বছর সময় লেগেছে. ব। মন্ত্রণীলয়ে থাকতে একজন যুগ্মঘচিব একটি সংস্থার 
জন্য যে বিধি প্রণয়ন করে দিয়েছিলেন তিনি নিজেই আবার সেই সংস্থার প্রধান 
হয়ে গেলে সে বিধি নাঁকচ করে দেবাঁর অনুরোধ জানিয়েছিলেন মন্ত্রণালয়কে । এর 
একটি কাঁরণ, সচিবালয়ের আমলার চাঁন [ তিনি যে ক্যাডারেরই হোঁন-ন। কেন] 
সবাই যেন তাদের কাছে অনুরোধ নিয়ে আসেন । সরকার থেকে একবার আদেশ 
দেওয়৷ হয়েছিল যে, কোন ফাইল চব্বিশঘণ্টার বেশি আটকে রাঁখা যাঁবে না । সে 
নির্দেশের ওপর জমেছে এখন গুলো | সচিবালয়ের আমলারা যে কতট! ক্ষমতার 
অধিকারী এটা বুঝিয়ে দিতে চাঁন তারা । এ জন্যে বাংলাদেশের আমলাদের 
একটি বড় প্রবণতা সচিবালয়ে বদলি হওয়ার চেষ্টা | 

্বায়ত্তশীসিত সংস্থা সম্পর্কে আরেকটি কথ! বল। দরকার । বাংলাদেশে প্রচুর 
এ ধরনের সংস্থা আছে, যেখানে অনেকে কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে চাকুরি করছেন । 
তাঁরা পরিশ্রমী, নিজ সংস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল । কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পদে 
তাঁরা যেতে পারেন নাঁ। সেখাঁনে সচিবালয় ব। ক্যাডার সাভিসের অপেক্ষাকৃত 
তরুণ, অনভিজ্ঞকে বসিয়ে দেওয়া হয় । সংস্থার কাঁজ শিখে গুছিয়ে নিতে নিতে 
আবার তার হয়ে যায় বদলীর সময় । যেমন, বর্তমানে বাংলাদেশের এ ধরনের 
সংস্থাগুলির সর্বোচ্চ পদে আছেন সামরিক আমলারা | এক্ষেত্রে ক্যাডারভুক্ত 
আমলার এঁক্যবদ্ধ। এ ধরনের সংস্থাগুলির প্রতি তীদের মনোভাব বহুজাতিক 
কোম্পানির মতো | অর্থাৎ তুমি উঠতে পারবে একটি পর্যায় পর্যস্ত, সর্বোচ্চ পর্যায়ে 
নয়, সেখানে আসবে শ্বেতাঙ্গ । ফলে, এসব সংস্থার কর্মরত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের 
মধ্যে তীব্র হয়ে উঠছে হতাঁশা | এ বিষয়ে ভাঁবন। চিন্তা করার সময় এসেছে কারণ, 
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকট। নির্ভর করছে এসব সংস্থার ওপর । 

কৃষি, শিল্প এমনকি সমাঁজকল্যাণেও বর্তমানে সরকারের উন্নয়ন কার্জের বিস্তার 


ভূষিকা ৫৩ 


ঘটেছে এবং তা৷ সরকারী আমলাদের স্থযোৌগ এনে দিয়েছে আত্মস্বীর্ধবর্ধনের, যে 
স্থযোগ নিতে তাঁরা ইতস্তত করেন না।১৯* এ পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়, সরকার 
চাকুরি-উৎপাঁদনের এক বিরাট কাঁরখাঁন। বিশেষ ব] পৃষ্ঠপোষকতা৷ বিতরণের এক 
বিশাল সংস্থা । 

মীঠ পর্যায়ের কথাটা আসছে বারবার এ কারণে যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ 
মানুষই থাকেন গ্রামে খা কৃষিই জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় । কিন্তু এখানে 
কাঁজেব ক্ষেত্রে দু'ধরনের প্র“্তবন্ধকতাঁর কথ। বিবেচ্য । 

ক মাঠ পর্যায়ে আমলাদের সঙ্গে সচিবালয়ের সম্পর্ক 

থ বিভিন্ন স্তরে প্রশাসক ও রাজনীতিবিদদের সম্পর্ক। 

গ্রাম উন্নয়ন জটিল ব্যাপাঁব। স্থানীয় পরিবেশ যে-কোন সময় বদলে যেতে 
পাবে । সেক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে যিনি আছেন তাঁকে যদি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা 
নেওয়াব ক্ষমতা ন। দেওয়া! হয় তাহলে কাঁজ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে । এর বিকল্প 
হিসেবে, সিদ্ধান্তের জন্য মাঠ পর্যায়ের কোন অফিসার যখন সচিবাঁলয়ে নির্দেশের জন্য 
লেখেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তা জানাঁনো উচিত। কিন্তু, আমর জানি 
সচিবালয় মাঁঠপর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কখনও দেবে না, সময়মতো সিদ্ধান্তও 
জানাবে না১৯১ [এ প্রসঙ্গে ফবাঁসী বিপ্লবের ঠিক আগেব একটি ঘটনাঁব কথা 
উল্লেখ করা যেতে পারে । এক গ্রামের গীর্জীর ফুটো মেরীমতের জন্য আবেদন 
জানিয়ে সদরে অর্থাৎ রাজধানীতে লেখা হয়। সে চিঠির উত্তর এসেছিল একযুগ 
পবে 11 ফলে সময়মতো মাঠ পর্যায়ের আমল! কাঁজ সম্পন্ন করতে পারেন না । 
'বরাঁদ অর্থ ব্যয়ের সময় পেরিয়ে যায় । এ ধরনের অভিজ্ঞতা মাঠ পর্যায়ের কর্মীকে 
হতাশ করতে পারে এবং এ পটভূমিকায় ক্রমান্বয়ে কাজ করার উৎসাহ তাঁর কমে 
যেতে থাকে । 

বাংলাদেশের সিভিল সাঁভিসে বিভিন্ন সংস্কার করা হয়েছে মোটামুটিভাবে 
কর্মকর্তাদের উচ্চতর পদ সংগ্রহের স্বযেঁগ বাঁড়াবার জন্য, যাঁর সঙ্গে সম্পর্ক নেই 
বিশেষ দক্ষত। অর্জনের বা নির্দিষ্ট কর্মস্থচী রূপায়ণে সাফল্যের প্রমাণ দেওয়া, 
যদিও এ প্রমাণ ব্যতিরেকে প্রশাসনে উচ্চনীচ পদবিভাগের কোন মেধাঁগত ভিত্তি 
দৃশ্বমান হয় না। যেমন, একজন ডি সি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কাজ শুর করার পর 
হঠাৎ প্রমোশন পেয়ে সচিবালয়ে চলে যেতে পারেন । এ প্রমোশন তিনি পান, 
কেন্দ্রীয় রদলি ও প্রমৌশনের নীতি ও সহযোগীদের ভ্রাতৃত্ববোধের জন্য ।১৯৩ এর 
সঙ্গে দক্ষতার বা কার্ধপুরণের তেমন কৌন সম্পর্ক নেই। আবার, একজন উপ- 
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সচিব ও যুগ্বাসচিবের কাজের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য না থাক সত্বেও পৃথক- 
ভাঁবে পদগুলি কেন রাখা হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান করলে একটি ব্যাপারই 
স্পষ্ট হয় : সেটি হল যে কর্মকুশলতার সঙ্গে সম্পর্কহীন পদোন্নতি কয়েক বৎসর 
অন্তর ঘটাঁতে হলে এ ধরনের পদবিভাগ অপরিহার্য | এইসব প্রাথমিক গলদণ্ডলি 
কিন্ত বাঁংলাঁদেশের সাম্প্রতিক প্রশাসনিক সংস্কার মারফত দূর করার কোন 
প্রচেষ্টাই হয়নি । ফলে, পুনরায় আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় প্রশাসনিক সংস্কারের 
প্রকৃত লক্ষ্যের দিকে য] হল ক্ষমতাঁভোগী কর্মকর্তাদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা 
নিয়ন্ত্রণ ও আত্মস্বার্থ পরিবর্ধন । 

এট অস্বাভাবিক কিছু নয় । কারণ, রাষ্ট্র এখনও হচ্ছে কয়েকজনের আধিপত্য 
বিস্তারের মাধ্যম । এ কয়েকজনের মধ্যে আছেন প্রশাসক. বিশেষ করে উচ্চ 
পর্যায়ের | ধনী রুষক, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এর! হচ্ছে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান 
শক্তিশালী গোঁঠী, যারা৷ দেশের অর্থনীতিতে পালন করছে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষ 
ভূমিকা এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় পরোক্ষ ভূমিকা ।১৯* আমলারা সাধারণত 
বজায় রাখেন না নিরপেক্ষতা এবং নিয়ন্ত্রণ করেন না উপরেণক্ত ক্ষমতাশালী গোণঠী- 
গুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা 1১৯« বরং তারা নিজেরাই অহরহ এসব প্রভাবশালী চক্রের 
সঙ্গে প্রতিদ্বন্ধিতা ও আতাতে মেতে থাকেন যাঁতে লুটের ভাগ কিছুটা পাঁন। এ 
লুট হচ্ছে অধিকীংশ মৃক, ক্ষমতাহীন, দরিদ্র থেকে উদ্বস্ত আত্মসীৎকরণ। 


৪ 
উপরে স্বাধীনতার পর থেকে একদশক পর্যন্ত আমলাতন্ত্রের কথা আলোচনা 
করা হয়েছে। গুরুত্ব আরোপ কর! হয়েছে প্রশাসনিক পুনবিস্তাস ও উন্নয়নের 
ওপর। কারণ, স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি সরকার অর্থনৈতিক 
উগ্নয়ন ত্বরান্বিত করার জঙগ্য পুনবিষ্তাসের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন [ব! 
করেছেন ]| তাই সে আলোকে আমরা দেখাতে চেয়েছি, উন্নয়নের সঙ্গে পুন- 
বিস্তাসের আদৌ কোন সম্পর্ক আছে কিনা, না, আমলাদের চাপে পড়ে তাঁদের স্বার্থ- 
রক্ষার্থেই শাসকরা এগুলি করেছিলেন । আমাদের মনে হয়, শেষৌক্তটিই সত্য । 
১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়, অনেক সিনিয়র আমলা আটকে পড়েছিলেন 
পশ্চিম পাকিস্তানে । কেউ কেউ যোগ দিয়েছিলেন প্রবাসী সরকারে । ধারা 
দেশে ছিলেন তাঁদের মধ্যে কিছু ছিলেন নিষ্ক্রিয় । আবার জীবনের ঝুঁকি নিয়েও 
অনেকে সহযোগিতা করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের | অনেকে আবার সহযো গিতাঁও, 
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কবেছিলেন পাক সেনাবাহিনীকে । দেশ স্বাধীনের পর মুজিবনগরে ধাব। ছিলেন 
তারা তাঁদেব অবদানের বিনিময়ে কিছু স্থযোগ স্থবিধা [ প্রমোশন, সিনিয়রটি ] 
দাবি করলেন। পাঁকিস্তান ফেবত সিনিয়ব আমলাবা তাঁদেব যথাযোগ্য পদ 
চাইলেন । ই-পি-সি-এস-বা' প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সাঁভিসেব সঙ্গে প্রাক্তন প্রাদেশিক 
সাভিসেব একত্রীকবণ দাবি কবলেন। এ ছাডা "মুক্তিযোদ্ধা" 'অমুক্তিযোদ্ধা” 
বিতর্কও হয়ে উঠেছিল প্রবল । সব মিলিয়ে দেখা দিষেছিল অন্তদ্রন্দ । সামরিক 
আমলাঁদেব অবস্থাও ছিল তখৈবচ। কিন্ধ, কিছুদিনের মধ্যে প্রশাসনিক শূন্যতা 
পুবণেব জন্য অনেকে দ্রুত প্রমৌশন পেলেন, বিশেষ কবে ই-পি-সি-এস-রা 1 তবে, 
মোটামুটি সবাইকেই কিছু স্যোগ-স্বিধ। দেওয়৷ হয়েছিল যার ফলে আমলাতন্ত্র 
খানিকটা শান্তি ফিরে এসেছিল । সামরিক বাহিনীতেও প্রমৌশান হল ছ্ত। 
এবং খুব শিপ্রীই দেখা দিল এর প্রতিক্রিয়। | 

আওয়ামী লীগের প্রবীণ সং নেতাঁবা এবং শেখ মুজিব যে আমলা তন্ত্রকে 
চিনতেন না এমন নয় । ববং বল। যেতে পাঁরে এদেব সম্পর্কে সচেতনই ছিলেন । 
তাই. তব আমলে দেখি, আমলাঁদেব দ্রুত প্রমৌশন হয়েছে ঠিকই. কিন্ত তিনি 
তাদেব রাখতে চেয়েছেন নিয়ন্ত্রণেও | এব উদাহবণ, প্রেসিডেণ্টেব নয় নম্বর 
আদেশ যাঁৰ ধলে যে-কোন আমলাঁকে কোন কাবণ না দেখিয়ে চাকরি থেকে 
বরখাস্ত কৰা যেত। এই আদেশ-বলে বেশ-কিছু আমলাকে করা হয়েছিল 
চাকুবিচ্যুত। এই প্রথম আমলাতন্ত্রে রাজনীতিকদের শক্তি সম্পর্কে একটা আতঙ্ক 
দেখ। দিয়েছিল। ঢাকায় এমন বটে গিয়েছিল যে, সকালে আমলার অফিসে 
যাওয়াৰ আগে খবরেব কাগজ দেখে নিতেন। পার্লামেণ্ট ছিল, যেখানে 
আমলাদেব কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রশ্নও তোল! যেত । সামরিক আমলাদের সম্পর্কেও 
ওয়াকিবহাল ছিলেন শেখ মুজিব, তাই গডে তুলেছিলেন রক্ষীবাহিনী [ ভাবসাম্য 
বজায় রাখার জন্য ]| এক কথায় বলা যেতে পারে. আমলাদের নিয়ন্ত্রণে বাখার 
জন্য প্রস্ততি নিয়েছিলেন তিনি | 

কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেননি শেখ মুজিব। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা 
দিয়েছিল আওয়ামী শাসনের অভিঘাত। পাটির বিভিন্ন স্তরের কর্মী, নেতাদের 
উচ্ছল আচরণ, রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন, দ্রব্যযূল্যের উ্ধ্বগতি, ছুভিক্ষ- সব 
মিলিয়ে জনজীবন হয়ে উঠেছিল ছুবিসহ। শেখ মুজিবরের মতো! নেতারও সমালোচনা 
কর! হচ্ছিল। নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছিলেন তিনি সব-কিছুর ওপর, বোধহয় বিশ্বাসও | 
অধ্যক্ষ সাঈদুর রহমান তার স্মতিকথায় উল্লেখ করেছেন, মুজিবকে তিনি যখন এসব 
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কথা বলছিলেন তখন মুজিব বলেছিলেন, “আমাকে একশো ভাঁলো৷ লোক দিতে 
পারেন? দলীয় লোৌকদের এ ধরনের আচরণ এবং এদের নিয়ন্ত্রণ করতে না! পেরে 
তিনি আবার খানিকট। নির্ভর করা শুরু করেছিলেন বেসামরিক আমলাদের ওপর । 
তবে সেসব আমলার ওপরই তিনি নির্ভর করছিলেন যাঁদের সঙ্গে পঞ্চাশ দশকের 
গোঁড়া থেকেই তার জাঁনাশোনা ছিল। এটা ঠিক তাঁরা তখন সিনিয়র হিসেবে 
উচ্চপদ পেয়েছিলেন কিন্তু মুজিব যে তাঁদের ওপর নির্ভর করতেন তা বোঝা যায় 
তীদের সব গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানোতে। 

কিন্তু এ সময় একই সঙ্গে আমলাতন্ত্রেত অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এ সময় 
মুজিব ধাঁদের সচিব পদে উন্নীত করেছিলেন তাঁদের অনেকেই ছিলেন পুলিশ 
সাভিসের য৷ প্রাক্তন ই পিসি এস বিশেষ করে সি এস পিরা পছন্দ করেননি । 
শেখ মুজিব বাইরে থেকেও পছন্দসই ব্যক্তিদের এনে উচ্চপদে বসিয়েছিলেন যেটা 
আবার আমলাতন্ত্রের কেউই পছন্দ করেনি । তীর ভগ্মীপতি [প্রাক্তন ই পিসি 
এস ] অনেককে ডিঙিয়ে উন্নীত হয়েছিলেন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব 
হিসেবে এবং প্রধান মন্ত্রী/ প্রেসিডেণ্টের আত্মীয় হিসাবে তাঁর দাপট ছিল 
অসম্ভব । প্রাক্তন ই পি সি এস দের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর খানিকটা পক্ষ- 
পাতিত্ব ছিল। ইপিসি এস ছাড়া অন্য ক্যাডারের আমলার এট] পছন্দ করেন 
নি। একটি বড় অভিযোগ ছিল, “যিনি কয়েকদিন আগেও আমার সেকশন 
অফিসার ছিলেন [ অর্থাৎ ই পিসি এস ক্যাডারের ], তাঁর অধীনে আমি কাজ কৰি 
কিভাবে ? আমলাতন্ত্রের এক বড় অংশকে শেখ মুজিব এভাবে নিজের শক্র করে 
তুলেছিলেন । 

অন্যদিকে, সামরিক আমলার! প্রথমে ছূর্বল হলেও সংহত করে নিয়েছিলেন 
নিজেদের [ক্ষমতা ]| এ ব্যাপারে পরোক্ষ ভাবে হলেও শেখ মুজিবের থানিকটা 
অবদান ছিল । একটি নকশায় দেখি, সামরিক বাহিনীর বাজেট সম্পর্কে যখন তার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল তখন তিনি স্বভীবস্থলভ ভঙ্গীতে বলেছিলেন, ওটা 
আমি দেখব। তীর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বীস ছিল যে, তিনি এদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে 
পারবেন | কিন্তু কার্যত তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। 

পাকিস্তান থেকে আটক সেনাবাহিনী ফিরে এলে, মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্কিযোদ্ধা 
্ন্ব হলেও প্রায় সবাই কিছু-না-কিছু পেয়েছিলেন য1 ছিল তাঁদের কাছে অনেকটা 
স্বপ্নের মতো । ফলে, তীরা হয়ে উঠেছিলেন উচ্চাকাজ্ষী। আর ক্যু করে ক্ষমত! 
ক্ল করার এঁতিহা তো! ছিলই। দেশের অবস্থা বিশেষ করে রক্ষীবাহিনী কৃতি, 
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আমলাদের ওপর রাজনীতিবিদদের আধিপত্য এসবই তীদের কাছে মনে হয়েছিল 
অসহা। পূর্বের এতিহ অনুসারে [ ঘুক্তিযুদ্ধও যার +কছু করতে পারেনি ] “ভারতের 
কাছে দেশ বিক্রি কবে দেওয়। ইচ্ছে", "অবহেলা করা হচ্ছে সেনাবাহিনীকে 
এসব কথা ছড়ানে। হতে লাগল বিভিন্ন স্তরে | এবং তাই মুজিব হত্যার পর দেখি 
আমলাতন্ত্র মোটামুটি নিবিকাঁর থেকেছে | 

শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর থেকে এ পর্যন্ত আমলাতন্ত্রের ইতিহাস উনসত্তরের 
অভ্যর্থানের আগে পাকিস্তানের আমলাতন্ত্রের ইতিহাসের মতোই । আমলাতন্ত্রে 
ভেতর যত অন্তদ্বন্বই থাকৃক-না কেন, সে থেকে তার। সামগ্রিকভাবে নিজেদের 
সংহত করে জাতীয় জীবনে আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন । 

১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তুলনামূলক ভাঁবে বেসামরিক আমলার শক্তিশালী হলেও 
৭৫-এর পর থেকে গত দশ বছরে সামরিক আমলারাই হয়ে উঠেছেন শক্তিশালী | 
খস্তত জিয়াউর রহমানের আমল থেকেই শুরু হয়েছিল এ প্রক্রিয়ার । তবে, তারা 
বেসামরিক আমলাদের সঙ্গে সমঝোতা করেই এগিয়েছেন । এর একাট মনস্তাত্বিক 
দিকও আছে । শেখ মৃজিবের প্র যেসব সামরিক আমলা দেশের সর্বোচ্চ পদে 
অধিষ্ঠিত হয়েছেন [ বা মন্ত্রী ] তারা উচ্চ পর্যায়ের বেসামরিক আমলাদের অধস্তন 
[ যে কারণে ওয়ারেপ্ট অফ প্রিসিডেপ্সেরও বদল ঘটেছে । একজন মেজর জেনারেল 
এখন একজন সচিবের সমপর্যায়ের ]| হয়তো! তারা মাঝে মাঝে ওদ্বত্য প্রকাশ 
করেন কিন্ত এর বেশি কি নয়। আর বেসামরিক আমলারা যেহেতু রাজনৈতিক 
আধিপত্য তেমন পছন্দ করেন না তাই এ বিষয়ে তাদেরও তেমন আপত্তি নেই। 
এ সময় থেকেই দেখা যাঁয়, আমলাতন্ত্রে প্রমৌশনের হিড়িক। দীর্ঘ ছুটি নিয়ে উচ্চ 
ডিগ্রী আনার জন্য বিদেশ গমন [যে ডিগ্রীর সঙ্গে তাঁদের পেশার কোন সম্পর্ক 
নেই ], আমলা টেকনোক্র্যাটদের মন্ত্রী হওয়ার হিড়িক। এ সময় থেকে এ পর্যন্ত 
আরেকটি জিনিস লক্ষণীয় । তা"হল অরাজনৈতিক, প্যাঁডসর্বস্ব রাজনীতিবিদ বা 
গণধিকৃরৃত ব্যক্তিদের পৃষ্টপোষকতা প্রদান করে রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার 
প্রচেষ্টা । 

পাকিস্তান আমলের মতে, ক্ষমত। সংহত করার পর আমলারা আবার দোষা- 
রোপ কর! শুরু করেছেন রাজনীতিবিদদের দেশের দুর্দশা! ও কুশীসনের জন্য | কিন্তু 
এ প্রশ্ন কি করা যায় না, রাজনীতিবিদদের [নিরস্ত্র] থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে 
কারা ? দেশের বাঁজেট [যার একটি বিরাট অংশ খরচ হয় অন্ুৎপাঁদনশীল খাতে ] 
প্রণয়ন করছেন কার৷ ? দেশকে পরনির্ভরতার পথে নিযে যাচ্ছেন কারা ? জাতীয়- 
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করণ-কৃত শিল্পকারখাঁন! সমূহ নামমাত্র যৃল্যে বিক্রি করে দিয়েছেন কারা? ধানমন্্ী, 
গুলশান, বনানী বা বারিধারাঁর মতো বড়লোকদের আবাসিক এলাকায় বাঁড় আছে 
ক'জন রাজনীতিবিদের? সবচেয়ে বড় কথা, শীসনতন্ত্রের মূল নীতি পরিবর্তন 
ও দেশদ্রোহীদের পুনর্বাসিত করেছেন কারা? রাজনীতিবিদরা? --এর কোনটির 
উত্তরই হা-নচক নয়। দেশদ্রোহীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে একটি উদাহবণ দেওয়া 
যাঁক। এ প্রক্রিয়া শুক হয়েছিল জিয়াউর রহমানের আমলে যা পরিপূর্ণ রূপ 
পেয়েছে বর্তমানে । একজন আল-বদর বলে খ্যাত মাওলানা মান্নানের কথাই 
ধর যাঁক। 

১৯৭২ সালের ৬ মে “দৈনিক বাংলায় একটি আবেদনপত্র ছাঁপা হয়েছিল-_ 

“থুনী মওলাঁন। মান্নীনকে ধরিয়ে দিন । 

কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রীক্তন সাঁধীরণ সম্পীদক. ইয়াহিয়ার প্রহসন 
উপনির্বাচনের প্রার্থী নিয়াজী-ইয়াহিয়া-ফরমান গ্যাংয়েব দোসর. রাজাকার বাহিনীর 
সংগঠক, কুমিল্লা জেলার ফরিদগঞ্জ থানার আওয়াঁমী লীগ নেতা আবদুল মজিদ ও 
পুরানা পণ্টনস্থ ডাক্তার আলীম চৌধুরী সহ অসংখ্য বাঙ্গালী হত্যার নায়ক 
মওলানা আবদুল মান্নান আজো ধরা পডেনি। সে পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে 
টেলিভিশনেও ভাষণ দিয়েছে । সে এখনো আত্মগোপন করে আছে । তাকে 
ধরিয়ে দিন ।' 

এই মণ্লান! মান্নীনকে জিয়াউর রহমান করেছিলেন রাষ্মন্ত্রী এবং জেনারেল 
এরশাদ করেছেন পুরো মন্ত্রী। মওলান। সাহেবের কোটি কোটি টাক আত্মসাৎ- 
এর খবর বেরিয়েছে কয়েকদিন আগে সরকার-নিয়ন্ত্রিত একটি সাঞ্তাহিকে, কিন্তু 
কোন্‌ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? না, বরং শহরের সবচেয়ে দামী এলাকায় মওলান। 
সাহেবের বিশাল মাণ্টিস্টোরিড নির্মীণের কাঁজ শুরু হয়েছে। 

ভাষাঁসাহিত্য সংস্কৃতির ওপর তাদের আক্রমণও অব্যাহত রয়েছে । এ 
প্রসঙ্গে বাংলা ভাষ! প্রচলনের কথাই ধরা যাক। পাকিস্তানী আমলে-__ 

বাংলা লেখ্য ভাষায় শব্শুদ্ধি অভিযাঁনের এই অশিক্ষিত ধারণা ও অশ্তত 
প্রবণত! সরকারী নীতির প্রত্যক্ষ চাপে ততটা দেখা দেয়নি যতটা দেখা দিয়েছিল 
বাঁডালি আমলাদের প্রতুপদলেহী আক্মসম্মানবোধহীন চাটুকার বৃত্তির কারণে, 
অপ্ররোচিত স্বপ্রণৌদিত উৎসাহে । আমুৰবী আমলে (১৯৫৮-৬৯) ময়মনসিংহ 
নিবাসী অর্ধশিক্ষিত এক বাঙালি উকিল মোনায়েম খ। যখন পূর্ব পাকিস্তানের 
গতর্দর, তখন এই অবস্থা তুঙ্গে উঠেছিল। সে আমলে টেলিভিশন অনুষ্ঠানে 
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“মী” সম্বোধন সংস্কৃতি-পরিপন্থী বিবেচনীয় বজিত হয়েছিল কোনে সরকারী নির্দেশে 
নয়, তদানীন্তন টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ আমীরুজ্জামান খান নামক মেরুদণ্ডহীন এক 
আমলার ব্যক্তিগত উৎসাহে । বাংলা ভাষার ওপরে এহেন বলাৎকারের নজির 
অন্তহীন. সারা দেশ জুড়েই বিভিন্ন সরকারী ব' স্বায়বশাঁসিত প্রতিষ্ঠানে ঘটেছে 
বিভিন্ন সময়ে । কিন্তু, এ সবের জন্ত “সরকার' নামে বিশালাকার আকারহীন অনৃশ্ঠ 
এক প্রশাসন যন্ত্রের ঘাঁডে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় হবে। এই সমস্ত 
লজ্জাজনক কুকীতির বিশাল অংশ সম্পাদিত হয়েছে বাঙালি উচ্চাভিলাষী বিবেক- 
হীন মধ্যবিত্ত আমলাদেরই কল্যাণে 1১৯) 

শেখ মুজিবের আমলে সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু করা হয়েছিল । তীর মৃত্যুর 
পর. স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্ভালয়ে বাংলাভীষা চালু হয়ে গেলেও সরকারী প্রশাসনে 
[ আদালতে ] আজ পর্যন্ত তা চালু করা সম্ভব হয়নি । শেখ মুজিবের পর যত 
সরকার এসেছেন ক্ষমতায় তারা কোন-ন৷ কোন সময় প্রশাসনে বাংল। চালুর 
নির্দেশ দিয়েছেশ কিন্তু এখনও আমলাদের দিয়ে তা কেউ করাতে পারেনি । 
একজন লেখক ক্ষোভে দুঃখে লিখেছেন- 

“যে প্রশাসন যন্ত্রে ও প্রশীসন যন্ত্রের চালক আমলাবর্গের হৃদয়ে দেশপ্রেমের 
কোনো স্থান নেই সেখাঁনে মাতৃভাষা বাঁ রাষ্্রভীষার কৌনো মূলা থাকে বলে 
আমি অন্তত বিশ্বীস করি না। বর্তমানে যে অবস্থানে বাংলাদেশ সরকারের 
প্রশীসন অবস্থান করছে সেখান থেকে “সোনার পাথরবাটি' নির্মীণ সম্ভব হলে 
বাংলাদেশ নিশ্চয়ই সমগ্র বিশ্বেব উদীহরণস্থল হয়ে থাঞ্বে ।”১৯৮ 

কিন্ত রাজনীতিবিদদের ভূমিকা কী? তারাও কি দায়ী নন দেশের বর্তমান 
অবস্থার জন্য ? অবশ্যই দেশের রাজনীতিবিদদের একাংশ এর জন্য দায়ী। তবে, 
এ কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার এসব “রাজনীতিবিদদের অধিকাংশই 
সুষ্টি আমলাদের, জনগণের প্রতিনিধিত্ব ধারা করেন না । ধারা সৎ এবং জনগণের 
প্রতিনিধিত্ব করছেন তাঁদের অধিকাংশ সময়ই দমিয়ে রাখ হয়েছে [ অস্ত্রের জোরে, 
কারাগারে ]। পাঁকিস্তান আমলে, আমলাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ধারা 
'রাজনীতি' করেছেন আজ ত্র বিস্থৃত। বাংলাদেশেও ধারা একই ভূমিক। পালন 
করছেন তাঁদের অবস্থাও হবে পূর্বস্থরীদের মতো! । ইতিহাস এ কথাই বলে। 

বর্তমানে, ষাটের দশকের [ পাকিস্তানের ] মতো, বাংলাদেশ শাসন করছেন 
সামরিক বেসামরিক আমলারা । আমলাদের থেকে মন্ত্রী হওয়ার সংখ্যাও বৃদ্ধি 
পেয়েছে । দেশের সব-কিছু এখন তাদের নিয়ন্ত্রণে । কিন্তু পাকিস্তান আমলেও 
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যেটা দেখা দেয়নি আশঙ্কাজনকভাবে এখন তা। দেখ! দিচ্ছে । সেটা হচ্ছে 
প্রশাসনের সামরিকায়ন | বেসামরিক চাকুরিতে অধিক সংখ্যক অনভিজ্ঞ সামরিক 
আমল! বপানে৷ হচ্ছে । দেশের অন্যান্ত চাকুরি থেকে সামরিক চাকরিতে বেশি 
বেতন দেওয়া হচ্ছে । অনেক সভ্য দেশেও যেটি নেই বাংলাদেশে এখন তাও 
' হচ্ছে অর্থাৎ সামরিক আমলার মর্ধাদা বেসামরিক আমলা থেকে বেশি । সম্প্রতি 
ভারতের পে কমিশনে একজন মেজর জেনারেলের বেতন করা হয়েছে কেন্দ্রের 
একজন যুগ্ম সচিবের সমান কিন্তু তাঁকে মেনে চলতে হবে যুগ্ম সচিবের নির্দেশ । 
বাংলাদেশে বেসামরিক আমলাদের কাছে বোধ হয় এখন তা স্বপ্ন । এ ধরনের 
সামরিকায়ন অব্যাহত থাকলে আত্মমর্যাদীসম্পন্ন তরুণদের প্রশাসনিক চাকরিতে 
যাওয়ার সম্ভাবন। ক্ষীণ হয়ে উঠবে | এটা ঠিক বর্তমানে, এ ধরনের ভাগবাটোয়ারা 
নিয়ে গগুগোল বাধলে ছু'পক্ষই নিজেদের দ্বন্ব মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করবে তবে 
একসময় হয়তো ত৷ সংকটময় পরিস্থিতিরও হৃষ্টি করতে পাবে । 

বর্তমানে, বৃদ্ধি পেয়েছে নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, ভূমিহীনের সংখ্যা, পরনির্ভর- 
শীলত। | অন্য দিকে, বুদ্ধি পেয়েছে উচ্চ পর্যায়ে ছুর্নীতি, এখং গত পনেরে। বছরে 
প্রকান্তে অর্থ লুটের এমন নজির দেখা যায়নি বললেই চলে । আমলাদের একটা 
বড় অংশ শিল্পপতি / ইনডেনটারদের সঙ্গে আতাতে আবদ্ধ [ তাদের ভাষায়, 
“পেরোলে' রেখেছি ]| সামরিক-বেসীমরিক আমলারা এত বেশি অর্থ সংক্রান্ত 
ব্যাপারে আগে কখনও জড়িয়ে পড়েননি, এমনকি পাকিস্তান আমলেও নয়। 
উদ্দীহরণ হিসেবে বল! যায়, গত কয়েক বছরে ব্যাঙ্ক খণ থেকে যে কোটি কোটি 
টাক! ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা নিয়ে আত্মসাৎ করেছেন তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়নি । বরং ধারা এতে বাঁধা দিয়েছেন তার। হারিয়েছেন চাকুরি । 
এবং এ ধারা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে । 

অধ্যাপক জয়ন্তকুমার রায় “দেশ- কংগ্রেস সংখ্যা*য় “স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস : 
রাজনীতিক প্রশাসক ও সাধারণ নাগরিক" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে উপমহীদেশের 
আমলাতন্ত্র সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা৷ প্রণিধানযোগ্য । তিনি লিখেছেন, 
'কংগ্রেস দল রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা কলহ ও প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে এমন 
পর্যায়ে নিয়ে যায়নি, যেখানে সামরিক সরকার স্থাপিত হবার স্থুযৌগ আসে এবং 
গণতন্ত্র অবলুপ্ঠ হয় যেমন হয়েছিল পাকিস্তানে । দ্বিতীয়ত অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা 
লন] করে বা তাড়াহুড়ো করে এমন কোন প্রশাসনিক সংস্কার কংগ্রেস দল প্রবর্তন 
করেনি যার ফলে সাধারণ প্রশাসন বিধ্বস্ত হয় যেমন হয়েছে বাংলাদেশে ।' 
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উপরে আমরা যে আলোচনা করেছি, আমাদের সংগৃহীত নকশীগুলিতে কম- 
বেশি সেই বক্তব্যই ফুটে উঠেছে। কিন্তু, আবার এও লক্ষণীয় যে, এত প্রতি- 
কূলতার বিরদ্ধে কিছু আমলা আছেন ধরা সৎ, আন্তরিক, কাজ করে যাচ্ছেন 
এবং আক্ষরিক অর্থেই নিজেদের মনে করেন সিভিল সার্ভেষ্ট। তাঁর যে দেশের 
মানুষের ভাগ্য বদলাতে ব্যন্ত তা নয় বরং বলতে পারি সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ 
কমাতে তীর! সাহাঁধ্য করছেন । আমর! জানি, সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন না 
হলে এর কিছুই বদলাবে না । অথব1 এদের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হতে হলে প্রয়োজন 
আবার উনসত্তরের মতো গণ আন্দোলন, পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা, বাঁক ও সংবাদপত্রের 
স্বাধীনত। | হয়তো বাংলাদেশ এগোচ্ছে আঁবাঁর সেদিকেই । কিন্তু ততদিন, এই 
সংখ্যালঘু আমলাদের সহযৌগিতাই হয়তো৷ আমাদের প্রয়ৌজন। ধারা ভবিষ্যতে 
যৌগ দেবেন সিভিল সাভিসে. বাঁ ধারা আছেন সিভিল সাঁভিসে, এবং এ 
চক্রে থেকেই কীজ করতে চাঁন, এ নকশার কিছু যদি বা পূর্বস্থরীদের অভিজ্ঞতা ] 
তদের উদ্দ্ধ করে প্রতিকূলতা এড়াতে এবং নিজেদের বুঝতে তা হলেই আমরা 
আমাদের শ্রম সার্ক বলে মনে করব। 
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1012. 0. 159, 

14//710/) 449515127102 2/72172772 2102727717625 07 1% 0 
00727717197115, 11090100001 11070911190101081 70008901010, 
1964, 7, 25. 

91010 /৯, 70৬99, 0071812 512/25 1৫471712707 45515127105: 
919) ০] 20110252710 £720/7065., [১186591, ৩৬ ০1, 
1966, 00, 174, 176, 

[18110 /৯119 017, 07৫5 0, 94. 

172. 0. 94. 

[01010 8521, 1075/2771 11612//909%75, ৬1885, 13)611)1, 1972, 
0. 170. 

7%215121257712715১ 2, 9. 1980. 

79992010011) /১11060, 40111 991৮10৩ 95061) 111 13810190691)” 
1112 1712167 70%77121 ০) 24710 44777771517217077 (1 74), 
190-49101) 1980, 0, 220, 227. এ সময় ফয়েজউদ্দিন আহমদ 
ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন সচিব । 

030৮611010)6106 01 006 00101) 01 300117)2, 1917074 ০1117274016 


587770625 4£27102770 00717115507, 1961, 1২811609019, 1961, 
[0, 136. 


16:25 0,138, 
৮8620000011) /৯1)1060, 1) 424) 00. 230. 
1972, 0,234. 


90৬011017)6110 0? 0116 7১6০9016 [২6০000110 ০ 38021909591), 
০৪01066 9601618118(9 55090115101 10915151010, ০, 1810 (19) 
911-6/78/5, 4805৫ 1017919, 1 18101) 1979 ৪0৫ [০ 121 (19) 
911-9/78/20, 0865৫ 101)8108, 9 /৯0111 1979, 

992৫ /৯0005 9228980, 1021080018,01980101) 01 01511 9০1%1965 
8100 0106 03016501010 01 961010£ [১01109 [৯০০1 ০/০1০3৮1০ 708161, 
ঢ76560650. ৪ ৪ 99101027 07188111260 10 78100819 1980 ৮% 006 
[0619810706100 01 1১06110 4/৯১0100110150961010, [00710161510 ০01 
[01081828047 101 9810080 15 80 23-0০,9,0৮ ০71০6 


ভূমিকা ৭১ 


১৩২, 87 (1০) 9 11- 6/7815, ৫806৫, 101991:8, 9 40011 1979, 


১৩৩. 99০৫8 711028 96ঠ0105 %9910101 [১01109% 0০015 ০%০1091164 


১৩৪, 


১৩৫, 


১৩৬, 


১৩৭, 


১৩৮, 


১৯৩৪, 


১৪০০ 


70961 10755910090 ৪ ৪ 991011781 01681717,50 11) 08100121% 1980, 
95 005 1[061091:0105100 01 19710110 /৯00110150901010, [0181৬6191 
91 101791095, 0.3, 7110929৬85৪. 11091685901 01 01718900108, 
[১1631061109 738115190951) 1৬1501081 /৯550০0190101, 4৯150 869, 
1৬, চ. ৯০ 91001901, 00০10090180199801017, 01 001%1] 991৬1965 2110 
[176 0306511011 ০0? 9910101 17৯০1109 ১০০], ০০109915160 7৪,০1 
012560164 ৪ 0109 20125810 591011181, [00 10-11, 91001001 ড/859 
0116 19591091710 ০0 (765 [10501000101 ০06 15111176651 200 ৪. 
52016027% (0 006 09051011061, 

09৬91010910 01 70910151210, 0801060 98০1০121120, 7750801151)- 
[9111 1317911011১, 1২550110101) ০, 7, 25/2/48 17805. (9.5) 
09160 8 বি ০৬০11061 1950, 

00590010791 01 7১810151217, 08011790 96০0196911919 1790901191)- 
[09100 13181001), [২5010101011 ০ 10/1/57, ৯৮2-হ11], 8094 16 
৯1002170102 19১9. 

9০ চু, ১৪1, ৬1101) ৬82৮? 09০19365150 [09061 7019561019৫ 
৪0 8 590011881 01091012760 11) 12101919 1980 0% 0০ [06081 
[0100 01 [১0110 /৯৫101101501901010, [01015615109 01 10)1)9109, 0১1, 
4৯160101929 (1), 26 0071517/51507% 0172 /220177129 19749176 
0710271510795/, [01)219, 1979, 0. 11. 

030৬6110101 01 17850 17১81019120, 17010)6 (034৯ 2100 /৯00001121- 
[00100) 10291077610 [বি 901080100 [০ 6766, 04৯ ৫9150 21 
[06০90107061 1957, 

0901760 92015091190 15502011510170606 10151510105 10)617)0 100, 
ঢ0 (1-2) /153/ 76-342, ৫৪6৩৫ 14 30105, 1976, 

09010751 99915081186, 17510901151)106200 1015151010, ০ 710 (5০) 
911-6/78--20,08650 9 4৯111 1979, ০ 7510 (1০) 511-9/78-110, 
4৪66৫ 23 /৯৪৪ ৫১৫ 1979, 


প্‌ 


১৪১, 


১৪২, 


১৪৩, 


১৪৪. 


১৪৫, 


১৪৬, 


১৪৭, 


১৪৮, 


প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশ 


মুজিবনগরে কর্মরত কর্মচারীদের পক্ষে সরকারী সিদ্ধান্তের জন্য দেখুন 
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক : সরকারী বিবরণী, খণ্ড ২ সংখ্যা ২০, 
২৭ জুন ১৯৭৩ পৃ. ৮২৭। 

[810100981 191111107,7810910, %/৯01011015119015 ২৪01179 210 
[১9110105 10017 075 80168001809 11) 13270190991) 72 
0471121 ০] (০07177207177242168 1 27712 00777172721772 £0151705 
(700৮), 14৪0 1979, ০9০, 48-49. 
[27091000011) /1)81050, 0)010110901 30116911019010 111065 111 
[97101590217 200 13205190951), 70111705271 :42777/717517217 071 771 
7271212295/, 10681009100 01 7১011110981] 90161109, 10112108 
01715615109, 19809, 0. 18. 

আঁসাঁছজ্জামাঁন খাঁনের বক্তব্য, বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক : সরকারী 
বিবরণী, খণ্ড ২ সংখ্যা ৯, ২৫, অক্টোবর ১৯৭২, পূ. ২৭৮ | আবুল মনস্থব 
আহমদ, বেশি দামে কেনা কম দাঁমে বেচা আমাদের স্বাধীনতা, 
আহমেদ পাবলিশিং হাউস, ঢাঁকা ১৯৮২, পূ. ২২৮। 

পার্লামেন্টে অভিযোগ পাণ্টা অভিযোগের জন্য দেখুন, বাংলাদেশ জাতীয় 
সংসদের বিতর্ক : সরকারী বিবরণী, খণ্ড ২, সংখ্যা ২০, ২৭ জন ১৯৭৩, 
প, ৮২৬। 

এ ধরনের কিছু অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে মন্ত্রীরা বলেছেন : এঁ, সংখ্যা ১৯, 
২৬জুন ১৯৭৩, পূ. ৭৭৫; এবং সংখ্যা ১৯, ২১, ২৮ জুন ১৯৭৩, পৃ ৮৭৯৭ । 
এঁ, সংখ্যা ২০, ২৭ জুন ১৯৭৩, পৃ, ৮৯৭-৬ 7 সংখ্যা ২১. ২৮ জুন ১৯৭৩, 

পৃ, ৮৯৫7 এবং সংখ্যা ২৬, ৯ জুলাই ১৯৭৪, পৃ. ২০৮৭ । 

আবছল মোহাইমেন তাঁর আত্মজীবনীতে এ ধরনের ঘটনার কথা উল্লেখ 
করেছেন বিশেষ করে খন্দকার আসাছ্জ্গীমানের কথ! যিনি যুক্ত ছিলেন 
মুজিব নগর সরকারের সঙ্গে ৷ বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ সরকারের একজন 
সচিব। দেখুন, একটি আত্মার মৃত্যু (লেখক কর্তৃক প্রকাশিত), ঢাকা, 
১৯৮৫, পৃ. ২৪-২৫। 

[12111102281020, 7007০ 11810) 1979, 0. 49. 

38176180651) 7১00110 ১০1৮106 (1150) (01010158101, [ঘ001208- 
0010 ০ 4, 23. 6. 1972, 


১৪০, 


১৫০০ 


১৫১০ 


১৫২, 


১৫৩, 


১৫৪, 


১৫৫, 


১৫৬৪ 


১৫৭, 


১৫৮, 


১৫৪১, 
১৬০, 


১৬১৯, 


১৬২, 


ভূমিকা লও 
বাংলাদেশ পাঁবলিক, সাঁভিস কমিশন, বাঁষিক প্রতিবেদন, ঢাঁকা, ১৯৭৮, 


পৃ. ৩০-৩১ । 

এ, ১৯৭৬, পৃ. ৪-৫, 7016 172715120262517 02221121250 172072771270) 
25,109. 1976. 

বাংলাঁদেশ জাতীয সংসদেব বিতর্ক : সবকাঁবী বিববণী, খণ্ড, ২ সংখ্যা ২০, 
২৭ জুন ১৯৭৩, পৃ ৮৩৫। 1. /৯1115117,22170810১ 17002712109725/ 
7৮40170 44217777777517011071 12715060121, 93817180651. 73903 
[110611790101081, 101718108 1979, 0.7. 

510 (010) 911-6178/5, 1. 0, 1979, 

0০0৬০170100110 0? 00০ 17১90100165 1২600110 ০0 8৪.08180951, 
110150/ ০0? 1511791006১ [10016100119 0101 101515101), 0. 1 
(17)-1-3/77/522, 13. 5. 1978. 

00৬০1171050 01 1390591, 790112 12241217075 18272011943, 
08100069, 1944, ২9163 75/৯, 0, 34. 

03821 21761 8115 20151716011 491777771517217 077 277 130772100625/ 
(10479), 90009] 11159010006 01 (00110 /৯৫101019019 01017, 
[011910, 1978, 0. 20. 

7479, 0. 44. 

7162 10271812251 0222116 1251720721727)), 19, 12 1975. 


030৬6112170 06 015 1১900165 17২21000110 ০0 73917012.0931), 
0০৪8011060 99016058113, 0০401086 1015151010, ০, 010/19/৯/73/ 


75-170 (1000), 27. 2. 1976 নির্দেশনামাটি জাবি কবেছিলেন একজন 
প্রাক্তন সি এস পি শফিউল আজম | সাঁমবিক শীসনকালে নিযুক্ত হযে- 
ছিলেন মন্ত্রী । 

এস ডি ও: সাব ডিভিশনাল অফিসাঁব, সি ও : সার্কেল অফিসাঁব । 
তৎকালীন কৃষি ও বন সচিব ওবাযছুল্লাহ খাঁন । একজন প্রাক্তন সি এস 
পি যিনি সামবিক শাসনামলে নিযুক্ত হযেছিলেন মন্ত্রী। 14510০9 ০, 
১01/১6111 21150. 14/79/222 ; 26. 4. 79. 

7৪992800117 /১101080, 19124, 1817-19101) 1980, 7. 236, 


চ১171001176 0011121951012১ (00৮61000610 01 005 7১8০০195 1২৪- 


৭6 


১৬৩, 


১৬৪, 


১৬৫, 


১৬৬ 


১৬৭, 
১৬৮, 


১৬০, 
১৭০, 
১৭৯৯ 
১৭২, 


প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশ 


00110 01 932118190651), 71761592007: 7176 01227 /2171 1980-8৯ 
[01919 10179108, 1980, 0108206611১ 0, 1, 

/৯061 211, 0706 11000500181 59001 01109 4৪. 61 90081] 08৮- 
[09101 01 0116 9০010011+, ৪110 0106 11170981760091 6০007801010 199- 
065 49৮6০ ০ 06 06908050 ৪100 16501 90 11) (1)6 10181 200170109 
০01 32105190591), 996 00] 1919100, 1)2210177712776 11271712716 
17 732712102251 44191707271 201147021 200710777))9 00111 0191- 
0155 [১1655 1,100, [017908, 1979, ০0, 262. 

00910010610 01 35059], 13277074 01 £/%2 73271241 4427777/775170- 
47071 12717117707 00717711622 1944-45. ইহ 0560101010), 
[0172109, 1962, 

171৫., 00, 26-27. 

এ, পৃ. ৩০ । বাংলার লেঃ গভর্নব স্যাঁব জর্জ ক্যাম্পবেলের ১৮৭২ সালে করা 
একটি মন্তব্য। তিনি চেয়েছিলেন, প্রতি জেলায় সব বিভাগের নিয়ন্ত্রক 
হবেন জেলা -প্রশীসক | 

00০৮ 00. 55-56. 

10810 11115100191, 11010179559 ৬৪1199 /৯0০:109+ 0160 10 
13077127175 00777771122 £691074, [028 5 1089%10 1,11161) 01921, 
7774 5 10877700720) 071 172 14270, 170811061, 5৬ ০01 
1953, 0০108010618. 

এ বিতর্ক আবাঁব অন্তরূপ নিতে পাবে, যদি উদাহরণস্বরূপ আমবা গ্রামীণ 
উ্নয়ন প্রকল্প আলোচনার বদলে বিরাট জীতীয়করণরুত শিল্প নিয়ে 
আলোচন! শুক করি। দেখুন, 00101) 0811600 77%2 74277287571 
07 00671712741, ১5050103005, 1701710110১-5/0101), 1972, 
01. 26-28, 38-39, 

7048, 0,706, 

101৫. 0১ 32. 

1770/9/৯ 1৬-১7/80-112, 23, 4 1980, 

90806106105 10901 1১111775 1111015061 81081000117 /৯1)079৫, 
77682772161957 06591/1 5, 6, 1980, 


ভূমিকা ণ৫ 


১৭৩, 90806100910 09 [১11006 111015061 91)91) /৯১21201 1২91)1081075 216 
17071216255 07567)67, 3. 6. 190. 

১৭৪, অরিয়েপ্টেশান প্রোগ্রামের উদ্বোধন উপলক্ষে বাংলাদেশের ভাইস প্রেসি- 
ডেণ্টের বক্তৃতা ২৬ মে, ১৯৮০, পৃ. ১-২। 

১৭৫, এ পরিপ্রেক্ষিতে দেখুন, £০৮7127%25 0০/77726122 27074, 00, 23- 
33 5:15175/81 10998] 2170 0011019, 70751710৫ 442777778517212071 
1৬19.0101111817, 10611)1, 1976, 100. 19-22, 27, 49-50, 6০. 

১৭৬, 101901106 /১৫17811015014 01011 /৯০০ 1975 2 &০ ০ ৬] 0911975 ; 
1115 19271212225 0222112 £4700727771)/, 109, 27, 1975. 
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক : সরকাবী বিববণী খণ্ড ২. সংখ্যা 
১৩, ৯ জুলাই ১৯৭৫, পৃ. ৪৭৭-৮০ | 

১৭৭,175 101500100 4৯ 01001101508,01010 (1২9010) 01411091706, 1975, 
01011191796 বি 51,৬০0 1975, 71%2 1702772109259/ 0022115 
1১047 07277127075 27. 8. 1975. 

১৭৮, গ্রামীণ উন্নয়ন ত্বরান্বিত এবং সে কারণে এ পর্যায়ে সমন্বয় সাধনের জন্য 
জেনাবেল এবশাদ স্থষ্টি কবেছেন উপজে্্রমর (আগের মহকুমা বিলুপ্ত করে, 
ও থানাকে উন্নীত করে । বর্তমানে উপজেলার সংখ্যা সাডে চারশো, জেলার 
সংখ্যা ষাট )। এটি নতুন প্রশীসনিক পুনবিন্যাঁস। উপজেলার প্রধান 
সরকাবী আমলা পরিচিত উপজেলা নির্বাহী অফিসাঁব ব। ইউ এন ও নামে । 
তাঁব ওপরে থাকবেন নির্বাচিত চেয়ারম্যান | বিকেন্দ্রীকরণেব নীমে উপজেলায় 
আইন-আদালত থেকে শুরু কবে সরকারী অফিস পর্যন্ত স্থাপন করা হয়েছে। 
বিতকিত এই বিস্তাঁস সরকারী মতে, পল্লী উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে। কিন্তু 
শুধু দালান কৌঠ। নির্মীণ করতেই যে কোটি কোঁটি টাক খরচ হয়েছে তা! 
দিয়ে গ্রামীন শিল্প শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করলে পল্লী উন্নয়ন আরো 
ত্বরান্বিত হতো । উপজেলা করার প্রধান উদ্দেশ্ট গ্রাম পর্যায়ে পবকাবী 
[ সামরিক ] শাঁসন দৃঢ় করা এবং এঁ পর্যায়ে পৃষ্ঠপোষকতা বিতরণ কবা। 
উপজেলা সম্পর্কে আলোচনীর জন্য দেখুন-_ 
এমাজউদ্দিন আহমদ, “নতুন উপজেল। প্রশীসন : একটি পর্যালোচন], 72%6 
07701 ০0) 791//1661 :5৫/677৫5, ঢাঁকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ৬০] 1, 
15895 1, 1984, 9, []. এ প্রসঙ্গে আরে! দেখুন, বদরুদ্দিন উমর, 


১, 


১৭০), 


১৮০, 


১৮১, 


১৮২, 


১৮৩, 


প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশ 


বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক, মুক্তধারা, ঢাকা, 
১৯৮৫, পূ. ৭৬-৭৭ ) সিরাঙ্গল ইসলাম চৌপুরী, আশির দশকে বাংলাদেশের 
সমাজ, ডান] প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫, পূ. ৩৮, ৪০ ; 03 8, /১17108 
৪110 [71199111 9200১ 417 2712 106)621017777671£ :4177171751721707 
77927 212225%, 11911001501 [06৬91010115 [00110170103, 
7০015০১1985, 00 49-56. 

বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, /১21202 [21710217 [01005 2005৩19 
8174 11090021105 11) [019] 13817812.0051)? 11) 1907271)) 2772 1.271- 
16551725577 13721445225 [1,005 05116৮2, 1977, 00. 155-59. 
বাংলাদেশ লেখক শিবির সম্পাদিত বাঁংলাঁদেশেব সামাজিক অগ্রগতির 
সমস্যা € মহিউদ্দিন আলমগীরের প্রবন্ধ ), মৃক্তধারা, ঢাঁকা, ১৯৭৫, পু. 
৫৫-৫৭। বদরুদ্দিন উমর, যুদ্দোত্তর বাংলাদেশ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৫, 
পৃ.২। 

এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে, ভূমি সংস্কার কমিটির 
প্রতিবেদন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৪-১৯, 
৩১-৫১। কাজী খলকুজ্ঞাম্ণীন আহমদ, বাংলাদেশের আর্থ সামীজিক বিকাশ : 
পথের সন্ধীন, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৩৬-৪৭ | 

1৬. 4৯, ৪০০21 1204 25101107 10135811519051)75 110 427272527 
9৫7101276 0710 0727126১171 70017610177776711 25172716702 
2712 1011025 71 1712122257, 1৬111015175 01 4১81০010016 2100 
[018515, 07051101091 01 13910190991), 1978 ; /১01011২21)100210, 


“1175 10910866 09৬61 1,8170 1২2001]) 117 1381751970991) : ১০776 
[55065 1২০001051001607, 45707 4407175, 101081085 1210-3 0115 


1980. 

শৌষণের বিভিন্ন বিবরণের জঙ্য দেখুন, বদরুদ্িন উমর, 'আইমুবী আমলে 
বাংলাঁদেশের কৃষক”, বিচিত্রা, ৫, ৯, ১৯৭৮) মোহাম্মদ সিরাঁছুল ইসলাম, 
“দুর্নীতির বিষবাম্প : শহর থেকে গ্রামে', এ, ২৯. ২. ১৯৮০ এবং 
বাংলাদেশ জাতীর সংসদের বিতর্ক : সরকারী বিবরণী, খণ্ড ২, সংখ্যা ২১, 
২৮ জুন ১৯৭৩, পৃ. ৯৩৩-৩৪, ৯৫৪ | 

আনু মুহাম্মদ, “বাংলাদেশের গ্রাম”, বিচিত্রা, ১৫. ৯. ১৯৭৮ | আরো 
দেখুন, বদরুদ্দিন উমর, যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ, পৃ. ১২৩। 


১৮৪০ 


১৮৫, 


১৮৭, 


১৮৮, 


১৮০), 


ভূমিকা ৭৭ 


দুর্নীতির বিভিন্ন মাত্রা অনুধাবনের জন্য সামান্য কিছু উৎস উল্লেখ করা! 
হল-_- রমণীমোহন দেবনাথ, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকট, মুক্তধারা, 
ঢাকা, ১৯৭৫, পু. ২-৩, ১৪, ২৩। বদরুদ্দিন উমর, ভাষা আন্দোলন ও 
অন্ান্ত প্রসঙ্গ, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৮০, পৃ. ১১। বাংলাদেশ গণপরিষদের 
বিতর্ক : সরকারী বিবরণী, খণ্ড ২, সংখ্য। ৪, ১৯ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১১১। 
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক : সরকাী বিবরণী, খণ্ড ২, সংখ্যা ২০. 
২৭ জুন ১৯৭৩, পৃ ৮৫৩-৪ ) খণ্ড ২, সংখ্যা ২৬, ৯ জুলাই ১৯৭৪, পু. 
২০৮১ । 


, বার্মা সরকারের একটি রিপোঁটের কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি যা 


বাংলাদেশের মতো! অনেক এল ডি 'স'র ক্ষেত্রে প্রযোৌজ্য। সরকারী ছূর্নাতির 
পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত কমিট রিপোঁটে উল্লেখ করেছে__ "1? 05010 ৮০০ 
00176, ৪ ৬০1 19196 [10900910101 91811 (19 000110 561৬9101011 
0176 ০০9010119 ৬০] 096 10 811. 03০9৮6111172171 01 0116 [0010101) 
০013001109১ 17161717121 1391701৫ 07172 :421771711517217077 1207£4- 
71750217077 097717771152 1951, [২8100000, 1954 (19011110) 0.7, 
বার্মার সেই ধিপোট থেকেই আবাঁব উদ্ধৃতি দিতে হচ্ছে এ কাবশে যে, এ 
সরকাঁরের রিপোর্ট সমূহে এমন দ সাহশী খক্তব্য আছে য। খুব কম এল 
[ড সি'র রিপোর্টে থাকে- 

“1 [550900 0£ 01501101116 270. 0111591)09, [19 56016129118 13 
001 8 100091 01 ৬1780 00 ৫09 ০0 21 6%811019 ০01 9180 ০ 
৪৬০10. এ, পৃ. ৮। 

বাংলাদেশী আমলাদের কর্তব্যে অবহেলা ও দুর্নীতির নজিরের জন্ দেখুন, 
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক : সরকারী বিবরণী, খণ্ড ২. সংখ্য1 ২০. 
২৭ জুন ১৯৭৩, পৃ. ৮৪৪, ৮৫৫-৫৭, ৮৬২7 খণ্ড ২, সংখ্যা ১৬, ২৬ জুন 
১৯৭৪, পৃ ১২১০) খণ্ড ২, সংখ্যা ২৫, ৮ জুলাই ১৯৭৪. পৃ. ২০১৮-১৯। 
এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচপার জন্য দেখুন, 7২61)0)81 90৮1791) ৪20 
11029 9ি1 4১1000805 298017021712707752 270 27 171121777621012 
16571716 :4415182)) 27112 204/1721 120071071)) ০7727 21215517, 
89115190691) 11750100665 ০ 1[06%6109102076150 9600195» 10119108, 
1980, ০1790661 13, 


পচ 


১৪১০৭ 


১৪১১, 


১৯২, 


১৪৯৩, 


প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশ 


*[১6171)9005 17012 ৫6010189015 6৮০1 (11811 (105 10৬ 3(9,00810 ০01 
01801011176 2100 01115617096 11) (116 00110 591৮109 15 0118 
€০০ [11209 1161) 596 11 [106 172৬/ ৬/611916 ৪.001৬10195 01 £০৬০111- 
[70106 1010176৬/7 910001001010195 01 991196 00 106৮/ 00100111101- 
0165 01 1092.1011)6 1)01769, 30108১ 71761717121 13651707101 1176 
4421717777517211071 13207227185017071 00771711126, 7, 8, 0০0৬০910- 
17910 01 0105 [0101010 0113017102১ 7/%2 17175£ 1771971717 1327707£ 07 
1862 :42177770151726107 1207227175212977 00777711166, [২৪1090012, 
1949, 7, 29 : 4109119 ৬/6 0011010 10 469119016 0০ 1019068 012 
90010 0101 09010100101) 11790 (106 10101001101) 01 ৮/০116816 19 100 
985 1780091, 0০ ০০ ৪0101560 [791619 0 076 01010111109, 0101) 
01 11105 2100 ০00001813 10 1185 16011010015 19807091090 01081 
00915 095181760 101 11)6 19101709101) 01 ৮/9169176 1199 11) [901 
06210 110016 10016 (1)21) ৪৫৫10191791] 70০011099 0070615,, 

আঁবো দেখুন, বাঁংলাদেশেব সামাজিক অগ্রগতিব সমস্যা গ্রন্থে মোহাম্মদ 
আনিম্থব বহ্মানেব বক্তব্য, পৃ. ৪৫। 

[676 [00170100, 12152 54271 17014001025 40015 10600501), 
[.0100010, 7, 78, 0209 15 (21029100600 169211 61)9 ৫9501119610) 
01005 8026 0০1:680018,09 10 18006 89 21) 80192111106 10819- 
81010 ০০৫”, 982 (8211 11817, 7112 1218716297111 49744712272 ০07 
1,075 07721727455 [১1051555 1১001191915, 1$1099০0৬/, 1972. 
0, 1094, 


মোহাম্মদ আনিস্থব বহমান, প্রীণ্ুক্ত, পৃ. ৪৫। 

এ বিষয়ে বার্মা সবকাবেব কিছু বিপোর্টে যথাযথ মন্তব্য কবা হয়েছে। 
যেমন, কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে-_ 

0175 05011506 0205661 06 000675 [1000 0116 101906 01 9101901181- 
17)017)0 [0 810011)61, 17061915 00 90116 012 000৮611161192 ০01 (139 
050091 00৬61100961 17 5001) 17080661523 168৬৪ 0: 1010]10- 
01010,... [1 8. 10081) 10) 00 11009155111) 88110016016 151008.1109 11 
& 01805 001 110015 1010561 0081) ৪, 5111815 10815812130. 15 


১৯৪, 


১৪১৫০ 
১৪৯৬, 


ভূমিকা ৭ 
10119/60 0% 90172 0106 1961 00. 5000901010 91120 17910195685 
1905 5009081 09 01110 ৪ 50119091 210 (1015 1720 11) (01) 501০০০- 
9060 10% 50176 0106 ৬/1)0 001 2. 16৮/ [701101)9 [1169 [0 1101)106 
0000110 11681017, 2105 £180516101 11091950 017)6% 10712) 910096 
8100176 006 06901016 ৬/111 [100 10106 ০000 1950 00911 09109100116, 
1)6 06900061009 01 08105661 1011160 11710127015 2170 1095061:9৫ 
202,019, 50 6179 9৮০1) 10000110 9171090 ০00001919 061911019,066৫. 
1100 1708011817109] ৫17009০5, 999, £1/2 1717121 13217০71 01 1/6 
4421717717917211077 1207227115217107 (00777711122 1951, 0, 10, 
আরেকাট রিপোর্টে বল। হয়েছে- 
৬০ ৬০1৫, 17099591115 00 01105 00 012 98006001017 01 
০0৮6101091)0 0180 005 9010০0016 01 0109 591৬106 210 11)6 ৬/109 
11)061010810669801110  9০0৬/661॥ [176 019011015 2170 076 0017019 
2110 2150 066৬9610009 ৬৪110019 1৬11111511165 7০011101690 9017 
৩919100] 2790011)90101) 2110 16210191991. 1:01 11015021000, 01)01151) 
1 021) 92511 706 10211011760 [1086 917) 60091110060 19119 
€(01710199101)61 90910 ৪০016 1)1109611 6110161061% 89 2, ১6০01০- 
6215 00 0706 (39611017191 10 (1) 1৬101501195 ৬1101) 816 ০010- 
9911060. 9101) 900121 ৬/ ০1916, 1,008] 3909৬০11010 901, 4৯911011011 
870 1,810 ব80101191159010105 1 15 07001) 0 90019501017) ড/1)901)61 
0150100 9%:0091161706 21019 ৮/01110 19100011111) (011 00101996010 
(0 0০ 006 9010110150191015 11620 11 57101 1৬11101901195 25 01806 
[0০৬০919)010061)6, 11000515, বি ৪0101091 [১12101011085 01111791909 2100 
[২০৬০1000, 13910740118 20160 ১০1)025 £777770) (001777775- 
81075 1961. 0. 138. 4159 596 1581 18981 & 0010615, 
108517101 4077171/517011071, 061, 
বি 01:01 13120, 102/2101)77161161 /1271711712 2719071510225/., 0, 3. 
কাঁজী জাওয়াদ, “অপৃশ্ঠ শাসক", বিচিত্রা, ২১, ৩. ১৯৮০ | 
9191 15180, 01), ৫৫ 00০ 261, 
চ০01: 50106 10518010601 90102601105 01 110৬ (1915 6%018.090101 01 
80101839 1799 0:98050. 2 01515 0 019 ০০9185015 50906 17 
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38175190991), 596 1২6171180 ৯০001087 200 1৬101791161 /৯15৭7205 
01, ০1/ 0, 562-70, বাংলাদেশের সামাজিক অগ্রগতির সমস্যা গ্রন্থে 
মহিউদ্দিন আঁলমগীবেব বক্তব্য, পৃ. ৫৪-৫৫। 

১৯৭, বিস্তৃত বিববণেব জন্য দেখুন, হাঁযাৎ মাঁমুদ, বাংলাদেশে মাতৃভাষাঁব 
অধিকাব, সাহিত্য সমবায়, ঢাকা, ১৯৮৬, পূ ১৫। 

১৯৮ এ, পৃ. ৫৯। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


পুর্ব পাকিস্তান : পার্লামেপ্টারি শাসন 


১ পূর্ব পাকিস্তান বনাম পশ্চিম পাকিস্তান 
আলাপ-আশ্রযী ইতিহাস (ওবাঁল হিষ্ট্ি) কখনো৷ কখনো! তুলে ধবে বিভিন্ন 
সামাজিক শক্তিব মিথক্ক্রিযা সম্পর্কে গভীব অন্তদূ্টি। অন্য কোন এঁতিহাসিক 
উপাদান সম্পর্কে একথা সমভাবে প্রযোৌজ) নয । অন্যান্য সব উপাদানে পাঁওযা 
যাবে না হযতো। ব্যক্তিত্ব / ইচ্ছাৰ অনবধত সংঘাত য। প্রতিযোগ৷ বিভিন্ন 
সামাজিক গ্রপেখ ক্রমবর্ধমান ফাঁটলেব প্রতিচ্ছাঁযা । আধিপত্য বিস্তাবকাবী গ্রুপ, 
যেমন, অবাঁঙালী আমলাবা। শুপু কথায নয, কাঁজেও তাদেব প্রতিপক্ষ বাঙালী 
আমলাঁদেব দেখাতে কস্থব কবত না খে তাঁবা উচ্চমার্গেব ।- বাঙালী আমলাবা 
[ ও বাঁজনীতিধিদবা ] অবাঁডীলী আমলাদেব ভুলন।ধ সাধাঁবণত এসেছেন কম 
ক্ষমতাশালী সামাজক বাঁজনৈতিক স্ব থেকে । এ কাবণে, প্রথমোক্তদেব মনে 
সুষ্টি হযেছে খানিকটা জাতিগত উচ্চ ধাবণা [ নকৃশা ১11 ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য, 
অবাঁঙাপী আমলাবা। যা খুশি তা কবতে দ্বিধা কৰতেন না । নিজেদেব জন্য ববাদ 
কবতেন তাঁবা ভালো পোষ্টিং ও অপেক্ষাকৃত উচ্চ পদ [ নকৃশা ২]।২ একটি 
উদাহবণ দিলেই বিষষটি স্পষ্ট হবে। পাকিস্তান হওযাঁব পব মাত্র যুগ্ম-সচিবেব 
পদমর্যাদা যাঁওযাঁব জ্যেষ্ঠতা নিযে আজিজ আহ্মদ নিযুক্ত হযেছিলেন পূর্ববাঁংল। 
সবকাবেব মুখ্য সচিব | যখন কৌন বাঁডীলী আমলা অবিচাবেব বিকদ্ধে প্রতিবাদ 
জানাঁতেন, [ মৌখিকভাবে হলেও ] তখন তাঁব বিকদ্ধে নেওয়া হতো! শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা [ নকৃশা ৩], যেমন, ঝাঁমেলাপূর্ণ বদলি । হযতো, অবৈধ ক্ষমতা নিজেকে 
বক্ষাব এক অদ্ভুত উপায় আছে : অসহিষু্তা | এবং সে কাবণে, একজন অবাঙালী 
আমলা তাঁব চেষেও উচ্চতব পদে নিযৌজিত বাঙালী আমলাব সঙ্গে খাবাঁপ 
ব্যবহাব কবতে পাঁবতেন, এবং অবাঁঙালী মুখ্য সচিব [ আজিজ আহমদ ] সাহস 
বাখতেন পূর্ববীংল1 সবকাবের মন্ত্রী পবিষদেব সিদ্ধান্ত নাকচ কবাব [ নকৃশা ৪ 118 
এমনকি অবাঙালী পুলিশ কনস্টেবলও তাদেব বাঙালী সহকমীব তুলনায় ভোগ 
কবতেন বেশি স্থুযোগস্থবিধা [ নকৃশা ৫ 11 শুধু প্রমোশনেব ব্যাপাবেই নয়, 
সবকার সরববাঁহকৃত উপকবণাদির ক্ষেত্রেও ছিল ' একথা প্রযোজ্য । একজন 


৬৫: ৬ 
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অবাঙালী আমলা তাঁর অধস্তন বাঙালী সহকর্মীর সঙ্গে ভাডাখাটা কুলির 
মতো আচরণ কর্পতে দ্বিধা করতেন না৷ [ নকৃশ! ৬]1৬ একবাব তো বাঙালী 
একজন অফিসারকে বলা ২য়েছিল নধী সাঁতরে অন্ত পারে যেতে যেহেতু নদী 
পারাপাবের নৌকো ছিল না। অবাঙালী আমলাদের ওদ্বত্যপূর্ণ এই আচরণ 
হয়তো সাহসী করে তুলেছিল অধস্তনদেখ, যার একটি উদাহরণ ১৯৪৮-এর দিকে 
যশোরে বাঁডালীদের বিরুদ্ধে অবাঙ।লীদের রায়ট [ নকৃশা ৭]। [১৯৭১-এ ও 
এমনটি ঘটেছিল, অবশ্ঠ অনেক ব্যাপক আকারে ]। 

কিন্তু, সবক্ষেত্রে বাঁডালী আমলারা যে তা মেনে নিয়েছিলেন তা নয়৷ 
অবাঙালী আধিপত্যের ধিকদ্ধে নানা ভাবে ওরা প্রতিবাদ করেছেন-_ য] বিশ্বের 
অন্ান্য দেশের পণ্ডিতদের আমলাতন্ত্র সম্পর্কে ছাচে ঢাল দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সম্পূর্ণ 
আলাদা । এমনকি, প্রশিক্ষণকালে চাকরি হারাবার ঝুঁকি নিয়েও তরুণ বাঙালী 
আমলা প্রতিবাদ করেন । বাংল ভাষাকে হেয় করার অপচেষ্টার খিকদ্ধে-_- 
[ নকৃশ1 ৮]1' যেহেতু, অধাঁঙালী আমলাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছল বাঙালী 
আমলাদের, তাই তারা বিভিন্নভাবে সহায়তা করার চেষ্টা করতেন বাঙালী 
রাঁজনীতিবিদদের । একজন রাঁজনীতিবিদ-এর স্ত্রীকে জেলে স্বামীর শুশ্রাা করার 
জন্য সাবারাত থাকার মতো ঝুঁকিপূর্ণ অনুমতি দিতেও তারা৷ দ্বিধা করেননি 
[ নকৃশা ৯] এখং একই কারণে, প্রাক্তন একজন বাঙালী প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে 
খবর যোগাড় করার জন্য অবাঙালী গোয়েন্দ। প্রধানের নির্দেশ বাঙালী অফিসার 
গেছেন এড়িয়ে [ নকৃশা। ১০ 11৮ 

নকৃশ। 

১. অনেকেই জানিয়েছেন, তাঁদের চাকুরী জীবনের শুরুতে [ পঞ্চাশের দশকে ] 
লক্ষ্য করেছেন, পশ্চিম পাকিল্তানীর! প্রায় ক্ষেত্রে, তারা যে জাতিগতভাবে 
বাঙালীর ওপরে, বিভিন্রভাবে ত৷ প্রকাশের চেষ্টা করতেন। এ সময়, পূর্ব 
পাকিস্তানে যেসব পশ্চিমা আমল। কর্মরত ছিলেন তাদের সমা'জও ছিল আলাদ।। 
পূর্ব পাকিস্তানের আমল ও রাজনীতিবিদদের তারা কী চোখে দেখতেন তার 
একটি উদ্দাহরণ দিচ্ছি । 

গুরমানী ছিলেন পাঞ্জাবের গভর্নর | তিনি একবার একজন উচ্চপদস্থ বাঙালী 
আমলার সহকর্মীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, “আচ্ছা, পূর্ব পাকিস্তানে যেসব 
রাজনীতিবিদ ও আমল! শীসন করছেন তাঁরা সমাজের কোন্‌ স্তর থেকে এসেছেন ?' 
ভদ্রলোক উত্তর দিয়েছিলেন, “সাধারণ স্তর থেকে । গুরমানী তখন বলেছিলেন, 
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“ইফ উই হ্যাভ টু লিভ উইথ পিপল অফ ভাস্ট ফ্রম ঈস্ট পাকিস্তান, তা'হলে তো 
চলবে না।' 

২, “আমাদের কে সব সময় দমিয়ে রাখাঁর চেষ্টা করত কেন্দ্রীয় সরকার”, 
বললেন এক অবসরপ্রাপ্ত সচিব [সি এস পি] আমাদের নিয়োগ করা হতো 
গুকত্বহীন পদে । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পঞ্চাশের দশকে যখন আমাদের 
মহকুমা প্রশীসক নিয়োগ করা হলো তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঙালী সি এস পি- 
দেব নিয়োগ করা৷ হলো সীমান্তবর্তী মহকুমাগুলিতে । তিনি আবে জানালেন যে, 
প্রমৌশনেব সময়ও ছিল একই নীতি । সবচেয়ে বড় উদাহরণ, তৎকালীন পূর্ব 
পাকিস্তানের চিফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদ | যে সময় মাত্র তার যুগ্ম-সচিব 
হওয়ার কথা সে সময় হয়ে গেলেন তিনি চীফ সেক্রেটারি । 

৩. পঞ্চাশের দশকে তৎকালীন পূর্ব-পাঁকিস্তান থেকে সিভিল সাঁভিস পেয়ে- 
ছিলেন ক। কিন্তৃতীকে নিয়োগ করা হয়েছিল পাঞ্জাবে ৷ বছর পাঁচেক পাঞ্জাবে 
কাজ করার পর, তাঁকে বদলি করা হয়েছিল আবার ঢাকায় । এখানে তাঁকে হোম 
পলিটিকাঁল বিভাঁগে ডেপুটি সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়েছিল । পাঞ্জাব থেকে 
ফেরার পব ক-এব কাছে ষেটা আশ্চর্য লেগেছিল তা হল, তীর সমসাময়িক 
বন্ধুরা তখনো এ জি এম অথচ, পাঞ্জাবে থাকার সুবাদে তিনি প্রমোশন পেয়ে 
হয়ে গেছেন ডি এম। সি এস পি অফিসারদের এক সভায় এ কথাঁট তিনি 
উঠিয়েছিলেন | তীর বক্তব্য পশ্চিমা কর্তাব্যক্তিদের পছন্দ হয়নি এবং এর ফলও 
পেয়েছিলেন তিনি হাতে হাতে। 

এ ঘটনার কয়েকদিন পর অফিসে গিয়ে তিনি দেখলেন, তাঁকে ডি এম 
হিসেবে বদলি করা হয়েছে এক জেলায়। অথচ মাস কয়েকের মধ্যেই বিশেষ 
প্রশিক্ষণের জন্য তীর বিদেশ যাঁওয়ীর কথা । বদলির আদেশ হাতে নিয়ে তিনি 
গেলেন অবণঙাঁলী চীফ সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে । চীফ সেক্রেটারি তাঁকে 
দেখে বললেন, “তুমি কি ট্রান্সফার অর্ডারের বিরুদ্ধে প্রতিবাঁদ জানাতে এসেছ ? 
'ক' বললেন, 'নী, আমি শুধু জানীতে এসেছিলাম যে, একজন ডি এম-এর কার্যকীল 
সাধারণত তিন বছর। আমি বিদেশ যাব তিন-চারমাঁস পর | স্থতরাং এই 
অল্পসময়ের জন্য একটি জেলায় আমাকে পাঠিয়ে কী লাভ? 

চীফ সেক্রেটারি এ প্রসঙ্গে শর কথা৷ বলতে চাইলেন না । শুধু ক-কে 
বললেন, এ ট্রান্সফার অর্ডার না মানলে তাকে সাঁসপেণ্ড করা হবে। ক কিছু না 
বলে চলে গেলেন। 


৮৪ প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশ 


তখন আবুহোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রী । মন্ত্রীসভার বেশ কয়েকজন সদশ্য 
চাইলেন প্রসঙ্গটি কেবিনেট মিটিংয়ে আলোচনা করার জন্য | তারা ব্যাপাঁরটিকে 
দেখছিলেন একজন পশ্চিম আমল কর্তৃক বিন। কারণে একজন বাঙালী আমলার 
অপমান হিসেবে । কিন্তু ক তাতে রাজী হননি। তিনি সিভিল সাভিসের 
শৃংখলা ভাঙতে চাননি । তা ছাড়া রাজনীতিবিদদের সঙ্গেও নিজেকে জড়াতে চান 
নি। কারণ, তীরাও যে ভবিষ্যতে সেই চীফ সেক্রেটারির মতো ব্যবহার করবে ন' 
তার নিশ্চয়তা কোথায়? 

৪. পঞ্চাশের দশকে, পশ্চিম পাঁকিস্তানী বিশেষ করে পাঞ্জাবী আমলাদের 
দাপট ছিল অসম্ভব | উদাহরণস্বরূপ আলতাফ গওহরের কথ। উল্লেখ করা যায়। 
এঁ সময় তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের হোম-পলিটিকাঁল বিভাগের সামান্য উপ- 
সচিব । কিন্তু দেখা গেছে, এস পি ব1 সমপদমর্যাদার এমনকি ডি আইজিদের 
রিপোর্টও তাঁর মনোমত না হলে ছুড়ে ফেলে দিতেন এবং ধমক দিতেন । এর 
একটি কারণ ছিল, যা আগেই উল্লেখ করেছি, জাতিগত বিদ্বেষ । এ ছাড়া, 
বিরোধীদলগুলি সম্পর্কে সবসময় তিনি চাইতেন, পুলিশ যেন বিদ্বেষযূলক রিপোর্ট 
দেয়। প্রশাসনে তাঁদের প্রভাব এমনই ছিল যে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত তাদের সমঝে 
চলতেন । এর একটি উদীহরণ তুলে ধরছি নীচে । 

পঞ্চাশের দশকে পূর্ব-পাঁকিস্তানের চীফ সেক্রেটারি ছিলেন আজিজ আহমদ । 
প্রাদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রী ছিলেন হাঁমিছুল হক চৌধুরী । বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে 
প্রস্তাব করা হয়েছিল ভারতে ঢোল রপ্তানি করা যেতে পারে । প্রাদেশিক 
কেবিনেট এ প্রস্তাব অনুমোদন করে। সিদ্ধান্তটি পছন্দ করেননি আজিজ 
আহমদ । বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে তিনি ঢোল রপ্তানী বিষয়ক ফাঁইলটি চেয়ে 
পাঠান এবং তাতে লিখে দেন যে, ভারতে ঢোল রপ্তানি করা যাবে না। 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা স্বয়ং মৃখ্যমন্ত্রীও সরকারী কর্মচারীর এই 
উদ্ধত্যের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি । এর প্রধান কারণ, সবাই জানতেন 
যে, আজিজ আহমদ জিন্নাহের মনোনীত লোক । আজিজ আহমদকে চটালে 
জিন্নীহও চটে যেতে পারেন । এবং কেন্দ্র হয়তো প্রাদেশিক মন্ত্রীসভী ভেঙে দিতে 
পারে। 

৫, একজন অবসরপ্রীপ্ত আই জি তীর চাঁকুরিজীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে 
জানিয়েছেন, ১৯৪৮ সাঁলে ঢাকায় যে পুলিশ ধর্মঘট হয়েছিল তাঁর' প্রধান কারণ 
ছিল, বিহারী বা পাঠান পুলিশদের প্রতি কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতিত্ব । 
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১৯৪৭ সালের আগে পুলিশ বাহিনীর অধিকাংশ ছিল বিহারী হিন্দু। ১৯৪৬ 
সালে শাহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলার প্রধানমন্ত্রী থাকীকালীন বেশ-কিছু পাঁঠানকে 
নিয়েছিলেন পুলিশ বাহিনীতে । ১৯৪৭ সালের পর এর! ঢাকায় চলে আসে। 
উপরের দিকে পুলিশ অফিসাররা তখন ছিলেন অবাঁডীলী। তাই স্বাভাবিক 
ভাবেই এ'রা অবাঁঙালী সিপাহীদের ক্ষেত্রে প্রমোশান, এমনকি বেশন বিতরণের 
ব্যাপারেও পক্ষপাতমূলক আচবণ কবতেন | ১৯৪৮ সালের ঢাঁকাঁব পুলিশ ধর্মঘটের 
এটি ছিল একটি বড় কারণ । 

৬. পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি ক তখন নাবায়ণগঞ্জের এস ডি পি ও। 
বিভাগীয় ডি আই জি ছিলেন একজন মীদ্রাজী | 

নারায়ণগঞ্জে আভ্যন্তবীণ জল পরিবহন সংস্থাব অফিস । সেই অফিসে একদিন 
ইউনিয়ন সংক্রান্ত এক ঝামেলা হলো যাঁতে জডিত ছিলেন স্থানীয় ফায়ার 
বিগ্রেড়ের একজন অফিসাব | এই অফিসাবেব সঙ্গে আবাঁর খাতির ছিল মাদ্রাজ 
ডি আই জি-র। তিনি তখুনি তব বন্ধ ডি আই জি-কে অভিযোগ জানিয়ে 
বললেন, এস ডি পি-ও তৎপব হলে ইউ“নয়নেব ঝাঁমেলা হতো না। 

বন্ধুর আহ্বানে ডি আই [জ ঢাক! থেকে নারায়ণগঞ্জ থানায় এসে উপস্থিত । 
থানায় পৌছে ডেকে পাঠীলেন তিনি ক-কে। ক তখনো ইউনিয়ন সংক্রান্ত 
ঘটনাটি পুরোপুরি জীনতেন না । 

যা হোক, তলব পেয়ে তিনি থানায় এলেন। ডি আই জি তার কাছে 
কৈফিয়ৎ দাঁবি করে বললেন, কেন সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ থাঁনা যথাযথ ব্যবস্থা 
নেয়নি। ক জানালেন, ঘটনাটা ঘটেছিল নদীর ওপারে । সময়মতো খবর 
পেলেও তিনি পৌছতে পারতেন নী ঘটনাস্থলে । কারণ, নদী পেরুবাঁর তেমন 
বন্দোবস্তও নেই । নৌকো যোগাড় করে, পেকবার বন্দোবস্ত করতে সময় লাগে। 
ডি আই জি বললেন, “নৌকো নেই তো সীতার দিয়ে পেরুলেন না কেন? 

ক এ কথায় অপমানিত বোধ করলেন। যদিও তীর চাকুরি তখন নতুন, 
তবুও তিনি ডি আই জি-কে বিনীতভাঁবে অনুরোধ জানিয়ে বললেন, যেন 
তিনি সংযত ভাবে কথা বলেন। ডি আই জিও চটেমটে চলে গেলেন ঢাকায় । 

ক তখন তাঁর ওপরওয়ালা এস পি-কে ঘটনাটি জানালেন | তিনি ভেবে- 
ছিলেন, পরে কোনে ঝামেলা হলে এস পি নিশ্যয় তার অধস্তন অফিসারকে 
সাহায্য করবেন । 

ডিআই জি কিন্ত ক-র প্রতিবাদ ভোলেননি। অধস্তন অফিসারের সঙ্গত 
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প্রতিবাঁদকেও তিনি ধরে নিয়েছিলেন অপমান হিসেবে । ঢাঁকায় ফিরেই তিনি 
আই জি-কে অনুরোধ জানালেন ক-কে যেন তথখুনি নারায়ণগঞ্জ থেকে বদলি করে 
দেওয়া হয়। আই জি মেনে নিলেন ডি আই জি-র কথা । এখানে উল্লেখ্য যে, 
এস পি ধার ওপর ক নির্ভর করেছিলেন অনেকটা তখন নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয় মনে 
করেছিলেন । 

৭, ১৯৪৮ সালে যশোরে বিহাঁরী ও বাঙালীদের মধ্যে ছোটখাটো৷ একটি 
দাঙ্গা! বেধেছিল । যশোরের ডি এম এবং এস পি দু'জনেই ছিলেন অবাঙালী। 
ফলে যশোরের বাঙালীর! সন্ত্রস্ত হয়ে দিন কাঁটাচ্ছিলেন। তারা আশঙ্কা 
করছিলেন অবাঙাঁলী ভি এম এব* এস পি বিহারীদের পক্ষাবলম্বন করবেন । 
ক ছিলেন তখন অন্য এক জেলার সহকারী পুলিশ স্থপাঁর। তাঁকে তখন যশোরে 
বদলি করা হয়েছিল । যশোরের বাঁঙীলীরা, পুলিশ বাহিনীতে একজন বাঙালী 
অফিসারের উপস্থিতি দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন এবং তা সাহায্য 
করেছিল জেলার টেনশন কমানো য় । 

৮. ক পাকিস্তান পুলিশ সাঁভিসে যৌগ দিয়েছিলেন পঞ্চাশের দশকে ৷ তিনি 
যখন ট্রেনিংয়ের জন্য সারদা পুলিশ একাডেমীতে তখন ভাষা আন্দোলন শুরু 
হয়েছে । ভাষা আন্দোলনের আঁচ সঞ্চারিত হয়েছিল আরো অনেকের মতো 
তার মধ্যেও । 

পুলিশ একাডেমীতে শিক্ষানবীশ অবাঁঙীলী অফিসারদের তখন শিখতে হতো 
বাংল! এবং বাঁঙালীদের উর্দ। ক এবং তীর কয়েকজন বাঁঙালী সহকর্মী উর্দু“ পরীক্ষা 
দিতে রাজী হলেন না। ভাষা আন্দোলন তখন আরে তীত্র আকার ধারণ 
করেছে । এই পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ তখন ভাষ! পরীক্ষাই উঠিয়ে দিয়েছিলেন । 

৯. বাঙালী সিভিল সার্ভেষ্টরা৷ মনে মনে অবাঁঙীলী সিভিল সার্ভেপ্টদের 
আধিপত্যে ছিলেন অখুশি । তাই বাঁডাঁলী রাজনীতিবিদদের সঙ্গে এক ধরনের 
আতাঁতে সব সময় তাদের ঝোঁক ছিল । বন্দী বাঁঙাঁলী রাজনীতিবিদদের সাহায্য 
করতে তাঁরা সবসময় ছিলেন তাই সচেষ্ট । এ প্রসঙ্গে একজন যুগ্ম-সচিব একটি 
ঘটনাঁর কথা উল্লেখ করেছেন । 

পঞ্চাশের দশকে, শেখ মুজিব জেলে । সেখানে তিনি অস্থস্থ হয়ে পড়েছিলেন 
এবং তীর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন । এ কথা জানতে পেরে বাঙালী 
পুলিশ অফিসাররা গোপনে বেগম মুজিবকে জেলে নিয়ে এসেছিলেন | এবং 
স্বামীর সঙ্গে জেলের ভিতরে এক রাত থাকতে দিয়েছিলেন । 
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১০ ক যখন ছাত্র তখন তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সোহরাওয়ার্দীর | 
তারপর ক যখন এস ডি পি ও, সোহবাওয়ার্দীর সঙ্গে তখন তার আবার দেখা 
হয়েছিল এবং সোহবাঁওয়াদশী তাঁকে চিনেছিলেন | এরপর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী 
হিসেবে সোহবাঁওয়াদর্শ সফরে এলেন পূর্ব পাকিস্তানে । ক তখন একটি জেলার 
এস পি। প্রধানমন্ত্রী এবারও তাঁকে চিনলেন এবং জেল। সফরের সময় সঙ্গে 
নিলেন তাকে । ফলে ক-এব সঙ্গে তীর পরিচয় আরো গাঢ় হয়েছিল । 

কিছুদিনের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীত্ব হারালেন সোহরাঁওয়াদর্শ । নাগরিক সোহরা- 
ওয়ারী এবার এসেছেন ঢাকায় । উঠেছেন হোঁটেল শাহবাগে । বিকেলে বেড়াতে 
আসেন বেসকোর্সে [ সোহরাওয়াদর উদ্যান ]| কিছুদূর থেকে পুলিশের চররা 
নজর বাঁখে তার ওপর । ক তখন ঢাকায় সি আই ডি বিভাগে কর্মরত । তিনিও 
রোজ বিকেলে, ভ্রমণের জন্য আসেন বেসকোর্সে । 

এমনি একদিন বিকেলে, ক এসেছেন রেসকোর্সে । গাড়ি থেকে নেমে 
হাটছেন তিনি । হঠাৎ দেখলেন, সোহবাঁওয়াদর্র মতন দেখতে একজন হেঁটে 
আসছেন । কাছে আসতেই বোঝা গেল আসলেই তিনি সোহরাঁওয়াদ। এবারও 
নৌহরাওয়ার্শ চিনলেন ক-কে। কুশল বিনিময় করলেন দু'জনে । একসঙ্গে 
হাঁটলেন ছু'জন কিছুক্ষণ । একসময় ভ্রমণশেষে দু'জন এসে দরীডালেন ক-এর 
গাড়ির সামনে । সোহ্রাঁওয়াদশী বললেন, তাঁর একট্রু বনাঁনী যাবার দরকার 
| বনানী তখন ঢাঁকাঁর বাইরের অঞ্চল হিসেবে পবিগণিত ] কিন্তু গাঁড়িঘোঁডা নেই 
সঙ্গে । ক বললেন, তার যদি আপত্তি না থাকে তবে ক নিজের গাড়িতে তাঁকে 
পৌছে দিতে পারেন । রাঁজী হলেন সোহরাওয়াদণ। 

কিছুদিন পর, সি আই ডি প্রধান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এলেন ঢাকায় । 
ক-এর ডাক পড়ল তাঁর অফিসে । একথা-সেকথার পর সোহরাওয়াদর্শ প্রসঙ্গ 
উঠল । ক এ স্থযৌগে কয়েকদিন আগে সৌহ্রাওয়াদীর সঙ্গে তার সাক্ষাকারের 
পুরো বিবরণ দিলেন, কারণ রিপোর্টে তিনি তা৷ উল্লেখ করেননি | 

পরের দিন | নানা কথার পর সি আই ডি প্রধান বললেন ক-কে, “তোমার 
সঙ্গে তো সৌহরাওয়াঁদ্শর বেশ ভালো! পরিচয় আছে । একটা কাঁজ কবতে হবে 
তোমাকে । তীর স্থ্যটকেসে একট! বই আছে, আমেরিকা থেকে প্রকাশিত । 
ওটা আমাদের দরকার | বইট তোমার হাতিয়ে আনতে হবে স্থ্যটকেস থেকে ।” 

সি আই ডি বিভাগে কর্মরত থাঁকা সত্বেও এ প্রস্তাবে বিস্মিত হলেন ক। 
থিলারে তিনি এ ধরনের উপাখ্যান পড়েছেন বটে কিন্তু বাস্তবে যে তাকে এ কাজ 
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করতে হবে তা ভাবেননি । স্বাভাবিক ভাবেই তিনি এ প্রস্তাবে রাজী হলেন 
না। নানা অভুহাত তুলে ক সেদিন অব্যাহতি পেয়েছিলেন সি আই ডি প্রধানের 
হাত থেকে । 


২ সাধারণ প্রশাসন 

আমলারা জনস্বার্থ এবং পেশাগত দক্ষতা তুলে ধরতে পারে যদি তাঁদের 
থাকে সাঁধুতী, সহানুভূতি, সাহস, ধের্য এবং বিচক্ষণতা। একটি পরিস্থিতিতে, 
যেখানে উচ্চ ও নিয়পদস্থ কর্মচাীরা ব্যর্থ হয়েছে, সে ক্ষেত্রে একজন পুলিশ অফিপাঁর 
[ নকৃশা ১১ ] হয়তো দেখাতে পারেন এ ধরনের গুণাবলী, এবং সহানুভূতিশীল 
হয়ে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবির কথা শুনে মেটাতে পারেন বন্দর ধর্মঘট ।৯ একই 
ভাঁবে [ নকৃশ1! ১২ ] একজন পুলিশ অফিসার ্টিমার কোম্পানির শ্রমিক ধর্মঘটিদের 
বুঝিয়ে প্রত্যাহার করিয়ে নেন ধর্মঘট ।১” অথচ এ কাজেব দায়িত্ব কোম্পানির 
ম্যানেজারের | শক্তি প্রয়োগ না করে, কোম্পানির ধর্মঘট প্রত্যাহারের ব্যাপাবে 
পুলিশ অফিপারের সাফল্য শুপু কোম্পানি ম্যানেজারের ব্যর্ঘতাই তুলে ধবে না, 
সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও তুলে ধরে যে, বিস্তবানদের হয়ে কাজ করায় পুলিশের যে 
ঝোঁক তা কি ঠিক? অনেক সময়, একজন পুলিশ অফিসার শক্তি প্রয়োগ করতে 
চাঁন না_ যেমন, ছাত্র ধর্মঘটের বেলায় | নকৃশা! ১৩ ]-_ যেখানে কলেজের অধ্যক্ষ 
[ একজন ইউরোপীয় অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস আফসার ] চাচ্ছেন পুলিশের 
হস্তক্ষেপ । এ ক্ষেত্রে কিন্ত তিনি ঝুঁকি নিচ্ছেন খানিকট। | কারণ, হঠীৎ করে 
অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে, হিংসাত্বক ঘটনা ঘটে যেতে পারে, এবং তার 
সংযমকে হয়তো সমালোচকর৷ তখন ব্যাখ্যা করতেন “বিচার বিবেচনাহীন” বলে! 
কিন্তু ঝুঁকি নেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হয়, যখন তাঁর ওপরওয়াল৷ সমর্থন জানান 
তাকে [ নকৃশা ১৩]। 

সহকর্মীদের নিগ্রহ থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার জন্য আমলাদের সতর্ক 
থাকা বাঞ্ছনীয়। উদাহরণস্বরূপ নিম্পপদস্থ পুলিশ কর্মচারীদের উপদ্রব মনে আসে 
[ নকৃশা ১৪ ও ১৫]। নিয়পদস্থ অনেক সরকারী কর্মচারী সাধারণ মাহুষকে 
ঝামেলায় ফেলার জন্য মিথ্যা মামল1 তৈরি করতে পাঁরে। একজন জনস্বার্থ 
রক্ষাকারী প্রশাসককে সহকর্মীদের এ ধরনের আইনের অপব্যবহার থেকে বিরত 
রাখতে হবে [ নকৃশা! ১৫], যাতে পরবর্তীকালে এ থেকে উদ্ভূত বেদনাদায়ক 
পরিস্থিতি হতে পরিত্রাণ পাঁওয়া যায়।১১ 
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একজন প্রশাসক সামান্য অসাবধানতাঁর জম্যও সম্মুখীন হতে পারেন অত্যন্ত 
বিব্রতকর অবস্থার । এমনও হতে পারে যে কোনে কিছুর সঙ্গে না থেকেও তিনি 
হারাঁতে পারেন সুনাম । এমনকি একটি কারখানায় নিছক পরিদর্শনও প্রতিদ্বন্্বী 
অপর এক কারখানার মালিককে স্থযোগ দিতে পাবে কুৎসা রটনার। স্থতরাং 
একজন প্রশাসককে কৌশলী হয়ে, একই এলাকাব প্রতিদ্বন্ী ছ'্জন মিল মালিকের 
মিল পরিদর্শন করতে হয় [ নকৃশা ১৬ ], যাঁতে বজায় থাকে ভারসামা । এখানে 
প্রশাসক তুলে ধরেন তাব নিবপেক্ষতাঁর দৃষ্টান্ত, এবং এটিও গুরুত্বপূর্ণ কারণ তা 
অকারণ সমালোচনার উৎস বিনাশ করে । 

কোন কোন লেখকের মধ্যে একটি ঝৌঁক দেখা যাঁয়, পাঁজনীতিবিদদের 
দৌষাঁরোপ করার, কাঁরণ, তীদেখ মতে, রাঁজনীতিবিদরা জনস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে 
প্রাধান্য দেন সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের ওপব। কিন্তু, এটা হয়তে। অনেকের চোখ 
এড়িয়ে যায় যে বেশ-কিছু উর্ধতন অফিসার [ যেমন, এখাঁনে উল্লিখিত নকৃশীসমূহে : 
আই জি-র ঘটনা ] নিজেই শাসক রাজনীতিবিদদের পক্ষপাত সমর্থন কবে তাদের 
অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপে আমন্ত্রণ জানান | এসব অফিসাররা নিশ্চয় পেশাগত নীতি 
উধ্বে রাখার ব্যাপাঁবে আগ্রহী নন | অবসর গ্রহণের আগের ও পবের কথা ভেবে 
নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাঁরা এটি করেন । সাধারণ মানুষবা জেনে হয়তো 
আশ্বস্ত হবেন যে, উর্ধবতন অফিসাঁবদের এ ধবনেব মনোভাব অধস্তনদের সবক্ষেত্রে 
প্রভাবিত করে না । অনেকে মনে করতে পাবেন, স্যাধ্য কাজ কবতে গিয়ে তারা 
বহুবার অপদস্থ হয়েছেন, স্থুতরাঁং এ সব ঝুট ঝামেলায় না গিয়ে স্রবিধাবাদী পথে 
থাকাই ভালো । কিন্ত, তাঁরা এটাও জেনে রাখুন যে, এ অদ্বহাঁত কোন কাঁজের 
কথা নয়। এখানে উল্লিখিত নকৃশীসযূহে দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে, অধস্তন 
অফিসাররা স্বার্থান্বেষী উর্ধতন অফিসারদের রাজনীতি সম্পৃক্ত নির্দেশ প্রতিরোধ 
করেছেন । অথবা তা এডিয়ে গেছেন, কিন্তু সে কারণে বিপাকে পড়েননি | 
অতএব আমরণ বলতে পাঁরি, রাজনীতিবিদদের প্রত্যক্ষ এবং উর্ধবতন অফিসারদের 
পরোক্ষ রাঁজনৈতিক হস্তক্ষেপের ভয়, একজন আমলার পেশাগত দক্ষতা ব জনস্বার্থ 
সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে অকাট্য অন্ধুহাত ব1 অলজ্ঘনীয় প্রতিবন্ধক হতে পারে না।১২ 

১৭ নম্বর নকৃশীয় একজন তরুণ এস পি উপেক্ষা করেন আই-জির বেআইনী 
নির্দেশ যা আই জি জারি করেছেন শাসক রাজনীতিবিদকে খুশি করার জন্য । 
এই এস পি নতি তো স্বীকার কবেন-ই না, বরং জনৈক “নেতা'কে অনুরোধ 
জানান সেই ও সি-র বিরুদ্ধে প্রমীণপত্র দাখিলের জগ্য যাঁকে “নেতা” অপছন্দ 
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করেন । পিছু হটেন “নেতা” । এস পি-র কিন্তু কোন ঝামেলা পোহাতে হয় না 
চাঁকরি ক্ষেত্রে । ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের সময়, একজন আই জি কর্মশনার, 
এমনকি স্বরাষ্ট সচিবও বিভিন্ন এলাক1 সফর করে অফিসারদের প্ররোচিত করার 
চেষ্টা কবেন মৃূসলিম লীগকে সমর্থন প্রদীনেব জন্য । নকৃশা ১৮ এবং ১৯-এ দেখা 
যাঁয় অফিসাবর৷ প্রতিহত করেছেন এ ধরনের নির্লজ্জ কৌশল । কিন্ত এ জন্য 
তাদের কোন শান্তির সম্মুখীন হতে হয়নি। ১৯-নম্বব নকৃশীয় দেখি একজন 
বিবেকবান অফিসাঁর ওপরওয়াঁলাব স্থুনি্দিষ্ট নির্দেশ পেলেন একজন রাঁজনীতিবিদকে 
সম্পূর্ণ অন্ায়ভাঁবে গ্রেফতার করার, কিন্ত বিবেকবান বিধায় কৌশলে তিনি 
রাঁজনীতিবিদকে ক্ষ না করে পালন করলেন ওপরওয়াঁলার নির্দেশ |" 

কম উন্নত দেশের (1. 0.০.) ওপর পাশ্চাত্যের কিছু লেখায়. প্রশাসক 
(আমলা )দের বিশেষ কবে সামরিক ব্যক্তিদের দেখানো হয়েছে ত্রাণকর্তা 
হিসেবে । এবং বিপরীতে ছ্ীচে ঢাল! রাজনীতিবিদকে দেখানো। হয় একজন 
মুক্তিহীন ব্যক্তি হিসেবে | শুধু তাই নয় তাকে চিত্রিত করা হয় কগে আগ্রহী 
প্রশাসকদের প্রতিবন্ধক হিসেবেও । পাশ্চাত্যেব এই ধরনের লেখকরা প্রাঁয় ক্ষেত্রেই 
অনুধাবন করতে পারেন ন1 যে, এল ভি সি'র একজন রাজনীতিকের ওপর কত 
ধবনের চাঁপ থাকে । একজন রাজনীতিবিদ, ধাঁর হাতে সম্পদ সীমিত. তার ওপর 
বিভিন্ন স্বার্থের চাপ এমন ভাঁবে থাকে যে, প্রায় ক্ষেত্রেই পবিণত হন তিনি একজন 
বিপর্যস্ত ব্যক্তিত্ব হিসেবে ৷ তাই পার্লামেন্টারি আমলে, একজন মন্ত্রীব স্থপারিশ 
অনেক ক্ষেত্রে একজন আমলার কাছে বাঁড়ীবাঁড়ি বা মজার মনে হতে পারে। 
একজন মন্ত্রী যদি সঠিক সিদ্ধান্ত না নিয়ে থাকেন তাহলে একজন অফিসারেব পক্ষে 
ত্বাকে বোঝানো সন্ভব | এমনকি তিনি উপেক্ষা করতে পারেন বিশ্বরাজনীতির 
বাধ্যবাধকতা, শ্রমিক আন্দোলনের ওপর সরকারী রিপোর্টে কমিউনিস্ট অন্ু- 
প্রবেশের উল্লেখ করার নির্দেশও । যখন শ্রম বিভাগের একজন পদস্থ কর্মকর্তা 
[ নকৃশা ২০ ] এ ধরনের অভিযোগ তাঁর রিপোর্টে যৌগ করতে অনীহা প্রকাশ 
করেন তখন প্রাদেশিক মন্ত্রী শেখ মুজিব তাঁকে তা করতে বাধ্য করেননি । এ 
সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে [ মধ্য পঞ্চাশ দশকে ] ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পাকিস্তান 
সরকার তখন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নতজানু । আর যুক্তরাষ্ট তখন ভিত্তিহীন এ ধরনের 
অভিযোগ শুনলেই রিপোর্টকাঁরী মিত্র দেশকে টাঁকার থলে খুলে দেওয়ার জন্য ছিল 
প্রস্তুত । অবাক হওয়ার কিছু নেই যে একই ব্যক্তি তার সেই মন্ত্রীকে নকৃশী ২১] 
সফল অন্থুরোধ করেন মন্ত্রীবন্ধুকে ক্ষমা না করার জঙ্য, যিনি ভেঙেছেন শ্রম 
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আইন ।১* একজন মন্ত্রী ধার মাথার ওপর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব, 
তার পক্ষে খোঁজ রাঁখা সম্ভব নয় কোথায় কোন এক অসাধু আমলা নিজেকে রক্ষা 
করেছে মন্ত্রীর বন্ধু সেজে ও মন্ত্রীর নাম অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে । যখন একজন 
বিবেকবান অফিসার দৃষ্টি আকর্ষণ [ও তথ্য সরবরাহ ] করেন এ বিষয়ে মন্ত্রী তখন 
এঁ অসৎ ব্যক্তি সম্পর্কে নিজস্ব মতামত পরিবর্তন করেন [ নকৃশা ২২]। 

বোঝা যাচ্ছে, প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে একজন সরকারী কর্মচারী 
কার্যকর হতে পারেন একজন মন্ত্রীকে জনস্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে উদ্ধদ্ধ করতে 
[ ব্যক্তিস্বার্থ, পারি স্বার্থের বিপরীতে ]1 অবশ্য এ ক্ষেত্রে তীর সদিচ্ছার ওপর 
বিশ্বাস থাকতে হবে জনপ্রতিনিধির । উদাহরণস্বরূপ, তিনি ত্বপিত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে পারেন একজন অসৎ ও নিপীড়নকারী অধস্তনের প্রতি ধার বিরুদ্ধে সাধারণ 
মানুষ অভিযোগ তুলেছেন সাধারণ জনসভায় [ নকৃশা ২৩ ]। এবং তার রেকর্ড 
যদি নিফলঙ্ক হয়ে থাকে, তা হলে সেটা হয়ে ওঠে তাঁর সহায় । তখন বিরুদ্ধ- 
বাঁদীদের অভিযোগ ধোঁপে টেকে না, হতাশ তাদের হতেই হয় [ নকৃশা ২৪ ]। 
ওপরওয়ালার আস্থা অর্জন করলে বাঁ সমর্থন পেলে একজন সরকারী কর্মচারীর পক্ষে 
দুর্নীতি প্রতিরৌধ করা৷ সহজতর [ নকৃশা ২৫]। এমনকি, একজন যদি অন্যায় 
নির্দেশ বৌধ করতে গিয়ে নিঃসঙ্গবৌধ করেন প্রশাসনিক ও রাঁজনৈতিক অধিকর্তা 
থেকে, তা হলেও তিনি সফল হতে পারেন যদি তার সাঁহস ও আত্মবিশ্বাস থাকে। 
উদাহরণস্বরূপ এখানে উল্লিখিত একটি ঘটনার কথা৷ বল! যেতে পাঁরে, যেখানে 
[ নকৃশা ২৬] এ ধরনের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একজন প্রশীসক বলেছিলেন, 
প্রয়োজনে তিনি চাকুরি ত্যাগ করবেন, কারণ, সমমানের চাঁকুরি পেতে তার 
কোন অস্থবিধা হবে না। 

অনেক ক্ষেত্রে অবশ্ যুক্তি মানতে চাইবেন না রাজনীতিবিদ । কোন কর্মচারী 
যদি পোরষ্টিং বা] বদলির ক্ষেত্রে কোন রাঁজনীতিবিদের অন্থরোধ শুনতে নারাজ 
হন, তা হলে কোন কোন রাজনীতিবিদ নিজেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পিছপা 
হবেন না [ নকৃশ! ২৭ ]। তাছাড়া। রাজনীতিবিদ হয়তো৷ আবিষ্ষীর করবেন একজন 
কর্মচারী, যে তীর রাজনৈতিক প্রতুকে খুশি করার জন্য নির্লজ্জ কাজও করতে 
পারেন । যেমন, একজন প্রাদেশিক গভর্নর ১৫ মেয়েদের স্কুলের জন্য দান করা 
দালান আবাঁর ফিরিয়ে নিয়েছিলেন সরকারী এক আমলার সহায়তায় [ নকৃশ। 
২৮]। সাধারণ লোক কিন্তু আশ্বস্ত হয়, যখন দেখে যে একজন সাহসী, সৎ ও 
আত্মবিশ্বাসী সরকারী কর্মকর্তার পক্ষে সম্ভব হয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশও উপেক্ষা করা 
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যিনি রক্ষা করতে চাঁন একজন দুর্নীতিবাজ কর্মচারীকে, যেমন একজন অসৎ পুলিশ 
কনস্টেবলকে [ নকৃশ! ২৯]। 

জনস্বার্থ ও পেশাগত দক্ষত। রক্ষার জন্য বিবেকবান কর্মচারীর সস্তাব্য ক্ষমতা 
বিশাল। আবার প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত পদঙ্গেপ সময়মত নিয়ে বা না নিয়ে পেশা- 
গত নীতি ও জনস্বার্থ বিনষ্ট করাঁর ক্ষমতাও সরকারী কর্মচারীর প্রভৃত। তারা 
পারেন দায়িত্বহীনের মতো সিদ্ধান্ত নিতে বা৷ এড়াতে । সব-কিছু মিলে এমন ধারণায় 
পৌছানে। যায় যে, অনেক প্রশাসক চীকুরিতে থাকাকালীন যাবতীয় হৃযোগন্থবিধা 
গ্রহণ করেন কোন কিছুর দায়িত্ব না নিয়েই । একজন মহকুম! প্রশীসক অবিবেচকের 
মতো! গোঁরুর গাঁড়ি চলাচল বন্ধের নির্দেশ দেন এমন এক অঞ্চলে যেখানে যাঁন- 
বাহনের প্রধান মীধ্যমই হল গোঁরুর গাঁড়ি। এ নির্দেশ দিয়ে তিনি নববিবাহিতা 
স্ত্রীকে নিজের ক্ষমতা দেখাতে চেয়েছিলেন ৷ উল্লেখ্য যে, স্ত্রী বাসার সামনে দিয়ে 
গোরুর গাড়ি চলাচল পছন্দ করছিলেন ন। [ নকৃশা ৩০ ]| একজন এস পি-কে সম্তৃষ্ 
করার জন্য একজন ও সি এস পি-র শ্যালিকার পক্ষে বানানো রিপোর্ট দেওয়ার 
প্রতিশ্রতি দেন [ নকৃশা ৩১ ]। 

অনেক ক্ষেত্রে উদাসীন্য, নিষ্ঠুরতা, এমনকি বিশ্বাসঘাতকতাঁও প্রশাসকদের 
দীয়িত্বজ্ঞীনহীনতার সঙ্গে মিশে থাকতে পারে । একজন সহকারী সচিব নতুন এক 
নিয়োগের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ একটি ফাইল লুকিয়ে রাখেন পাপোষের নিচে 
[ নকৃশা ৩২ ] কারণ, তিনি পক্ষপাঁত দেখাতে চান আরেকজন প্রীর্থার প্রাতি। 
বালুচিন্তানে নিযুক্ত একজন পলিটিকাল এজেন্ট [আই সি এস] প্রতিদবন্্ী 
উপজাতিদের মধ্যে পানি সরবরাহ [ গলে যাঁওয়। বরফ স্বষ্ট ] করা থেকে নিজেকে 
বিরত রাঁখেন | অথচ, উপজাতিদের মধ্যে পাঁনির অভাব তখন প্রচণ্ড। তথাকথিত 
স্বর্গজীত চাকুরির সদস্য তখন সমস্যা সমীধানের পথ আবিষ্কার কবেন১৬ : পাঁনি 
বাষ্প হয়ে উবে যাওয়া পর্যন্ত সিদ্বীত্ত দেওয়া থেকে বিরত থাকেন ( নকৃশী ৩৩ )। 
এই অফিদাঁরই একজন ইনফর্মীরকে তুলে দেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাতে, যে পাকিস্তান 
সরকার থেকে নিয়মিত টাকা পেত। আফগানিস্তানের রাস্তাঘাট, সীকো ধ্বংস 
করার জন্য ব্যবহার কর হতো তাকে । অফিসারের বিরাগের কারণ ইনফর্মীরটি 
দাবি করেছিল অর্থ বৃদ্ধির [ নকৃশা ৩৪ ]। 

অনেক সময় নিজের দীয্লিত্বহীনতার ফল আমলাঁকে নিজেই ভোগ করতে হয় 
[ নকৃশা ৩৫] গণবিক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারেন তিনি ।৯৭ 
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১১. পঞ্চাশ দশকের শেষ ভাগ, ক টট্টগ্রামের এস পি নিযুক্ত হয়েছেন । 
ট্রেনে করে পৌছলেন চট্টগ্রাম । স্টেশনে নেমেই শুনলেন চট্টগ্রাম বন্দরের ডক 
শ্রমিকর। ধর্মঘট করেছেন । চার্জ বুঝে নিয়ে গেলেন তিনি বন্দর ভবনে | সেখানে 
তখন কমিশনার, ডি সি বন্দর কর্মকর্তাদের বৈঠক চলছে । অন্যদিকে চলছে 
অবস্থান ধর্মঘট | কোন ব্যাপারেই কোন সিদ্ধান্ত নেওয়৷ হচ্ছে না । তখন একজন 
কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ধর্মঘটিরা কী চায় বা কতটুকু পেলে তারা সন্তষ্ট সে 
ব্যাপারে কৌন খোঁজ নেওয়। হয়েছে কিনা । উত্তরে তিণি জানীলেন, না। ক 
আরো খোঁজ নিয়ে জীনলেন, ধর্মঘটিদের দাঁবিদাওয়া নিয়ে একবার আলাপ হয়ে- 
ছিল নিয় পর্যায়ে, কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত কর্মকর্তারা নেননি | ধর্মঘটিরাও নিয়পর্যায়েব 
কর্মকর্তাদের কথায় আস্থা আনতে পারেননি । সেসব অফিসাররা বরং এসে 
জানিম্মেছেন, শ্রমিকরা খুব মাঁরসুখো | ক তখন নিজেই উদ্যোগ নিয়ে শ্রমিকদের 
সঙ্গে আলাপ করলেন । শুনলেন তাঁদের অভিযোগ | মিষ্টি কথায় আশ্বস্ত করলেন 
তাদের । শ্রমিকরাঁও আশ্বীপ পেয়ে প্রত্যাহার করে নিলেন অবস্থান ধর্মঘট । 

১২. পঞ্চাশ দশকের মধ্যভাঁগ । ক তখন বরিশালের এস পি। এ সময়. 
বরিশীলেক জয়েন্ট স্টিমার কোম্পানির মন্দুররা কিছু দাবিদাঁওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘট 
করেছিলেন । কোম্পানিব ম্যানেজীর ছিলেন একজন ইংরেজ। তিনি মজুরদের 
দাঁবিদাওয়া গ্রহের মধ্যে আনতে চাঁচ্ছিলেন না| মন্ুররাঁও অটল । ইংরেজ 
ম্যানেজীর তখন মন্কুরদের বিরূদ্ধে ক-এর কাছে অভিযোগ জানালেন । ক সমস্ত 
শুনে, গেলেন শ্রমিকদের কাছে । জানতে চাইলেন তাদের অভিযোগ । শ্রমিকদের 
অভিযোগ শোনার পর তিনি তাদের জিজ্ঞেপ করলেন, আমি যদি আপনাদের 
দাঁবিদাওয়ার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করি তাহলে আপনাদের আপত্তি আছে? 
শ্রমিকরা জানালেন, বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই । ক তখন ইংরেজ ম্যানেজারের সঙ্গে 
আলাপ করলেন এবং ইঙ্গিত জানিয়ে বললেন, সামান্য এসব দাবিদীওয়। না 
মেনে নিলে শ্রমিকদের মধ্যে চরমপন্থীদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাবে । ম্যানেজার তখন 
শ্রমিকদের দাঁবিদাঁওয়। মেনে নিলেন । 

১৩ পঞ্চাশের দশক | ক এস পি বরিশালের | বজমোহন কলেজের ছাত্ররা 
সে সময় কিছু দাঁবিদাওয়ার তিত্তিতে ধর্মঘট করেছিল | কলেজের প্রিন্সিপাল 
ছিলেন একজন ইংরেজ, প্রাক্তন আই সি এস কর্মকর্ত। | তিনি ছাত্রদের কথাও 
শুনতে চাইলে না। বরং, ছাত্রদের দমানোর জন্য এস পি-র কাছে পুলিশ 
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সাহায্য চাইলেন । এস পি ফোঁন করলেন, ডি এম-কে বললেন, 'কলেজে তো 
পুলিশ নেওয়া ঠিক হবে না । আর ছাত্ররাও তো ভায়োলেণ্ট কিছু করছে না।” 
ডি এম একমত হলেন ক-এর সঙ্গে । ক তখন আবার বললেন, 'প্রিম্ষিপাল ফোন 
করে বলছেন পুলিশ নিয়ে যেতে । এখন যদি পুলিশ না নিয়ে যাঁই, তাহলে আমি 
আবার ঝাঁমেলায় পডব না তো? কারণ, হঠাৎ যদি কিছু ঘটে যায় তাহলে 
তো! সবাঁই আমাকে দাঁয়ী করবে ।” ডি এম ছিলেন আবাঙালী। হেসে বললেন, 
“যদি কিছু ঘটে, তা! হলে তার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আমার কাঁধ কি যথেষ্ট চওড়া 
নয় ? 

কআর পুলিশ পাঠাননি । ছাঁত্ররাঁও পরে শান্ত হয়ে গিয়েছিল । হিংসাত্মক 
ব্যাপার ঘটে নি। বরং, পুলিশ দেখলে হয়তো অপ্রীতিকর কিছু ঘটত । 

১৪. পঞ্চাশের দশক। ক সীমান্তবর্তী একটি মহকুমার এস ডি ও। এ 
সীমান্তে বর্ডার পোস্টের সংখ্যাই ছিল উনত্রিশটি | চোরাঁকারখার স্বাভাবিক 
ভাবেই চলত । পুলিশ কাজ দেখানোর জন্য মহা উৎসাহে মাঝে মাঝে 'চোঁরা- 
কাঁরবারী'দের গ্রেফতার করত। কিন্তু, এদের অধিকাংশই ছিলেন গ্রামের 
সাধারণ মানুষ, সীমান্তের ব্যাপারটা তখনো তাদের কাছে স্পষ্ট ছিলনা । যা 
হোঁক, গ্রেফতার করার পর তাদের নিয়ে আঁসা হতো৷ ক-এর আদালতে । এবং 
ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ক তাদের হু'শিয়ার করে যেতে দিতেন। কারণ, পুলিশদের 
এ ধরনের আচরণ তিনি পছন্দ করতেন না । 

১৫. পঞ্চাশ দশকের মধ্যভাগ । ক বরিশালের এস পি। একদিন সকালে, 
কোতোয়ালীর ও সি ফোন করে তীকে জানালেন, রাতে দু'জন টহল পুলিশ 
'কুকীতি” করায় তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে । ক সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন 
থানায়, সেখানে গিয়ে শুনলেন পুরো ঘটনাটা । 

গ্রাম থেকে এক তরুণ হিন্দু দম্পতি সন্ধ্যার শোতে সিনেম! দেখার জন্য এসে- 
ছিলেন শহরে | সিনেমা দেখে রাতে তীরা ফিরে যাচ্ছিলেন । এমন সময় দু'জন 
টহল পুলিশ “সন্দেহজনক গতিবিধি'র দায়ে স্বামী-স্ত্রীকে গ্রেফতার করে । একজন 
স্বামীকে, আরেকজন স্ত্রীকে আলাদীভাবে ধরে এগোতে থাকে । স্বামিটিকে যে 
ধরেছিল খানিকটা এগিয়ে সে 'আসামী'-কে ছেড়ে দেয়। স্বামী বেচার! ছুটে 
গিয়ে কৌতোয়ালীর ও সি-কে ঘটনাটা জানায় । ও সি তথখুনি ব্যাপারট1 আচ 
করে নেন। তিনি বুঝেছিলেন, মেয়েটিকে পুলিশ ছৃ'জন ধর্ষণ করার উদ্দেশ্তে 
ধরেছে। কিন্তু কৌথায় তার মেয়েটিকে নিয়ে যেতে পারে? আন্দবীজ করে 
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পুলিশ ফোঁস নিয়ে তিনি গেলেন পতিতালয়ে । এবং কোন ক্ষতি হওয়ীর আগেই 
পুলিশ ছ'জনকে গ্রেফতার করে মেয়েটিকে উদ্ধার করেন । 

ক দেখলেন, তখুনি কোন ব্যবস্থা না নিলে ঘটনাটি চিহ্নিত হয়ে পুলিশের 
জুলুম হিসেবে, এমনকি তা সাম্প্রদায়িক রূপও নিতে পাবে । তাছাড়া, আদালতের 
বিচারে অনেক ঝামেলা হবে, এবং পুলিশ হিসেবে তার৷ ধূমজালের সৃষ্টি করতে 
পারে। ন্যাঁয় বিচার নীও পাওয়া যেতে পারে । তাই, তখুনি তিনি প্রয়োজনীয় 
সাক্ষী-সাবুদ সংগ্রহ করে পুলিশ দু'জনকে বরখাস্ত করলেন, যাঁতে আদীলতে তারা 
পুলিশ হিসেবে না যেতে পারে । 

এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায়, সাধারণ মানুষ ক-এর প্রশংসা করেছিলেন । হিন্দু 
সম্প্রদায়ের প্রধানরাঁও এসে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন ক-কে। 

১৬. ক তখন বগুড়ার ডেপুটি কমিশনার | বগুড়ায় প্রভাবশালী ও বিখ্যাত 
ব্যবসায়ী ছিলেন দু'জন খ এবং গ। খ একদিন ক-কে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর 
কারখান] পরিদর্শনের জন্য যা এডাঁবার কোন উপায় ছিল না। ক গেলেন কারখানা 
পরিদর্শনে । তীঁকে আপ্যায়নও করা হলে। যথাযথভাবে । 

বাসায় ফিরে এসে ক তীর এক বন্ধুকে ডেকে পাঠালেন । বললেন, তিনি 
গিয়ে যেন গ-কে বলেন, ক-কে তীর ওখানেও যাঁতে আমন্ত্রণ জীানাঁনে। হয়। 
কারণ, ক জানতেন জেলার প্রধান হিসেবে প্রভাবশালী একজনের কারখানায় 
আপ্যাঁয়িত হলে ব্যাবসার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া হতে পারে। হতে পারে তার ছুন্নামও। 

এদিকে ক-এর বন্ধুর অন্থুরোধে গ খুশি হয়ে ক-কে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর 
কাঁরখান৷ পরিদর্শনে | ক, গ-এর অনুরোধ রাখলেন । এবং এভাবে সক্ষম হলেন 
উভয় পক্ষের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে । 

১৭, পঞ্চাশ দশক | ফরিদপুরের এস পি নিযুক্ত হয়েছেন ক। আইজি 
জাকির হোসেন ফরিদপুর যাঁওয়ার আগে ক-কে ডেকে বলেছিলেন, চার্জ বুঝে 
নিয়ে তিনি যেন প্রথমেই মোহন মিয়াঁর সঙ্গে দেখা করেন । ফরিদপুরে মোহন মিয়া 
তখন প্রভাবশ'লী ব্যক্তিত্ব । তাঁকে বলা হতো মুসলিম লীগের “কিং মেকার" 

ক ফরিদপুর এলেন, চার্জ বুঝে নিলেন । কিন্তু মোহন মিয়ার সঙ্গে গিয়ে 
আঁর দেখ! করলেন না । কয়েকদিন পর, মোহন মিয়া নিজে এসেই তাঁর সঙ্গে 
দেখা করলেন । কও তাঁকে সম্মানের সঙ্গে আপ্যায়ন করলেন । 

এর কয়েকদিন পর, মোহন মিয়া ক-কে ফোন করে জানালেন, জনৈক ও সি- 
র নামে অনেক অভিযোগ আছে, স্ৃতরাং তাঁকে বদন্দি করলে ভালো হয়। ক 
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বললেন, ঠিক আছে তবে অভিযোগগ্ুলি তিনি তদন্ত করে দেখতে চান । এবং 
অভিযোগের প্রমাণাদি [ কাগজপত্র ] কিছু পেলে ভালো হয়। যোগাঁড় করে 
দেবেন নাঁকি মোহন মিয়া সেসব কিছু ? 

মোহন মিয়া এরপর, ক-কে এ ধবণের কোন অনুরোধ আর করেন নি। 

১৮. ১৯৫৪ সাঁলের নির্বাচন । ক তখন সীমান্তবর্তা একটি জেলার অতিরিক্ত 
এস পি। মুসলিম লীগ সে সময় জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে । নির্বাচনের প্রাকৃকালে, 
হঠাৎ একদিন আই জি দোহা! ও বিভাগীয় কমিশনার সেই জেলায় এসে হাজির । 
জেলাঁর সরকারী কর্মচারীদের এক বৈঠক অন্ুষঠিত হলো । বক্তৃতা দিলেন আই 
জিও কমিশনার । বক্তৃতার মূল কথা ছিল-_ মুসলিম লীগ ভোটে না৷ জিতলে 
পাকিস্তীন টিকবে না। স্থুতরাং সরকারী কর্মচারীদের একথা বোঝাতে হবে 
লোকজনকে | আসল ইন্দিত ছিল, ভোটের দিন, প্রয়ৌজনে সরকারী কর্মচারীর! 
যেন মৃসলিম লীগের পক্ষে কারছুপি করেন । 

নির্বাচনের দিন । ক হঠাৎ খবর পেলেন তার অধীনস্থ, মুসলিম লীগ সমর্থন- 
কারী একজন অফিসার ভোট কেন্দ্রে প্রকাশ্টে লীগের পক্ষে প্রচার করছে । খবর 
পেয়ে ক সোজা চলে গেলেন সেই কেন্দ্রে এবং সাঁসপেণ্ড করলেন অফিসারটিকে, 
যদ্দিও কার্যত তিনি তা পারেন না । 

১৯. ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ৷ ক তখন ফরিদপুরের একজন পুলিশ কর্মকর্তা । 
ফরিদপুরের প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা! মৌহন মিয়৷ সে সময় মুসলিম লীগ তাগ 
করে যোগ দিয়েছেন কৃষক প্রজা পার্টিতে । তাঁর পক্ষে নির্বাচনী প্রচার চালাঁচ্ছিলেন 
তাঁর ছোট ভাই, সমাজকর্মী তাঁরা মিয়া । ব্যক্তি হিসেবে তার! মিয়! খুব জনপ্রিয় 
ছিলেন ফরিদপুরে | তারা মিয়ার নির্বাচনী প্রচার কিন্তু কর্তৃপক্ষ স্থনজরে দেখছিল 
না। কিন্তু ফরিদপুরের ডি এম ব' পুলিশ কর্তৃপক্ষ সরকারের হয়ে তারা মিয়ার নির্বাচনী 
প্রচারে কোন বাঁধ! সৃষ্টি করছিলেন না। প্রবল প্রতাপান্বিত আই জি দোহা! খুবই 
অসন্তুষ্ট হলেন এতে | একদিন স্বরাষ্ট্র সচিব জনাব আফজার-কে নিয়ে হাঁজির হলেন 
তিনি ফরিদপুরে | ক-কে বললেন, গ্রেফতার করতে তারা মিয়াকে । ক বললেন, 
“শুধু শুধু তাকে গ্রেফতার করি কি ভাবে ? কোঁন দোষ তো করেননি তিনি ।' 

“সে এট্টি-স্টেট' [ অর্থাৎ মুসলিম লীগ বিরোধী ], বললেন দোহা । 

ক তবুও না দমে বললেন, “তারা মিয়া খুব জনপ্রিয় এখানে। তাঁকে গ্রেফতার 
করলে, মুসলিম লীগের যাঁও কিছু ভোট পাওয়ার আশা ছিল তাও পাওয়া যাঁবে 
না ।' "না, না, আমি অরাজনৈতিক লোক" বললেন দৌহা, “কে জিতল, কে. 


পূর্ব পাকিস্তান : পালামেন্টারি শাসন ৯৭ 


হারলে, তাতে আমার কিছু আপে যায় না। আপনাকে খলছি তার! মিয়াকে 
গ্রেফতার করতে, আপনি তা-ই করুন|, 

ফরিদপুখে আসার পর, তারা মিয়া ক-এর অনেকট। বন্ধুর মতো হয়ে গিয়ে- 
ছিলেন । ক তাই ফোন করে তারা মিয়াকে আমন্ত্রণ জানালেন তীর বাসায় । 
তার! মিয়৷ বাসায় এলে খুলে বললেন সব | তারা মিয়া সব শুনে শুধু বললেন, 
'ঠিক আছে । কী আর করা যাবে । গ্রেফতার ককন ।” ক নিজের জীপে করে 
তারা মিয়াকে সন্মীনের সঙ্গে গ্রেফতার করে নিয়ে গেলেন জেলে । 

নির্বাচনে হেরে গেল মুসলিম লীগ | মুক্তি পেলেন তাঁর। মিয়া । কিন্তু ক-এর 
সঙ্গে তীর সম্পর্ক ক্ষুপ্ন হয়নি কারণ, ক মন্দ সময়েও তীকে সম্মীন দেখিয়ে- 
ছিলেন । 

২০, ১৯৫৬ সাল। শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব-বাংলার অমমন্ত্রী | ক শ্রমমন্ত্রণা- 
লয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী । শেখ মুজিব তাঁকে নির্দেশ দিলেন বিদ্যমান 
শ্রমিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি বিপোর্ট প্রণয়ন করতে য। দেওয়। হবে প্রধানমন্ত্রী 
সোতর1ওয়াদর্ণকে | নিদিই্র সময়েব মধ্যে ক রিপোর্ট তৈরি করে পেশ করলেন শ্রম- 
মন্ত্রীর কাছে । শেখ মুজিব, ক-কে সামনে বসিয়েই রিপোর্ট পড়লেন । তারপর 
বললেন : “এখাঁনে একট। প্যারাগ্রাফ যৌগ করে দ্িন। শ্রমিক ফ্রণ্টে যে মাঝে 
মাঝে ঝামেলা হচ্ছে তার কারণ, কমিউনিস্টদের অনুপ্রবেশ |” ক বললেন, “আমার 
কফাইনডিং-য়ে কিন্ত তা নেই । তবে মন্ত্রী হিসেবে আপনি ইচ্ছে করলে এটা যোগ 
কবে সই করে দিতে পারেন 1” শেখ মুজিব অবশ্য নিজে আর তা যোগ করেননি । 
ক যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাই দাখিল করেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে । 

২১. এ একই সময়ের কথা [দ্রষ্টব্য :২০]। শেখ মুজিবের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু 
শ্রমধিষয়ক এক আইনগত ঝাঁমেলায় পড়েছেন। শেখ সাহেব ক-কে ডেকে বললেন, 
খ্য।পারটার একটা স্থরাহা! কবে দিতে । ক বললেন, “শ্তার, এ ব্যাপারে তো 
আমার করার কিছু নেই, কারণ, এ আইন আপনি নিজেই তৈরি করেছেন ।” শেখ 
মুজিব এরপর এ ব্যাপারে আর কোন কিছু করেন নি। 

২২. পঞ্চাশ দশকের মধ্যভাগ । পূর্ব-পাঁকিস্তান-এর মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান । 
তাঁর মন্ত্রীসভার একজন সদশ্য-ক। ক যে জেল থেকে এসেছেন সে জেলায় এস 
পি ছিলেন তথন থ। মন্ত্রীসভার একজন প্রভাবশালী সদস্য ক। তার এলাকার 
যে ও সি তিনি ছিলেন তাঁর ডান হাত। এঁ এলাকায় তার নামে অনেক অভিযোগ 
ছিল। থ ও সি-র কার্যকলাপ খতিয়ে দেখে নিশ্চিত হলেন যে, অভিযোগঞ্লি 
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সত্য । ও সি-কে তিনি এ অঞ্চল থেকে সরিয়ে দিলেন । সঙ্গে সঙ্গে এ খবর পৌঁছে 
গেল মন্ত্রীর কাছে। 

পরদিন মন্ত্রী চলে এলেন তাঁর এলাকায় । রাঁত বারোটায় খ সাঁকিট হাউস 
থেকে ফোঁন পেলেন মন্ত্রীর । ক তাকে অনুরোধ জানালেন যেন ও সি-র বদলির 
আদেশ রদ করা হয়। শুধু তাই নয়, খ-কে অন্থরোধ জানালেন, তিনি যেন 
সকালে সাঁকিট হাউসে তার সঙ্গে দেখা করেন । 

খ পরদিন সকালে গেলেন সাঁকিট হাউসে । মন্ত্রী তখন নাস্তা করছিলেন । 
খ-কে সাদরে বসিয়ে চা খাওয়ালেন, তারপর নিয়ে গেলেন বেডরুমে । একথা সে 
কথার পর মূল প্রসঙ্গ অর্থাৎ ও সি-র প্রসঙ্গ উঠল । খ বললেন মন্ত্রীকে, স্যার, 
সে এঁ জায়গাঁয় থাকলে আপনার তো৷ বটেই, পার্টিরও বদনাম হবে । আপনার 
নাম করে সে বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে পয়সা খাচ্ছে । আর এভাবে আপনার 
রীজনৈতিক জীবন প্রায় শেষ করে দিচ্ছে । এ প্রসঙ্গে খ কয়েকটি উদাহরণও 
দিলেন । মন্ত্রী খ-এর যুক্তি শুনে সম্পূর্ণ কনভিনস্ড হয়ে বললেন, আপনি আমাকে 
বাঁচিয়েছেন । হারামজাদাকে শায়েস্তা করুন ।' 

এ পরিপ্রেক্ষিতে খ-এর মন্তব্য-_রাঁজনৈতিক দলের নেত। বা মন্ত্রীদদের কোন 
ঘটন। প্রশাসনিক দিক থেকে বোঝাতে চাইলে তারা বোঝেন । “কিন্ত আমরা সব 
সময়ে তা করি না। 

২৩. পঞ্চাশ দশকের মধ্যভাগ । বরিশীলের মঠবাঁড়িতে সৌহরীওয়াদশ 
গেছেন বক্তৃতা করতে । তিনি তখন পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী। 

মঠবাঁড়িতে, সোহরাওয়াদীর সঙ্গে গেছেন বরিশীলের অতিরিক্ত এস পি। 
বক্তৃতা তখনো! শুরু হয়নি । এমন সময় দর্শকদের মধ্যে থেকে একজন মঞ্চে উঠে 
তীত্র ভাষায় স্থানীয় দারোগার জুলুমের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেওয়া শুরু করলেন । 
অভিযোগের প্রতিকার দাবি করে বক্তা তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন । 

সোহরাওয়ার্দী বাংলা খানিকটা বুঝতেন । ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতেও 
পারতেন । অনির্ধারিত বক্তার বক্তৃতা শেষ হবার পর তিনি বক্তৃতা দিতে উঠে 
ঈ্াড়ালেন। বক্তৃতার শুরুতে অতিরিক্ত এস পি-কে দেখিয়ে বললেন, “আমি সব 
শুনেছি । এস পি সাব হ্যায় । আঁমি ওনাকে বলে যাচ্ছে । উনি আঁকশন নেবেন 1, 

অতিরিক্ত এস পি বরিশাল ফিরে এসে ঘটনাটি জানালেন ডি সি ও এস পি-কে। 
তদন্তের নির্দেশ দিলেন ভি সি, তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হল দাঁরোগ! । বাধ্যতামূলক 
অবসর প্রদান করা হল তাকে। 
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২৪. পঞ্চাশের দশক । ক তখন একটি জেলার ডি এম। জেলার কার্যভার 
গ্রহণের পর তিনি সেখানে এমন একজনকে পেলেন যিনি ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ছিলেন তাঁর সহকর্মী । ধরা যাক তীর নাম খ। 

থ অনেক আগেই ঢাঁকা বিশ্ববিদ্ভালয়ের চাঁকরি ছেড়ে দিয়ে রাঁজনীতিতে 
নেমেছেন । ক যখন জেলার কার্যভাঁর গ্রহণ করেছেন থ তখন এঁ জেলার আওয়ামী 
লীগের একজন নাঁম করা নেতা ৷ খ ধরে নিয়েছিলেন ক যেহেতু তাঁর পূর্বপরিচিত 
এবং তিনি যখন জেলার একজন রাজনৈতিক নেতা, সেহেতু, ক অনেক ক্ষেত্রে তার 
পরামর্শমতো কাঁজ করবেন | কিন্তু, ক কার্যক্ষেত্রে তা করলেন না। ডি এম-কে 
খ অনেক “রাজনৈতিক কথাবার্ত।” শোনালেন, নরম গরম কথাও বললেন । কিন্ত 
তাতেও খুব একট] ফল হল না। তখন, হঠাৎ একদিন খবর এল, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 
ক-এর বিরুদ্ধে একটি দরখাস্ত গেছে । 

দরখান্তে নবনিযুক্ত ডি এম-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল অনেক । যেমন, 
শিলাইদহে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাঁড়ি থেকে অনেক আসবাবপত্র নিজের 
ব্যবহারের জন্য তিনি নিয়ে এসেছেন | শুপু দরখাঁস্তই নয়, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁর 
বিকদ্ধে তদৃধিরও করা হল। 

মুখ্যমন্ত্রী ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন ক-কে। তাই তিনি জানতেন, অভিযোগ- 
গুলি বাঁনোয়াট | কোন ব্যবস্থাই তিনি নেননি তীর বিরুদ্ধে বরং ক-কে ডেকে 
বলেছিলেন এরপর থেকে যেন তিনি "ট্যাক্টফুলি' কাঁজ করেন । 

২৫, পঞ্চাশের দশক। ক নিযুক্ত হয়েছেন একটি মহকুমীর এস ডি পি ও 
হিসেবে । বয়স তখন কম। সব বিষয়ে উৎসাহ । দেশ সেবা করছেন-- এ 
ম্পিরিটে মাঝে মাঝে গোরুর গাড়ি করে সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে যেতেন চোরা- 
চালানী রোধ করার জন্য । 

সে সময়, র্যাঁলি ত্রাদীর্সের হেড পাঁরচেজারের বিরুদ্ধে মামলা হলো দুর্নীতি 
দমন বিভাঁগে | স্থানীয় এম এল এ ক-এর কাছে তদবির করলেন হেড পাঁর- 
চেজারকে রেহাই দেওয়ার জন্য। ঘুষের ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছিল তাঁকে । 
এমনকি মুখ্যমন্ত্রী ুরল আমীনের কথা বলেও চাপ দেওয়৷ হয়েছিল। ক তার 
ওপরওয়াঁলা এস পি-কে অবহিত করেছিলেন ঘটনাটি । এস পি বলেছিলেন, 
ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। তিনি যেন নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী কাজ 
করে যান। ক সুতরাং কারো অন্ুরোধই রাখেননি । ওপর থেকেও তাঁকে আর 
চাপ দেওয়। হয়নি | অন্যতম কারণ, তার প্রতি এস পি-র সমর্থন | 
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২৬, ক তখন কাজ করেন উত্ভিদ সংরক্ষণ বিভাগে । সরকারী এক দোতলা 
বাড়ির একতল! বরার্দ করা হয়েছে তার জন্য । ক-এর এক সহকর্মী খানিকটা 
দুরে এমনি ধরনের আরেক বাঁড়ির একতলায় থাকেন । ধরা যাক তাঁর নাম খ। 
খ-এর সঙ্গে বাড়ির দৌতলাঁয় যে পরিবার থাকে তাঁদের সম্পর্ক ভালো নয়। 
এখানে উল্লেখ্য যে খ-এর শ্বশুর ছিলেন জেলাবোর্ডের প্রেসিডেপ্ট এবং প্রাদেশিক 
কৃষিমন্ত্রীর বন্ধু । উদ্ভিদ সংরক্ষণ বিভাগ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন । 

ক-এর বাসার ওপর তলা খালি হলো । ক দরখাস্ত করলেন কর্তৃপক্ষের 
কাছে ওপরে | দোতল। ] যাবার জন্য । অনুমোদন করলেন কর্তৃপক্ষ এবং ক 
উঠে গেলেন দোতলায় । তারপর তিনি জানতে পারলেন, খ-এর শ্বশুর মন্ত্রীকে 
অন্নরোধ জানিয়েছেন যেন এঁ দোতলাট। [ যেখানে ক উঠে গেছেন ] তাঁর 
জীমাইকে বরাদ্দ করা হয়। ক বিভাগীয় সচিবকে অনুরোধ জানাঁলেন. তীর 
ফ্ল্যাটটি যেন খ-কে বরাদ্দ না করা হয় কারণ, তা৷ হলে ছ"সহকমীর মধ্যে মনৌ- 
মালিন্যের সৃষ্টি হবে । বরং, অন্থরোধ জানালেন তিনি, খানিকটা দূরে একতলা 
খালি একটি বাংলো আছে, সেটি ক-কে বরাদ্ধ করলে তিনি সেখানে উঠে খাবেন | 
বিভাগীয় সচিব ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, “আপনার কাছ থেকে এ ব্যাপারে সাজেশীন 
নিতে হবে নাকি ? 

ইতিমধ্যে মন্ত্রী তীর বন্ধু জীমাইকে ক-এর ফ্ল্যাট বরা করে দিয়েছেন । ক-কে 
নির্দেশ দেওয়া হলে। আবার একতলায় চলে যেতে । নির্দেশ পেয়ে ক রিপ্রেজেন- 
টেশন দিলেন। ফ্ল্যাট ছাড়লেন না। বিভাগীয় সচিবও এর মাঝে বদলি হয়ে গেলেন । 

নতুন সচিব কাঁজে যোগ দেওয়ার পর আবার ফ্ল্যাট ছাড়ার নির্দেশ পেলেন 
ক। আবারও রিপ্রেজেনটেশন দিলেন তিনি । মন্ত্রী ক্রুদ্ধ হয়ে চাপ দিতে 
লাগলেন সচিবকে, একটা হেস্তনেন্ত করার জন্য । 

সচিব পড়লেন নান্ুক অবস্থায় । ক-এর এক সহকমী গ-এর সঙ্গে তার খাতির 
ছিল। গ-র কাছে তিনি পুরো ব্যাপারটা জানতে চাইলেন । গ খুলে বললেন 
তাকে সব-কিছু । এর কয়েকদিন পর সচিব বেড়াতে এলেন গ-এর বাসায় । 
গল্প করার জন্য ক-কেও ডেকে পাঠালেন । কুশল বিনিময়ের পর সচিব জিজ্ঞেস 
করলেন ক-কে, বাসা ছাড়ছেন কবে ?' 

“বাস তে। ছাড়ব ন1।” উত্তর দিলেন ক। 

“কেন ছাড়বেন না? অর্ডার পাননি ? 

“পেয়েছি, কিন্তু আমি তো৷ রিপ্রেজেনটেশন দিয়েছি।' 
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“কিন্ত, তা দিয়ে কি পার পাবেন ? 

পাঁর পাব কিনা জীনি না, বললেন ক, “কিন্ত আপনাদের স্বজন প্রীতির 
ভিত্তিতে তো পাকিস্তান চলতে পারে না। .আর-একজন তরুণ পাকিস্তানী 
হিসেবে এই নির্দেশ মানতে আমি রাঁজী নই |” [ তখন পাকিস্তানী আমল ] 

'বুঝলাম । কিন্তু এর পরিণাম জানেন ?' 

'জানি। বেশি হলে চাকরি যাঁবে। কিন্তু ধাঁনচাল দিয়ে তো আর পড়া- 
শোনা কর্নিনি। চাঁকরি গেলে এবকম চাকরি অনেক পাব | উত্তর দিলেন 
ক, “তবে এর পরের বারের উত্তব শুপু আপনাকেই না, গভর্নর জেনারেলকেও তাঁর 
প্রতিলিপি পাঠাব 1, 

এ কথা শুনে সচিব তাকে জড়িয়ে ধরলেন ! বললেন, 'আপনাব মতো! আরো 
অফিসার থাকলে তো আর কথাই ছিল না।, সেখান থেকে সচিব গেলেন 
ডিরেক্টরের বাঁসায় | তাকে বললেন, এক ডি ও দিতে “এ বলে যে, সচিব ঘটনাটি 
সরেজমনে দেখে গেছেন এবং ক-এব সঙ্গে কথা বলেছেন | এ আলাপের ভিত্তিতে 
ক আঁলাদ। বাঁংলোতে যেতে রাজী হয়েছেন | 

কয়েক দিন পর ক নতুন বাঁড়িতে যাওয়ার নির্দেশ পেলেন এবং সানন্দে তিনি 
সে নির্দেশ পালন করেছিলেন | 

২৭, পূর্ববাংলার শাসন ক্ষমতায় তখন মুক্তফ্রণ্ট | ক নিযুক্ত হয়েছেন ঢাকার 
এ ডিসি হিসেবে । একদিন, মন্ত্রণীলয় থেকে বিভিন্ন রাজস্ব অফিসারের পোস্টিং 
সংক্রান্ত একটি তালিকা পাঠানে৷ হল তার কাছে । পুরে তালিকাটি ভালোভাবে 
নিরীক্ষণ করার পর ক দেখলেন, অনেক পোস্টিং প্রশাসনিক কারণে যুক্তিসঙ্গত নয় | 
তাই তিনি এ ব্যাপারে কিছু করা থেকে বিরত থাকলেন কিন্তু মন্ত্রণালয় থেকে 
আবার চাঁপ দেওয়া হল, তাঁদের নির্দেশ কার্যকর করতে । ক তখন রাজস্ব বোর্ডের 
সদশ্যের সঙ্গে দেখা করে নিজের আপত্তির কথা খুলে বললেন । সদন্য সব শুনে 
বললেন, “যা পারো করে দাও ।' ক তখন তরুণ। তাই বললেন, “সব যদি 
মন্ত্রীই করেন তবে আমাদের আর দরকার কি?” সদন বললেন, “ক্ষুব্ধ হয়ে লাভ 
নেই। তুমি যদি না কর তা' হলে তীরাই করে দেবে | 

২৮. পুত্রসন্তান জন্মীবার পূর্বে, এ. কে. ফজনুল হক বরিশালে তার একটি 
অট্রালিক। দান করেছিলেন মেয়েদের স্কুল করার জন্য | পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি, 
ফজলুল হক কিছুদিনের জঙ্ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন । তখন 
তার উত্তরাধিকারী হয়েছে । ৭২ বছরের হক সাহেব তখন চাইলেন, বরিশালের 
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বাঁড়িটি উত্তরাধিকার স্মত্রে যেন তাঁর পুত্র লাভ করেন। এর অর্থ পুরনে৷ দানপত্র 
বাতিল করা । তিনি জানতেন, বরিশালের তখন যিনি ডি এম তীর দ্বারা এ 
দানপত্র বাতিল কর! যাবে না। তাই প্রভাব খাটিয়ে তিনি ডি এম-কে 
স্থন্দরবনের বিশেষ অফিসার নিযুক্ত করলেন । বাঙালী ডি এমের স্থলাভিষিক্ত 
হলেন ফজলুল হকের অনুগত একজন অবাঙালী অফিসার । তিনি গভর্নরের 
ইচ্ছান্থৃযায়ী কাজ করলেন। কাজ শেষ হলে পুরনো ডি এম-কে আবার ফিরিয়ে 
আনা হয়েছিল বরিশালে । 

২৯. পঞ্চাশ দশকের মধ্যভাগ । চাঁটগাঁর এস পি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন 
ক। কার্যভার গ্রহণের পর একদিন পরিদর্শনের জন্য গেলেন পুলিশ লাইনে । 
পরিদর্শন শেষে, আর ও [ পুলিশ লাইনের ও সি] তাঁর কাছে পৌছে দিলেন 
একটি চিঠি । চিঠিটি ঢাকার আর ও পাঠিয়েছেন চট্টগ্রামের আর ও-কে। চিঠির 
বিষয়বস্তু, চাঁটগাঁর একজন কনস্টেবলকে সাসপেণ্ড করা হয়েছিল, এখন তাকে 
পুনর্বহাল করতে হবে | 

ক ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিলেন না । তিনি জানতে চাইলেন, ঢাকার 
আর. ও কেন এ ধরনের চিঠি লিখেছেন ? ঠাটগার আর ও সসংকোঁচে জানালেন, 
কারণ, কনস্টেবলটি মুখ্যমন্ত্রীর পরিচিত । 

“তাকে সাঁসপেণ্ড কর! হয়েছিল কেন? জানতে চাইলেন ক। “তাঁর কাছে 
চোরাই মাল পাওয়। গিয়েছিল স্যার", জানালেন আর ও “আদালতে সে দোষী 
প্রমাণিত হয়েছে । তারপর সে আপিল করেছিল হাইকোর্টে কিন্তু সেখানেও সে 
হেরে গেছে। এখন মুখ্যমন্ত্রী তাকে ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন ।' 

ক হাইকোর্টের রায় দেখতে চাইলেন | হাইকোর্টের রায় দেখে নি:সন্দেহ 
হয়ে তখনই তিনি চাকরি থেকে ডিসমিস করে দিলেন কনস্টেবলটিকে । 

৩০. পঞ্চাশ দশকের শ্তরুতে, ক নিযুক্ত হলেন সীমান্তবর্তী অঞ্চলের একটি 
মহকুমীর এস ডি ও হিসেবে । সিভিল সাঁভিসের নতুন সদস্য, বিদেশফেরত, সছ্য- 
বিবাহিত তরুণ এস ডি ও র কাছে তখন জগংটাই ছিল অন্যরকম । 

যে মহকুমীর তিনি এস ডি ও সেই মহকুমার রাস্তাঘাটের কোন বালাই ছিল 
না। প্রধান বাহন ছিল গোরুর গাড়ি, সারাদিন এস ডি ও-র বাসার সামনে দিয়ে 
ক্যাচকৌচ শব্ধ করে চলে গোরুর গাঁড়ি আর চারদিক ধুলোয় হয়ে থাকে আচ্ছন্ন । 
নবপরিণীতা৷ শহরে স্ত্রীর এটা সহা হচ্ছিল না। তরুণ এস ডিও গোরুর গাড়ি 
নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাই জাঁরি করলেন ১৪৪ ধারা । জেলার ডি এমের চোখে 
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পড়ল এই হাস্যকর নির্দেশ । মৃছ ভৎপনা করলেন তিনি এস ডি ও-কে, ক নিজের 
ভুল বুঝতে পেরে, লঙ্ভিত হয়ে তাড়াতাড়ি প্রত্যাহার করে নিলেন সেই বে-আইনী 
নির্দেশ [ ১৪৪ ধারা ]। 

৩১ পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি । ক তখন নারায়ণগঞ্জের এস ডি পি ও। 
তাঁর এস পি-র শ্যালিকাঁও থাকতেন নারায়ণগঞ্জে ৷ তীর স্বামী ছিলেন ডাক্তার । 
তবে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে বনিবনা ছিল না মোটেই, প্রায়ই ঝগড়া হতো৷ এবং তা 
মাঝে মাঝে গড়াত হাতাহাতিতে । এর ধকল সামলাতে হতো। ক এবং থানার 
ও দি-কে। ও সি ছিলেন এম এ পাঁস এবং প্রায় বলতেন ক-কে, "শ্যার একটা 
এসপার ওসপার করে দিন ।' 

একদিন স্বামীন্ত্রীর কলহ এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, স্বামী এসে থানায় নালিশ 
করলেন স্ত্রীর বিরূদ্ধে। ও সি-ও সঙ্গে সঙ্গে নীলিশ গ্রহণ করলেন এবং ঘটনাটি 
জানিয়ে রাখলেন ক-কে। 

থানায় স্বামীর নাঁলিশের কথা শুনে শ্যালিকা ঘটনাটা জানাল এস পি 
ছুলাভাইকে ৷ এস পি সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন নারায়ণগঞ্জ । ক-কে নিয়ে গেলেন 
থানায় । ও সি-কে ডেকে বললেন, “কেউ কখনো শুনেছে যে. থানাতে এস 
পি-র শ্টালিকাঁর বিরূদ্ধে নালিশ গ্রহণ করা হয়।” ও সি তখনই স্তর পাণ্টে বলল, 
'তাঁতে কী হয়েছে স্যার । একটা তদন্ত করে বলে দেব মামলাট ভুয়ে! ৷” 

৩২. ক বিলেত থেকে দরখাস্ত করেছিলেন কৃষিবিভাগের একটি চাঁকরির 
জন্য | কৃষি বিভাগের পরিচালকও আগ্রহী ছিলেন ক-এর ব্যাপারে । স্বতরাং 
তার বিশেষ অনুরোধে পাবলিক সাঁভিস কমিশন অন্থমোদন করে ক-এর চাঁকরি। 

ইতিমধ্যে ক ফিরে এসেছেন বিলেত থেকে । ফাইল চালাচালিও শুরু 
হয়েছে । নজর রাখছেন তিনি নিয়মিত । মুখ্যমন্ত্রী ফাইলে [ নিয়োগের ] স্বাক্ষর 
করেছেন। ফাইল আবার ফেরত আঁসছে। কিন্তু, সহকারী সচিব পর্যন্ত আসার 
পর ফাইলের আর পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না । এক দুই করে তিনদিন চলে গেল। 
তারপর অফিসের ঝাঁডুদার ফাইলটি আবিষ্কার করল সহকারী সচিবের ঘরের 
পাপোঁষের নিচে থেকে । ফাইলটি সেখানে তিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন । 

চাঁকুরিতে জয়েন করার পর, ক-এর কারণ জানতে পেরেছিলেন । ক নিয়োগ- 
পত্র পাওয়ার কয়েকদিন পর আরেকজন একই পদমর্যাদায় নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন 
কৃষি বিভাগে । ক আগে জয়েন করলে সিনিয়র হয়ে যাঁবেন। তাই এঁ ভদ্রলোক 
গিয়ে ত্বির করেছিলেন সহকারী সচিবের কাছে, যাঁতে দু'জন একই সঙ্গে জয়েন 
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করতে পারেন । ভদ্রলোকের নিয়োগপত্র স্বাক্ষরিত হয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত সহকারী 
সচিব তাই ক-এর ফাইলটি লুকিয়ে রেখেছিলেন । 

৩৩. পঞ্চাশের দশক | ক-কে নিযুক্ত করা হয়েছে বেলুচিস্তানের সহকারী 
পিটিকাল এজেণ্ট হিসেবে । যে অঞ্চলে তিনি থাকতেন, সেখানে বরফগলা শুক 
হলে বাঁধ দিয়ে এক জায়গায় পাঁনি আটকে রাখা হতো! | পাঁনি ছিল এ অঞ্চলে 
বসবাসরত বিভিন্ন উপজীতির কাছে স্বর্গের মতো | 

জমিয়ে রাখা বরফগল। পানির ওপর বিভিন্ন উপজীতির হিশ্া ছিল। ভাগ- 
বাঁটোয়ার। নিয়ে তাই প্রায়ই গণ্ডগোল বাঁধত | গুলিগোলা চলত । সদ্য সিভিল 
সাঁভিস পাঁস করা, তরুণ বাঁঙালী সহকারী পলিটিকাল এজেন্ট বুঝতে পারছিলেন 
না, এ পরিস্থিতিতে তিনি কী করবেন । 

একদিন, এ ব্যাঁপাঁরে পরামর্শের জন্য সদরে গেলেন তিনি পলিটিকাল এজেণ্টের 
কাছে। পলিটিকাল এজেন্ট পুরনো আই সি এস । সহকারীর সব কথা শুনে 
তিনি তাকে বললেন ছু"সপ্তাহ পরে আসতে । ক নিজ এলাকায় ফিরে গিক্পে 
উপজাতি সর্দারদের বললেন, এজেপ্টের সঙ্গে কথা হয়েছে । বলেছেন তিনি, দু" 
সপ্তাহ পর একটা! মীমাংসা করে দেবেন । 

ছু'সপ্তাহ পর ক আবার গেলেন সদরে । এজেন্ট জিজ্ঞেস করলেন, “কি হে, 
সমস্থা। মেটাতে পারো নি? ক বললেন, “না ।, 

“আচ্ছা ভেবে দেখি । তুমি আবার এসো "সপ্তাহ পর ।* বললেন পলিটিকাল 
এজেন্ট | ৃ 

এদিকে, একমাসে হুর্যের তাপে পানি শুকিয়ে বা বাষ্প হয়ে উবে গেছে। 
সমস্যা আর নেই । ক তবুও দু'সপ্তাহ পর গেলেন এজেণ্টের সঙ্গে দেখা করতে । 
তাকে দেখে হীসিমুখে এজেন্ট বললেন, “কী সমস্যা এবার মিটছে তো? তারপর 
তরুণ সহকারীকে উপদেশ দিলেন এভাবে যে, কোন্‌ সমস্তা৷ তাড়াতাড়ি, কোন্টা 
আবার দেরি করে সমাধান করতে হবে তা জানতে হবে । 

সমস্যার এ ধরনের সমাধানে কিন্তু ক খুশি হন নি। কারণ, স্থায়ী সমাধান না 
হলেও প্রতি বছর এ সমস্যার সৃষ্টি হবেই । তা ছাড়। পানি ব্যবহার করতে পারলে 
উপজাতির ফলের উৎপাদন বাড়াতে পারত, ছু”টি পয়সা আসত তাদের হাতে। 
কিন্ত এ ভাবে সমস্যার মোকাবিলা করে উপজীতিদের ক্ষতিই করা হল শুধু; 
যদিও প্রশাসনের দায়-দায়িত্ব থাকল না কিছু । 

৩৪, পঞ্চাশ দশকের ঘটনা! । বেলুচিস্তানের সহকারী পলিটিক্যাল এজেণ্ট 
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হিসেবে ক-কে ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বও পালন করতে হত। এ সময় তীর কাছে 
একটি মামলা এল | মামলার আসামী দাগী, অনেকেই তাকে চেনে । কিন্ত 
এতদিন তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । কেউ মামলা করলেও তা৷ 
ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে । কারণ, প্রশাসন এতদিন তাঁকে নানা কাজে 
ব্যবহার করেছিল । কিন্ত, কিছুদিন ধরে প্রশাসনের কাছে ব্যক্তিটির দাঁবি- 
দাওয়া বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্তৃপক্ষ তার হাত থেকে রেহাই পাঁবাঁর জন্য একটি পুরনো 
মামলা পুনরুজ্জীবিত কবে । গ্রেফতার করা হয় বাক্তিটিকে। মামলা শুক হয় 
ক-এর আদালতে । ক কিন্তু এই পটভূমি জানতেন না। 

আদালতে, জবাঁনবন্দীব এক পর্যায়ে আসামী বলল, “হুম্গুর, হুকুমতের জন্য 
এতদিন আমি 'এত কিছু করলাম আর এখন তার প্রতিদান এই |" “কী করেছ 
হুকুমতের জন্যে ? জিক্গেঘ করলেন ক। "হুকুমতের নির্দেশে", জবাব দিল আসামী 
'আমি আফগানিস্তানে গিয়ে পুল উড়িয়েছি, ক্ষেতে আগ দিয়েছি'""* ইত্যাদি । 
এখানে উল্লেখ্য যে, আফরাঁনিস্তানের সঙ্গে পাকিস্ত।নেব সম্পর্ক ৩খন ভালো ছিল 
না! 

যা হোক, ক এই আমলার কী রায় দিয়েছিলেন খেয়াল নেই, তবে মনে আছে 
মামলাট এরপর স্থানান্তর করা হয়েছিল পলিটিক্যাল এজেন্টের আদালতে । এজেণ্ট 
তার রায়ে বললেন, আসামী পাকিস্তানের নাগরিক নয়, সুতরাং তাকে বারের 
ওপাঁশে ছেড়ে দেওয়া হবে | 

কর্তৃপক্ষের নির্দেশে, নিদিষ্ট সময়ে আসামীকে বর্ডারের ওপাঁরে ছেড়ে দেওয়। 
হলে! । সঙ্গে সঙ্গে গোপনে আফগান কর্তৃপক্ষকেও ঘটনাট। জানানো হলো | ফলে, 
আফগান কর্তৃপক্ষ সহজেই আসামীকে গ্রেফতার করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছিল । 

৩৫. বর্তমানের একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ তখন পূর্ব-বাঁংলার মুখ্যমন্ত্রী । 
তাঁর ছেলেরা পডাশোন] করে ভারতের শিলং-এ। সীমান্তবর্তা জেলার ডি এম 
তাদের সহায়তা করতেন যাঁতায়াঁতের ব্যাপারে | ডি এম-এর সঙ্গে মৃখ্যমন্ত্রীর পরিচয় 
ছিল, সম্পর্ক ছিল ভালো । 

এ সময়, জেলার জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট একদিন বাসায় ফিরে দেখলেন তাঁর ছোট 
মেয়ে কীদছে। কাঁরণ জিজ্ঞেস করে জানলেন, স্কুলের এক শিক্ষকের সাইকেলের 
সঙ্গে তার ধাক্কা লেগেছিল । ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষিপ্ত হয়ে তখুনি সেই শিক্ষককে বাঁসায় 
ডেকে এনে কান ধরে ওঠ-বস করালেন । তীব্র প্রতিক্রিয়া হল শহরে । প্রশাসনের 
বিরুদ্ধে শহরে গড়ে উঠল ছাত্র-শিক্ষক-জনতার প্রচণ্ড আন্দোলন । 
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আন্দোলন চলাকালীন ছাত্র-জনতার এক জমায়েতের ওপর গুলি চালাল 
পুলিশ । প্রাদেশিক সরকার তখনই আদেশ দিলেন বিচার বিভাগীয় তদন্তের | 
এবং স্বষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে, মুখ্যমন্ত্রী টেলিগ্রামের মাধ্যমে বদলি করলেন ডি এম ও 
এস পিকে। 

তদন্তে ডি এম ও এস পি নির্দোষ প্রমাণিত হলেন । ডিএম কে, ঢাকায় 
নিয়োগ করা হল একটি প্রভাবশালী পদে । 


৩ উন্নয়ন ও প্রশাসন 
বিভিন্ন প্রভাবশালী মহল, যেমন, একজন পারিবারিক বন্ধু (নকৃশা ৩৬), 
ুখ্যমন্ত্রীসহ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল [ নকৃশা! ৩৭,৩৮ ] ব1 প্রশাসনের শীর্ষে 
অবস্থানকারী মুখ্যসচিবের [ নকৃশী ৩৯] চাঁপের মুখে, জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে [ যেমন, ভূমি, শিল্প, যোগাযোগ, বাণিজ্য ] নিয়োজিত একজন আমলা 
বিপর্যস্ত বোধ করতে পারেন, কারণ, তখন পেশাগত নীতি ও জনস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা 
দুরূহ হয়ে ওঠে । ভাগ্যগুণে, অনেক সময় জনস্বার্থ ক্ষন না করেও হয়তো। একজন 
সরকারী কর্মচারী প্রভাবশালী কোন মহলকে সন্থষ্ট রাখতে পারেন [ নকৃশা ৩৬ ] 1 
অন্য অবস্থায় একজন যুগ্ম-পচিব যখন বাঁধা দেন মুখ্য সচিবকে একটি চুক্তিনাম। 
লঙ্ঘন করে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি পক্ষপাত দেখানোর জন্য [ কারণ, ইতিমধ্যে 
একটি বড় কোম্পানির সঙ্গে সরকার আবদ্ধ হয়েছিল চুক্তিতে ] তখন তিনি হুমকির 
সম্মুখীন হন [ নকৃশ। ৩৯ ], যদিও শেষ পর্যন্ত এ হুমকি বাস্তবে রূপাঁয়িত হয় ন1। 
আবার ভূমি সংক্রান্ত একজন অফিসার যখন শীসকদলের সদস্য কর্তৃক অবৈধভাবে 
দখলিকৃত জমি উদ্ধার করেন, তখন তাঁকে সম্মুখীন হতে হয় মুখ্যমন্ত্রীর রৌষের এবং 
পরিণীমে বদলির [ নকৃশী ৩৭ 11১৮ সাধারণ মানুষ আশ্বস্ত হতে পারেন অন্তত 
এ ভেবে যে, আই জি এবং মুখ্যমন্ত্রীর [ও তার দলের সদশ্যদের ] চালের 
বিরুদ্ধেও একজন সৎ পুলিশ অফিসারকে রক্ষার জন্ত একজন এস পি সফল 
ব্যবস্থা নিতে পারেন [ নকৃশা ৩৮ ]। 
নকশা 

৩৬. পঞ্চাশের দশক | ক তখন 'ল্যাণ্ড আক্যুজিশন'-এর দায়িত্বে। এ সময় 
ভাওয়াল এস্টেট ও এস্টেটের ম্যানেজারের বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ উঠছিল । 
সরকাঁর ঠিক করলেন এস্টেটটি সরকারের অধীনে নিয়ে আস! হবে । সরকারী 
নির্দেশে ক সে অনুযায়ী কাজ শুরু করলেন । 
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এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন ক-এর বাবার বন্ধু। তিনি দেখা করলেন ক-এর 
সঙ্গে। অন্থরোধ জানিয়ে বললেন, কোন একটা ফাঁক দেখিয়ে এস্টেটটিকে 
সরকারের আওতার বাইরে রাখা যায় কিনা । ক বললেন, তা সম্ভব নয়। 
ম্যানেজার তখন বললেন, এ সামান্ট কাজটুকু করে দিলে ক-কে তিনি সেগুন- 
বাগিচায় বেশ-কিছু জমি দেবেন । বাবার বন্ধু, তাঁই ক তীর সঙ্গে রূঢ় হতে পার- 
ছিলেন না । ব্যাপারটি তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তির জঙ্য ক বললেন, এস্টেট সরকারী 
অধীনে আনা হবেই তবে এস্টেটের ম্যানেজারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ 
তিনি আনবেন না । কারণ ক ভেবে দেখেছিলেন, ম্যানেজারের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
ন। আনলে সরকারের কোন ক্ষতি হবে না। 

৩৭. নুরুল আমীন তখন পূর্ব-বাঁংলার মুখ্যমন্ত্রী | ক 'ল্যাগু আযাঁকুজিশন'-এর 
দায়িত্বে । ঢটাঁকা-ময়মনসিংহে তখন অনেক বন ছিল ব্যক্তিগত মালিকানায় । 
আইনমতে, সরকার কিন্তু এগুলি দখল করে নিতে পারে । তবে, এ বনে যদি 
মালিক পত্বনী দিয়ে থাকেন তা"হলে সরকার তা দখল করতে পারেন না। এ কথা 
জেনে, অনেক মালিক পুরনে তারিখ দিয়ে পত্তনীর ভূয়ো৷ কাগজপত্র তৈরি করলেন। 
ক জানতেন এসব কাঁগজ পত্রজাল, তিনি নিজে সরেজমিনে তদন্ত করে দেখেছেন 
এসব বনে কোন পত্নী নেই। তাঁই আইন অনুযায়ী বনগুলি খাস করে 
নিলেন । 

ক-এর কার্যকলাপে, মুসলিম লীগের কিছু প্রভাবশালী সদশ্য ও মুখ্যমন্ত্রীর 
কয়েকজন বন্ধুবান্ধবও জমি হারালেন । তাঁরা এসে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রীকে । তিনি 
ক-কে ডেকে পাঠিয়ে তাদের জমি ছেড়ে দিতে বললেন। ক বললেন, “স্যার, 
সরকারী আইন অনুযায়ী আমি তা পারি না।' 

মুখ্যমন্ত্রী বললেন, “তা ঠিক, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে মাঝে মাঝে এসব করতে 
হয় ।' 

“কিন্ত স্যার আমি তো রাজনীতি করি না, বললেন ক, আমি করি সরকারী 
চাকুরি । সুতরাং, সরকারী আইন তো৷ আমাকে মানতে হবে ।' 

এর এক সপ্তাহ পর এঁ পদ থেকে বদলি করে দেওয়! হয়েছিল ক-কে। 

৩৮. পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি । ক ঠাটগার এস পি। উখিয়ার ও সি 
তখন একজন তরুণ গ্র্যাজুয়েট । আদর্শবাদী এই তরুণ ও সি পুলিশে চাকরি 
করেও আদর্শ বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর | ক পছন্দ করতেন এই যুবককে । 

উখিয়ায় আওয়ামী লীগের কর্মীরা ছিল বেশ প্রভাবশালী । কয়েকজন কর্মীর 
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আবার বেশ ক'টি বাঁস ছিল | বাসের ব্যাবসা তাঁরা করতেন বটে কিন্ত ইনকাম- 
ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য বাসের কাগজপত্রে উল্লেখ থাকত “অফ দি রোড" । 
'ও সি-র নজরে পড়লে তিনি বাঁসগুলি আটক করে, মালিকদের চালান দিয়ে দেন । 

এ ঘটনার পর, জনৈক আওয়ামী নেতা দেখা করলেন ক-এর সঙ্গে, টাটগায়। 
অভিযোগ জানিয়ে তিনি বললেন, উখিয়ার 'ও সি চোরাকারবারীদের বিভিন্ন ভাবে 
সাহাধ্য করছে, স্থতরাং জনস্বার্থের খাতিরে তাকে বদলি করা উচিত । 

ক বললেন, “বলেন কি, এত গুরুতর অভিযোগ ! তাকে বদলি কি, বরখাস্ত 
করা উচিত। আপনি কি আপনার অভিযোগগুলি একটু লিখে দেখেন ।' 

আওয়ামী নেতা ক-এর 'এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না । ক তখন জানালেন, 
ঠিক আছে, তবে তীঁর এখং নেতার মধ্যে যে ভুখোপকথন হয়েছে তা তিনি লিখে 
নিয়েছেন এবং এটাই গৃহীত হবে অভিযোগ হিসেবে । 

এরপর ক তদন্ত করতে গেলেন উখিয়ায় । সাধারণ লোকেদের সঙ্গে আলাপ 
করলেন ও সি-র কার্ধকলাপ সম্পর্কে । সাধারণ মানুষ ও সি সম্পর্কে কোন 
অভিযোগ জানালেন না। ক তাঁরপর আলাপ করলেন ও সি-র সঙ্গে। ও সি 
তখন বাঁস আটকের ঘটনাটি জানালেন তাঁকে । 

এদিকে তদন্তের গতি-প্রকৃতি স্থানীয় নেতারা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে ৷ তিনি 
আই জি-কে নির্দেশ দিলেন এ বাপাবে কিছু করার জন্য | 

আই জি লিখলেন ক-কে । তিনি আই জি-কে জানালেন যে,ও সি-র বিরুদ্ধে 
অভিযোগ মিথ্যা । আই জি সেখানেই ব্যাপারটার ইতি করতে পারতেন | কিন্তু 
তিনি তা না করে, ক-এর রিপোর্টটি পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রীকে | মুখ্যমন্ত্রী ফাইলে 
লিখলেন, ক-এর রিপোর্ট সন্তোষজনক নয় । 

এ পরিপ্রেক্ষিতে দ্বুন্শতি দমন ব্যুবৌর ছু*জন ইন্সপেক্টরকে পাঠানে। হলো তদত্ত 
করতে । তারা এমন এক রিপোর্ট দিল যাঁতে ও সি-কে নির্দোষও বলা যাঁয় আবার 
দৌষীও বল] যায় । মুখ্যমন্ত্রী সেই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ও সি-কে সাসপেগু 
করে বিভাগীয় প্রসিডিংস নিতে বললেন । 

ক-এর কাছে এই নির্দেশ এলে, তিনি ঠিক করলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ তিনি 
পালন করবেন ঠিকই, তবে সঙ্গে সঙ্গে ও সি যে নির্দোষ সেটা যাতে সবাই জানে 
সে ব্যবস্থাও করবেন। তাই “ডিস্ট্রিক্ট বুকে' তিনি লিখলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে 
উখিয়ার ও সি-কে সাঁসপেণ্ড করা হল । ক-এর ঠিক ওপরওয়ালা ডি আই জি এটা 
দেখে বললেন ক-কে, 'করেছেন কি? এরকম কেউ লেখে? শুধু লিখুন, তাকে 
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[ ও সি-কে ] সাঁসপেণ্ড করা হয়েছে ।” ক যা করতে চেয়েছিলেন তাই হয়েছে । 
স্থতরাং তিনি ডি আই জি-র নির্দেশ মেনে নিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত এস, 
পি-কে নির্দেশ দিলেন আবাঁব তদন্তেব। তিনিও তদন্ত করে বললেন, ও সি 
নির্দোষ । কসঙ্গে সঙ্গে ও সি-র ওপর থেকে সাসপেনশন অডার প্রত্যাহার করে 
তাকে বদলি করে দিলেন অন্য থানায় । এভাবে তিনি রক্ষা করেছিলেন একজন 
সহকর্মীর সুনাম ! 

৩৯ পঞ্চাশ দশকেব মধ্যভাগ । ক প্রাদেশিক শ্রম শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রণ/লয়ের 
যুধ-সচিব | তিনি এ পদে ধোগ দেওয়ার আগে সবকা।বের সঙ্গে লুকাস কোম্পানি 
[ ব্যাটারি প্রস্তুতকারক | একটি লিখিত চুক্তি কবেছিল যাতে বল। হয়েছিল, যদি 
কোম্পানি বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় মেশিনপত্র আনে তা হলে সরকার তাদের 
কারখান। নির্াণ করতে দেবে | লুকাস মেশিনপত্র আমদানি করে কারখান] নির্ন/ণেব 
জন্য চুক্তি. মোতাবেক অনুমতি চাইল। এদিকে স্থানীয় একটি কোম্পানিও 
একই দাবি জানাল [এর মাপিক ছিলেন ধিত্তশালী মুসলিম লীগের ]। মুখ্য 
সচিব ক-কে ডেকে খললেন, স্থানীয় কোম্পানির মালিক শরীফ আদমি, মুসলমান, 
স্সতরাং কাবখাঁনা নিগাণের অন্ুমতিট। খেন তাকেই দেওয়া হয় । ক জানালেন, 
সরকারী আদেশ আগেই দেওয়া হয়েছে লুকাসের পক্ষে স্থতরাং তাব আর করার 
কিছু নেই। 

মুখ্যসচিব বললেন, “ছুর, বাঁদ দেন ওসব | ওরা আংরেজ, ইনি মুসলমান ।' 

'আমি পারব না", ক জানালেন, “তবে আমার সিদ্ধান্ত ইচ্জ। করলে আপনি 
ওভারাইড করতে পারেন । এ ধলে তিনি খধখন চলে এসেছেন তখন সচিব 
বললেন, “ইউ আর এ টাফ গাই, খাঁট আই লাইক ইট ।' 

কয়েকদিন পর নতুন লেবার কমিশনার হলেন ইংরেজ ডি. কে. পাওয়ার | তিনিও 
ক-কে মুখ্যসচিবের মতো একই জিনিস বোঝাতে চাইলেন । রাজী হলেন না ক। 

বছর অনেক পর মুখ্যসচিব ক-কে বলেছিলেন এ প্রসঙ্গ তুলে--- “ইউ লেটমি 
ডাউন ভেরী ব্যাডলি। আই ওণ্ট ফরগেট ইট 1 

বাস্তবে অবশ্য ক-কে কোন হয়রানি ভোগ করতে হয়মি । 


১ সংকট ও প্রশাসন 
বস্তা, মহামারী, দাঙ্গা বা দুভিক্ষ প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সংকটের সময় বেশি 
প্রয়োজন সরকারী কর্মচারীদের ন্যায়পরায়ণতার | কিন্তু, একটি সংকটের সময় 


১১০ প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশ 


সাধারণ তথ্যও বিভ্রান্ত করতে পারে সর্বোচ্চ পদে আসীন একজন প্রশাসককে 
| নকৃশা ৪০ ]| যেমন, একজন গভন্রকে [ প্রাক্তন মেজর জেনারেল 11১৯ 
বন্যার সময় সাধারণ মানুষের কী প্রয়োজন তা তিনি জানতেন না, এবং সংকট- 
কালে অবাস্তব নির্দেশ পাঠিয়ে অধস্তনদের কাছে তিনি যে তথ্য পেয়েছিলেন তা 
ছিল বাঁনোয়াট। কারণ, এঁ সময় অধস্তন কর্মচারীর পক্ষেও সম্ভব ছিল ন! 
কর্মকর্তা চাঁওয়ামাত্র যে-কোন বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রদানের । একজন এস ডি ও 
একটি দাঞ্গা থামীতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু দাঙ্গা হৃষ্টি ও পূর্ববাঁংলার 
নির্বাচিত মন্ত্রীসভাকে [ নকৃশা ৪১] হেয় করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীদের উচ্চ 
পর্যায়ের ষড়যন্ত্র রৌধ করা তার পক্ষে সম্ভব নয় ।২* তবে তার কৃতিত্ব ও সাত্তবন। 
এই যে তীর বিরুদ্ধে, এ পরিপ্রেক্ষিতে একজন আই জি ও তার আত্মীয় ডি 
আই জি-র বানোয়াট অভিযোগ বিচার বিভাগীয় কমিশন নাঁকচ করে দিয়েছিল । 
ছুভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্যের জন্য পুরনে। এক বন্ধুর সঙ্গে [যিনি রাঁজনীতিক ] 
সাহায্য সংগ্রহে যেতে ওঠেন তরুণ এক এস ডি পি ও[নকৃশা ৪২]। এটা 
জেনে তীর উচ্চপদস্থ এক আমলা আত্মীয় সতর্ক করে দেন তাঁকে । কারণ এ 
উৎসাহ, তরুণ এস ডি পি ও-কে সন্দেহভাজন করে তুলতে পারে, বিপদে ফেলতে 
পারে সরকারী চাকুরির নিয়ম বিধির জটাজালে আবদ্ধ ক'রে ।২১ এরপর এই 
অফিসার সংকটে পতিত জনগণের জন্য নিজে কখনে। এরকম উদ্যোগ গ্রহণ করেন 
নি। 

ভাষ! আন্দোলনের মতো পরিস্থিতি, যা সৃষ্টি করতে পারে সংকট ও 
ভায়োলেন্স, এবং যার ভিত্তি বহুদিনের পুঞীভূত ক্ষোভ, তাও মোকাবেল৷ করা 
যেতে পাঁরে যদি দীর্ঘদিন ধের্ষের সঙ্গে জনগণের সাঁথে যোগাযোগ রাখা যাঁয়। 
এখানে [ নকৃশা ৪৩] এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুণীন একজন এস পি-র কথা 
বল! হয়েছে যিনি শক্তি প্রয়োগ না করে আয়ত্তে এনেছিলেন সংকটজনক 


পরিস্থিতি ।২২ 
নকশা 


৪০. পঞ্চাশ দশকে, পূর্বপাকিস্তানের ভয়াবহ বস্তার সময় নারায়ণগঞ্জ পরিদর্শনে 
এলেন গভর্নর ইসকান্দীর মীর্জা, যিনি ছিলেন একজন প্রাক্তন সামরিক অফিসার । 

নারায়ণগঞ্জের এস ডি ও-র সঙ্গে লঞ্চে করে যাচ্ছেন মীর্জা । ডুবন্ত গ্রাম, 
ফসলের ক্ষেত দেখতে দেখতে এক পর্যায়ে তিনি বললেন, বদ্যা থেকে বাচার জন্য 
তো প্রচুর বাশের ভেল। তৈরি করা যেতে পারে। এস ডিও বললেন, “এত 
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বাঁশ পাব কোথায়? মীর্জা ডুবন্ত গাছপালা! দেখিয়ে বললেন, 'এঁ তে। কত বাশ 
আর তোমরা নাঁকি বাঁশ পাঁও না?” পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানীদের জ্ঞানের 
বহর ছিল এরকমই | 

যা হোক, মীর্জা ঢাকা ফিরে গিয়ে, এস ডি ও-কে জানালেন, বন্যায় শিবপুর 
থানায় কয়েকটি কাঠালের গাঁছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অবিলম্বে সে বিষয়ে রিপোর্ট 
পাঠাতে । এস ডি ও পড়লেন বিপাকে । এ হিসাব তিনি দেবেন কিভাবে ? খবর 
পাঠালেন তিনি নরসিংদীর সার্কেল অফিসার চটপটে এক বিজ্ঞান গ্রাজুয়েটকে | 
সে বলল, “চিন্তা করবেন না স্যার, এ আর এমন কী ঝাঁমেলার কাজ? কয়েক- 
ঘণ্টার মধ্যেই আপনি রিপোর্ট পেয়ে যাবেন 1” 

তখনকার এস ডি ও, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত সচিব, সেই স্বতি রোঁমন্বন করে 
মন্তব্য করলেন-_ “প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সরকারী যেসব রিপোর্ট দেওয়৷ হয় 
তার অধিকাংশই বাঁনানে। |” 

৪১. একজন অবসর প্রীপ্ত সচিব [ পঞ্চাশের দশকে আদমজী পাটকলে 
বাঙাঁলী-অবাঁঙালী শ্রমিকদের রায়টের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন, আদমজী রাঁয়ট 
ছিল পূর্বপরিকল্লিত, পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাকে হেয় করে 
তোলার একটি অপকৌশল মাত্র । এর প্রধান নায়ক ছিলেন ইসকান্দার মীর্জার 
ঘনিষ্ঠ সহযোগী, আদমজীর জেনারেল ম্যানেজার কারিম । 

দাঙ্গার সময় এস ডি ও ব্যস্ত ছিলেন সারাক্ষণ দাঙ্গা থামানোর ব্যাপারে । 
দাঙ্গীবাঁজদের সে সময় দমন করেছিলেন কঠোর হস্তে যা কারিম পছন্দ করেনি । 
দাঙ্গা খানিকটা প্রশমিত হলে ইসকান্দার মীর্জা এলেন আদমজী পরিদর্শনে | সঙ্গে 
কারিম । পরিদর্শন শেষে দু'জনেই একসঙ্গে লঞ্চে উঠলেন এস ডি ও-র বাসা 
থেকে । লঞ্চে ওঠার সময় আগে, এস ডি ও-র কাধে মৃদু চাপড় মেরে গেলেন 
কারিম । বোঝাতে চাইলেন, দেখতেই পাচ্ছ, ক্ষমতার কেন্দ্রের সঙ্গে আমার 
সংস্পর্শ । ফিরে আসি, তারপর দেখা যাবে তোমার কারিকুরি । 

আঁদমজীর দাঙ্গা নিয়ে তারপর শুরু হয়েছিল বিচার বিভাগীয় তদন্ত । এস 
ডি ও-কে ডাকা হয়েছিল কমিশানের সামনে, ডাকা হয়েছিল পুলিশের ডি আই 
জি-কে। আই জি দৌহার বোনের জামাই ছিলেন ডি আই জি। তাঁর জবান- 
বন্দীতে, সম্পূর্ণ দোষ তিনি চাপিয়ে দিলেন এস ডি ও-র ওপর। কমিশান 
কিন্ত সে জবানবন্দী গ্রাহ্থ করে নি। এস ডি ও-কে সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্তি 
দিয়েছিল । শুধু তাই নয়, বিচারক এ মন্তব্যও করেছিলেন যে, ডি আই জি 
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যখন এস ডি ও-র ওপর দোষারোপ করেছিলেন তখন তার বিবেক ছিল 
মলিন | 

৪২. পঞ্চাশের দশক | ক তখন কক্সবাজারের এস ডি পি ও। এ সময় দেখা 
দিয়েছিল দুতিক্ষ । কক্সবাজারের স্থানীয় এলিটরা মিলে ঠিক করলেন, তাঁরা দলে 
দলে বিভক্ত হয়ে চাঁদা তুলবেন। কক্সবাজারের তরুণ প্রভাবশালী নেতা ফরিদ 
আহমদ গ্রহণ করেছিলেন এ উদ্যোগ । তিনি ছিলেন ক-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু । সুতরাং 
এসব কর্মকাণ্ডে ক-ও জড়িয়ে পড়েছিলেন | তারা ছু'জনে চাঁদা তুলতে বেরিয়ে 
প্রচুর টাকা চাদ তুলেছিলেন । দুিক্ষ প্রতিরোধকল্পে তিনি নিজেও কিছু 
করতে পারছেন_ এই ছিল ক-এর তৃপ্তি । 

এর কিছুদিন পর ক ঢাকায় গেলে, তাঁর এক আত্মীয়, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী 
তাকে বললেন টাদা তুলতে গিয়ে সরকারী কর্মচারী হিসেবে তিনি গহিত কাজ 
করেছেন । কারণ, ধারা চাঁদা দিয়েছেন তারা পরে এর বিনিময়ে কিছু দাবি করতে 
পারেন |. চাঁদা তোলার সময় কিন্তু ক-এর একথা কখনে। মনে হয়নি । আন্তরিক 
তাবেই তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য টাদ1 তুলেছিলেন । 

এ ঘটনার পর, চাকুরি জীবনে তিনি আর কখনে। এ ধরনের কাজে অংশ নেননি । 

৪৩. ভাষা আন্দোলনের সময় ক ছিলেন একটি জেলার এস পি। কাভার 
বুঝে নেওয়ার সময় থেকেই ছাত্রদের সঙ্গে মিশতেন তিনি বন্ধুর মতন। তাদের 
সতাসমিতিতে আমন্ত্রণ জানালে যেতেন | এক ধরনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তার 
সঙ্গে স্থানীয় ছাত্রদের 

ছাত্র আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন একদিন সারাদেশে আহ্বান করা হয়েছিল 
হরতাল । সরকারী নির্দেশ, হরতাঁল রোধ করতে হবে। 

হরতালের দিন ছাত্ররা আদালতে পিকেটিং করছে। প্রশাসন কী করবে 
বুঝতে পারছে না । ডি এম তাঁকে ডেকে বললেন, “আমি কিছু জানি না, আপনি 
য। পারেন করেন ।' 

ক দেখলেন, পুলিশ নিয়ে আদালত প্রাঙ্গণে গেলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে 
উঠবে । অথচ সরকারী কর্মচারী হিসেবে সরকারী নির্দেশও মানতে হয়। তাই 
অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি একলাই গেলেন আদীলতে। পিকেটিংরত ছাত্রদের 
সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করলেন । আলোচনা শেষে ঠিক হল, সরকারী 
কর্মচারী হিসেবে ম্যাজিস্ট্রেটরা আদালতে যাবেন, কিন্ত আর-কেউ যাবেন না। 

এ ভাবে, সরকারী নির্দেশ অস্কু রেখে ক অগ্রীতিকর অবস্থা এড়িয়েছিলেন। 
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৫ সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক 
১৯৫৮ সালের সামরিক শীসনের অনেক আগেই ১৯৫০-এর দিকে উচ্চপদে বহাল 
অবাঁডালী আমলার মেনে নিয়েছিলেন সামরিক আধিপত্য । বাঙালী একজন 
এস ডি ও বে-আইনী কাজ করার জন্য গ্রেফতার করেছিলেন অবাঙালী এক 
সৈনিককে | সৈনিকটি ধর্ষণ করেছিল একটি বাঙালী মেয়েকে [ নকৃশী ৪৪ ] এস 
ডি ও-কে এ কারণে ভতসন1 করা হয়েছিল । সৎ ও দক্ষ বাঙীলী আমলার 
তখনই হয়তো৷ আসন্ন সামরিক শাসনের আলামত পেয়েছিলেন | যেমন, একজন 
ডি এম একবার তদন্ত করে দেখতে পেলেন [ নকৃশা ৪৫ ] একজন সামরিক অফিসার 
চোরাকারবারী দমনের নামে ক্ষমতার অপব্যবহার করছে ।২৩ উচ্চতর কর্তৃপক্ষ 
এ তদন্ত রিপোর্টের দিকে কোন দৃকপাত করেন নি, বরং সামরিক অফিসারটির 
যাঁতে সাজা ন। হয় সে উপায় করে দিয়েছিলেন । 
নক্শা 

৪৪. পঞ্চাশের দশকে আদমজীতে যখন বাঙাঁলী-অবাঁঙালী শ্রমিকদের মধ্যে 
ভয়াবহ দাঙ্গী হয়েছিল, ক তখন ছিলেন নারায়ণগঞ্জের এস ডি ও। 

দাঙ্গা চলাকালীন, পাকিস্তানী এক সৈন্য ধর্ষণ করেছিল এক বাঙালী মেয়েকে । 
ক তাকে গ্রেফতার করেছিলেন । এ কথা জানার পর তাঁকে ডেকে পাঠানো হল 
সচিবালয়ে । 

'তুমি কি লেখাপড়া করেছ? আইন-কানুন জান কিছু ? প্রশ্ন করলেন তাঁকে 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণীলয়ের উপ-সচিব । 

“জানি । জবাব দিলেন ক। 

'জানোই যদি, তাহলে সেনাবাহিনীর সদস্যকে গ্রেফতার করলে কিভাবে ? 

'আমি জানি, উত্তর দিলেন ক, “পিনীল কোড অনুযায়ী যে-কাউকে গ্রেফতার 
করা যায় ।' 

“পিনাল কোড কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে । বললেন 
উপ-সচিব । 

এ ঘটনার জন্য তাকে সরকারী ভাবে ভৎ“সন। কর। হয়েছিল । এখানে উল্লেখ্য 
যে, উপ-সচিব ছিলেন অবাঙালী। 

৪৫. পঞ্চাশের দশক | ক তখন সীমান্তবর্তী একটি জেলার ডি এম । চোরা- 
চালানী বন্ধের নামে সেনাবাহিনী সে সময় “ক্লোজ ডোর অপারেশন' নামে একটি 


৬৫ ৫৮ 
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অভিযান চালিয়েছিল । যদিও বাঁইরে বলা হয়েছিল চৌরাচালানী দমন, আসলে 
সেই প্রথম দেশের চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সেনাবাহিনী, ১৯৫৮ সালের 
সামরিক আইন জারীর প্রস্তুতি হিসেবে । 

এ জেলার, একটি মহকুমায় চোরাচালানী দমন নিয়ে সেনাবাহিনী এবং 
পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ হয় । উভয় পক্ষেই দৌষারোঁপ করে অপর পক্ষকে । 

ডি এম, এ ব্যাপারে তদন্ত করে দেখলেন, দোষ সেনাবাহিনীর | তাদের এক 
লেফটেনাণ্টের উদ্ধত ব্যবহারের জন্যই ঘটেছে সংঘর্ষ। তিনি ও এস পি এই 
পরিপ্রেক্ষিতে কড়া চিঠি লিখলেন কর্তৃপক্ষকে । কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত লেফটেনাণ্টকে 
বদলি করে দিল কিন্তু তার কোন শান্তি হল ন1। | 

বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত সচিব, তখনকার ডি এম মন্তব্য করেছেন, তখনই 
অনুধাবন করলাম যেহেতু দোঁষী সেনাবাহিনীর সদশ্, সেহেতু সে বিশেষ স্থবিধা 
পেল, এবং এটাই ছিল ফা্ টেস্ট অফ মিলিটারি ইনটারফেয়ীরেন্স ইন এ্যাঁডমিনিস- 
ট্রেশন |? 


তথ্য পল্লী : 

১, অবাডীলীর1 এতই ক্ষমতা-ক্ষুধার্ত ছিল যে, লালমণিরহাট রেলওয়ে ইনস- 
টিটিউটের নির্বাচনে বাঙালীরা জিতলে, কুদ্ধ হয়ে পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার 
করিয়েছিল একজন প্রভাবশালী বাঙালীকে । দেখুন : 

10541962712 1.287512172 44556277101) £709227178£5 [ এরপর থেকে 
£7/4/])110110 925510105 101)81085 1949, 100, 99-100. 

২. জন্র হোসের চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫। 

৩. আজিজ আহমদের মযাঁদা ও বেতন সংক্রান্ত বিতর্কের জন্য £281.412 
[1)110 9955197. 1949, 01, 129, 196. বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে 
অবাঁঙাঁলী আমলার৷ কিভাবে বঞ্চিত করতেন বাঙালী আমলাদের সে 
বিবরণের জন্য দেখুন, আবুল মনস্থর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ 
বছর [ এরপর শুধু উল্লিখিত হবে পঞ্চাশ বছর ], নওরোজ কিতাবিস্তান, 
ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৪৮২-৮৫। 

৪. কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ এজেন্ট হিসেবে আজিজ আহমদের কর্মক্লান্ত, অহং, 


১০, 
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প্রভাব প্রতিপত্তি ও হঠকারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ__ এ-সব বিষয়ের জন্য দেখুন, 
বদরুদ্দীন উমর, পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, 
তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭২-৭৩ পঞ্চাশ বছর; £81.47 ৮107 9953100 1951 
[00. 135-36. 

এস এম হাঁয়দার, 'আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে প্রশাসনিক 
সমস্যা” নীলুফার বেগম সম্পাদিত, ম্মতিচারণ [ এরপর শুধু এ নামই উল্লিখিত 
হবে ], সিভিল সাঁভিস দেনিং একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৫৫। জলবিদ্যুৎ 
কেন্দ্রে বাঁঙালী-অবাঙালীর দ্বন্দের কারণের জন্য, বি এম আব্বাস, কিছু স্বৃতি 
[ এরপর শুধু কিছু স্বৃতি] খোঁশরোজ কিতাঁব মহল, ঢাঁকা, ১৯৮৪, পৃ. ৪৪ | 
অবাঙীলী আমলাদের রূঢ় ব্যবহীর প্রসঙ্গে, কিছু স্থতি, পৃ. ৪৫; তফাজ্জল 
হোসেন, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পূ. ১৪৩-৪৪। সি এস পি দের উদ্ধত ব্যবহারের 
জন্য,” আতাউর রহমান খাঁন, ও জারতির ছুই, বছর, নওরোজ কিতাবিস্তান, 
ঢাঁকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৩৩ [ এরপর উল্লেখ করা হবে ছুই বছর ]) 

17051 17210560177 16215102172 44955271171) £20৫22477125 [ উল্লিখিত 
হবে 271,4৮1], 10178109)101550 9955101)9 1957, 00, 205-6,. 

বাংলা ভাষাকে হেয় করার প্রতিবাদে বাঙালী আমলাদের প্রতিবাদ-_ 
সৈয়দ মুর্ভীজ। আলী, আমাদের কালের কথা, বইঘর, চট্টগ্রীম, ১৯৬৮, পৃ. 
২৬৬ ছুই বছর, পু. ৫৭-৫৮। 

ইনি হলেন সোহরাওয়াদর্ণ ধীকে ১৯৪৭ এর পর শাঁসকচক্র নানাভাবে হেনস্থার 
চেষ্টা করেছে । একটি উদাহরণের জন্য, আবুল মনম্থর আহমদ, আত্মকথা, 
খোশারোজ কিতাব মহল, ঢাঁকা, ১৯৭৮, পৃ. ৩৮২-৬ | 

এই পুলিশ অফিসারের ভালো কাজের ব্যাখ্যা এ ভাবেও দেওয়া যেতে 
পারে যে, তিনি বিদ্যমান ব্যবস্থা বজায় রাখার প্রচেষ্টাই করেছিলেন 
এস্টাবলিশমেন্টের পক্ষ হয়ে। পর্যালোচনার জন্, সিরাঁজুল ইসলাম চৌধুরী, 
নিরাশ্রয়ী গৃহী ও অন্যান্ত প্রবন্ধ, বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৭৬। 

কোন কোন ক্ষেত্রে আমলারা সাহায্য করেছেন ধর্ধঘটিদের । আবদুল 
মোহাইমেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪। এ পরিপ্রেক্ষিতে মনে রাখ দরকার যে 
টরডে ইউনিয়ন আন্দোলন পাকিস্তানে ছিল দুর্বল এবং মাত্র ১৯৬০ সালে 
স্বীকৃত হয়েছিল টেড ইউনিয়নের অধিকার | দেখুন, 


9080619 /৯০ 000108186, 17112765/ 07065 2762 106721017716771 : 


১১৬ 


১২৯, 


১৪. 


১৫. 


১৬, 
১৭, 


১৪, 


২০. 


প্রশাসনের অন্শরমহল * বাংলাদেশ 


17445171255 276 79171705771 121051275 0%0010 0101951510 


[১1659, 10611)1, 1983, 0. 69. 


, পুলিশ রক্ষক না হয়ে পালন করছে ভক্ষকের ভৃমিকা-_ উদাহরণের জন্য, 


19741270500) 95551920, 1953, 0. 101; স্বার্থের কারণে উচ্চপর্যায়ের 
আমলাদের নিপীড়নের জন্য, এ, 10) 98$5101. 1952, ১, 29. 

বি এম আব্বাস যখন ফরিদপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী তখন মোহন মিয়া 
একটি টেগার খোলার তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন যা 
প্রত্যাখ্যান করেছিলেন আব্বীস। এবং মোহন মিয়াও আর তাতে হস্তক্ষেপ 
করেন নি। কিছু স্মৃতি, পৃ. ৩৩। 

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আগে বিরোধীদলের প্রতি নির্যাতন ও মুসলিম 
লীগের ভূমিকা সম্পর্কে দেখুন, তৌফাঁজ্জল হোসেন, প্রাপ্ডক্ত, পৃ. ৫০ 
কোচানেক, প্রাগুক্ত, পূ. ৬৯; সৈয়দ আবুল মকন্থ্দ, ভাসানী, লেখক কর্তৃক 
প্রকাশিত, ঢাঁকা, ১৯৮৬, পৃ*১২৩ [এরপর থেকে উল্লেখ করা হবে ভাসানী ]। 
বি এম আব্বীসের মতে, শেখ মুজিব যদি কখনও কোঁন অনুরোধ করতেনও, 
পরে তা করে দেওয়ার জন্য চাঁপ দিতেন না, কিছু স্মৃতি, পৃ. ৩৩। 

এ প্রাদেশিক গভর্নর ছিলেন ফজনুল হক, যিনি বিখ্যাত ছিলেন, জানিয়ে- 
ছেন একজন গবেষক, পক্ষপাঁতিত্বের জন্য, ভাসানী, পৃ. ১২৬ । 

এ ধরনের ঘটনার আরেকটি উদাহরণ পাঁওয়া যাবে, কিছু স্থৃতি, পৃ. ৫৩। 
সরকারী কর্মচারীদের প্রতি সাধারণ মানুষের বহুদিনের পুপ্তীভূত ক্রোধ, 


_ দ্বণা ও অবিশ্বাসের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন আবুল মনম্থর আহমদ । 


বেশী দামে কেনা, কম দামে বেচা, আমাদের স্বাধীনতা, পৃ. ২২৪। 

এ ধরনের ঘটনার জঙ্য দেখুন, চৌধুরী কুদরতে গনি, “উন্নয়ন ও আমলাতান্ত্রিক 
রাজনীতি, স্বৃতিচারণ, পু. ৩৩ । আমলাদের বদলির ব্যাপারে রাজনীতি- 
বিদদের অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ার ব্যাঁপাঁরে দেখুন, ছুইবছর, পৃ. ১৫৭-৯। 
একই ধরনের মনৌভাব ছিল পূর্ব-পাকিস্তানের আরেকজন গভর্নর ফিরোজ 
থান নুনের | কিছু স্বতি, পৃ. ৫৭। 

এঁ সময়ের দাঙ্গা, মুসলিম লীগ ও বড় ব্যবসায়ীদের আতাত, যুক্তক্রণ্টের 
পতনের ব্যাপারে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে দেখুন, তোফাজ্জল হোসেন, 
প্রীত, পৃ. ৪৮, ৫৬-৮ $ ভাসানী, পৃ. ১২৭-৮। দাঙ্গা! সম্পর্কে পরিষদে 
প্রশ্নোত্তর ££.4 51190 9595190, 1956, 0. 21, 


২১, 


২২, 


২৩, 


পূর্ব পাকিস্তান : পালামেন্টারি শাঁদন ১১৭ 


আবার চাদ সংগ্রহের খাতিরে একজন আমল ক্ষমতার অপব্যবহার করে 
সাধারণ মানুষকে হেনস্থাও করতে পারেন | দেখুন, 81541» 8180) 
99551019, 1951, 7, 169. 

প্রশাসনিক সংযমের এ ধরনের ঘটনাঁর বিবরণের জন্য, এস এম হাঁয়দারের 
প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ । বিপরীত ধরনের ঘটনার জঙ্য, ভাষা আন্দোলন--*, 
তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৪১-২। 

পশ্চিম পাকিস্তান যা ছিল চোরাচালানের স্বর্গভূমি সেখানে এ ধরনের 
'অপাঁরেশন' চালানো হয়নি | পূর্বাঞ্চলে এমন ঘটনাও ঘটেছে যে আমলারা 
সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে গিয়ে নাজেহাল হয়েছেন সামরিক বাহিনীর 
হাতে । আইন পরিষদে আলোচিত হয়েছিল এ সব ঘটনা । দেখুন, 
£11412 21150 5988102, 1958, 00. 29-31, 

পার্শমেণ্টারি প্রথা কিভাবে আমলার! বিনষ্ট করে সামরিক আধিপত্যের 
দিন শুরু করছিল তাঁর একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন আবুল মনস্থর 
আহমেদ | প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়াদর্ণ একবার বিদেশে গেলে, ভারপ্রাপ্ত 
প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন আবুল মনসুর আহমেদ | এ সময় তিনি 
একটি অস্ত্র কারখান পরিদর্শনে যাঁন এবং এর উৎপাদন সম্পর্কে জানতে 
চাঁন। সামরিক অফিসাররা এর উত্তর দেয়নি বরং সৌহরাওয়াদী ফিরে এলে 
এ ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করা হয়। সোহ্রাওয়াদ্শী মনস্থরকে মৃছ 
ভৎ'সনা করে বলেন সামরিক ব্যাপারে কৌতৃহল না দেখালেই ভাঁলে।। 
আবুল মনস্থ্র আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে, সোহরাওয়াঁদীর মতো রাজনীতিবিদ 
তখন সামরিক আমলাদের সঙ্গে সমঝোতা করে চলছেন যদিও দেশে পার্লা- 
মেপ্টারি প্রথা বলবৎ। দেখুন) আবুল মনস্থর আহমেদ, আমার দেখা 
রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃ. ৪৯৭-৯৯। 


তৃতীয় অধ্যায় 
পূর্ব পাকিস্তান : সামরিক শাসন 


৬ পূর্ব পাকিস্তান বনাম পশ্চিম পাকিস্তান 


১৯৫৮ সালে পাকিল্তানে সামরিক শাসন জারী পশ্চিম পাকিস্তানের শীকগোীর 
পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অসম নীতি গ্রহণের পথ অপেক্ষাকৃত ভাবে সহজ করে 
দিয়েছিল। পার্লামেণ্টারি রাজনীতি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল বাঙালীদের ; 
তাদের অর্থনীতি, সিভিল সাঁভিস এবং সীংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবাধ হয়ে উঠেছিল 
পশ্চিম পাকিস্তানীদের অবাঞ্চিত কার্যকলাপ আর এসব মিলে বাঁডীলীদের মনে 
সৃষ্টি হয়েছিল অসন্তোষের | বাঙালী আমলাদের সামনেই, পশ্চিম পাকিস্তানের 
কর্তারা, অর্থনৈতিক ভাগবাটোয়ারার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি নির্লজ্জ 
আচরণ করতেন । উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনার কথ! উল্লেখ করা যেতে পারে। 
ইসলামাবাদে পরিকল্পন! কমিশনের একটি মিটিঙে [ নকৃশা ৪৬] পশ্চিম 
পাকিস্তানী চেয়ারম্যান, মিটিঙের শেষ পর্যায়ে আলোচনা ব্যতিরিকে লাহোর 
ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের একটি বড় প্রকল্প গ্রহণ করলেন।১ অন্যদিকে, মিটিং 
চলাকালীন কোন-না-কৌন অদ্ভুহাত দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের পেশরুত প্রকল্পগুলি 
মূলতবী রাখলেন ।২ এ পরিপ্রেক্ষিতে, একজন বাঙালী কর্মকর্তা প্রশ্ন করলে তিনি 
ত| উপেক্ষা করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, এঁ সভায় পরিকল্পনা কমিশনের 
ছু'জন বাঙালী সদশ্য উপস্থিত ছিলেন যাঁদের একজন ছিলেন বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
শিক্ষক | নীরব দর্শকের মতো! সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁরা |৩ তাঁদের চাকরির প্রতি 
কোন ভুমকি ছিল না, যে হুমকি ছিল সরকারী চাকুরিরত বাঙালী অফিসারের 
যিনি প্রতিবাদ করেছিলেন । কেননা, তিনি আপত্তি তুলেছিলেন উচু পর্যায়ের 
একজন আমলার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। এমনকি একজন বাঙালী আমলা যখন পূর্ব 
অনুমতি নিয়ে করাচী থেকে একটি সংস্থা [ ডিরেক্টরেট ] বদলি করেন চট্টগ্রামে 
[ নকৃশা। ৪৭ ], তখনও তাঁকে অন্তায়ভীবে অভিযুক্ত কর! হয় এ বলে যে তিনি 
অন্তায়ভাবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পদ পাচার করছেন পূর্ব পাকিস্তানে । পূর্ব 
পাকিস্তানে যেসব ব্যাঙ্কের মালিকরা ছিলেন অবাঙালী তারা যতটা সম্ভব 
বাঙালী ব্যবসায়ীদের ব্যাঙ্ক মারফত স্থবিধ! দেওয়া থেকে বিরত রাখতেন নিজেদের, 
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কিন্ত গোপনে আবাঁর সহায়তা করতেন বাঙালী রাজনীতিবিদদের [ নকশা ৪৮ ]। 
কোন বাঙালী কর্মচারী যদি যথেষ্ট দক্ষ হতেন এবং তার প্রমোশন আটকানো 
একেবারে অসম্ভব হত তখন সমমর্ধাদার একজন পশ্চিম পাকিস্তানীকে যুক্ত করা 
হত তার সঙ্গে তার ওপর নজর রাখার জন্য ৷ 

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত যেমন, তেমনি ১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত, প্রায় 
ক্ষেত্রে বাঙালী আমলার শিকার হয়েছেন নানাবিধ বঞ্চনা ও অপকৌশলের | এটি 
প্রকট হয়ে উঠত সিভিল সাঁভিস পরীক্ষার সময় । পশ্চিম পাকিস্তানী আমলা- 
শাসিত কেন্দ্রের উদ্দেশ্ট ছিল সিভিল সাঁভিসে বাঙালীদের সংখ্য। যাতে বুদ্ধি না 
পায়। সেজন্য লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় বাঙালী পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়নে 
আচরিত হত শঠতা । এট] বোঝা যেত তখন যখন সিভিল সাঁভিপ পরীক্ষায় 
সফল কিন্ত নিম্বস্থান অধিকারী বাঙালী ট্রেনিং একাডেমিতে হতেন উচ্চতম স্থনের 
অধিকাবী |. কাঁরণ, একাঁডেমিতে পরীক্ষার্থী কম থাকায় সম্ভব হত না অপকৌশল 
অখলম্বন করার | তা ছাড়া, সংখ্যার স্বল্পতার জন্ত স্থাপিত হত শিক্ষক ও ছাত্রের 
মধ্যে এক ধরনের মনোরম সম্পর্ক । এসব অভিজ্ঞতা বাঙালী আমলাদের ১৯৭০ 
সালের নির্বাচনের সময় সহানুভূতিশীল করে তুলেছিল আওয়ামী লীগের প্রতি 
[ নকৃশ। ৫০ ] এবং মনে মনে তারা জয় কামনা! করছিলেন আওয়ামী লীগের । 
আর কিছু না হোক, আওয়ামী লীগ দাবি করেছিল স্বায়স্তশীসনের যা হয়তো 
অন্তিমে বাঁঙীলীদের বিরুদ্ধে অবিচার বন্ধ করবে, যার স্থৃফল পাঁবেন বাঙালী 
আমলারাও | 

১৯৬১ সালে, ফয়েজ আহমদ ফয়েজের মতো প্রগতিশীল কবির কাছ থেকেও 
রবীন্দ্রশতবাঁধষিকী পালন উপলক্ষে একজন বাঙালী আমলা তেমন সাড়া পাননি 
[ নকশা ৫১] এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রবাসী এক মাফিন অধ্যাপকের বাসায় তাঁকে 
আয়োজন করতে হয়েছিল এক ঘরোঁয়৷ অনুষ্ঠানের । বাঙালী সংস্কৃতির প্রতি 
উপেক্ষা! প্রদর্শন, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভক্তি সৃষ্টির প্রয়াস. এসব কিছু বাঙালী 
আমলাদের অসন্তোষ আরো বৃদ্ধি করেছিল ।* এ দৃষ্টিভঙ্গীর কারণেই দেখা যাঁয়, 
রেলওয়ের অবাঙালী কর্চারীদের জগ্য স্থাপিত হয়েছে আলাদা স্কুল ও আবাদিক 
এলাকা! [ নকৃশা ৫২ ] | এ ধরনের প্রবণতা বিচ্ছিন্ন করে তুলেছিল অবাঁঙালীদের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঁডালী থেকে, এবং তার পরিণাম আমর! লক্ষ্য করি ১৯৭১ সালের 
মার্চ মাসের অসহযোগ আন্দোলনের সময় | এই বিচ্ছিন্নতা ৃঠি করেছিল দুই 
গোষ্ঠীর মধ্যে সহিংস সংঘাতের । 
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৪৬, যাঁট দশকের মাঝামাঝি | ক পূর্ব পাকিস্তান সরকারের একজন উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী । ইসলামাবাদে পরিকল্পনা কমিশনের বৈঠক শুরু হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান 
থেকে ছ'জন-_ মোল্লা মজিদ এবং ড. এম এন হুদা ছিলেন কমিশনের সদস্য | 
বৈঠকে যোগ দিতে তাদের সঙ্গে গেলেন আরো! কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও 
ক। এখানে উল্লেখ্য যে, ড. হুদ! ছিলেন ক-এর কলেজ জীবনের বন্ধু । 

নিদিষ্ট দিনে বৈঠক শুরু হল কমিশনের চেয়ারম্যান মমতাজ উদ্দিনের 
সভাপতিত্বে । বৈঠকের প্রায় শেষ পর্যায়ে পশ্চিম পাঁকিস্তানী একজন জুনিয়র 
অফিসার এসে বললেন চেয়ারম্যানকে, "স্যার, লাহোর ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের আট 
কোটি টাকার একটি প্রকল্প পাঁওয়া গেছে এখন | সেটা পাঁস করাতে হবে ।' 
চেয়ারম্যান বললেন, হ্যা, চীফ সেক্রেটারি আমাঁকে বলেছিলেন প্রকল্পটির কথা । 
যাক, ওট] করে দিলাম |” 

ক তখন হঠাৎ উঠে দীড়ালেন। বললেন, "স্যার, একটি কথা, আমরা দশ-বারো 
জন অফিসার এতদূর থেকে এসেছি কয়েকটি প্রকল্প নিয়ে যার অনুমোদন দেওয়া 
হচ্ছে না, প্রত্যেকটিরই কোন-না-কোন খুঁত ধরা হচ্ছে । আর এই প্রকল্প [লাহোর 
ইমপ্রুভমেন্ট টাস্ট ] মাত্র পাওয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে পাস হয়ে গেল। এটা 
কেমন কথা ? আর মাননীয় চেয়ারম্যানই যদি এসব ব্যাপারে উদ্যোগ নেন তাহলে 
অন্য সব কাজ আর হবে কিভাবে ?' 

তারপর, বৈঠক শেষ হয়ে গেল । চেয়ারম্যান ক-কে ডেকে বললেন, "তুমি খুব 
অবান্তর কথা বলো ।” ক বললেন, “অবান্তর কিন জানি না তবে আমার বক্তব্য 
রেকঙ হওয়া দরকার ।' চেরারম্যান বললেন, “সেটা আমার ব্যাপার ।' 

পুরো ঘটনাটা ক-কে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তাই এরপর পূর্ব পাকিস্তানের 
সদস্য দু'জনকে বললেন, “আপনারা এ সময় চুপ করে ছিলেন কেন ? আপনাদের- 
তো চাকরি যাবার ভয় নেই |, 

তারা এ কথার কোন জবাব দেননি । 

৪৭. সত্ভরের দশক । ক পাকিস্তান সরকারের একজন সচিব । তীর মন্ত্রণালয়ের 
দায়িত্বে ছিলেন একজন পশ্চিম পাকিস্তানী মন্ত্রী । নতুন মন্ত্রী দীয়িত্ব নেওয়ীর পর ক 
তাঁকে বলেছিলেন, মন্ত্রণীলয় বা তাঁর সম্পর্কে কোন অভিযোগ তাঁর কানে এলে, 
তিনি যেন ক-কে ডেকে জিজ্ঞেস ক'রে তারপর সিদ্ধান্ত নেন। 

একবার, মন্ত্রী গেছেন করাচী। ক সেসময় একটি পরিদপ্তর করাঁচী থেকে 
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স্থানান্তরের নির্দেশ দিলেন টাটগাঁয় | করাচীর কিছু লৌকজন এ খবর শুনে সফররত 
মন্ত্রীকে বলল, ক করাচীর সমস্ত সম্পদ পাঠিয়ে দিচ্ছেন টাটগায় । মন্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠলেন । তার ধারণ! হল, তার অনুপস্থিতিতে সচিব হিসেবে ক নিশ্চয় গহিত 
কিছু কাজ করেছেন । 

ইসলামাবাদ ফিরে মন্ত্রী প্রথমেই ডেকে পাঠালেন ক-কে । বললেন, “শুনলাম, 
আপনি করাচীর পরিদপ্তরের সমস্ত গ্র্যাণ্ট পাঠিয়ে দিচ্ছেন ঠাটগাঁয়। এ কেমন 
কথা ? ক তাকে শান্ত হতে অনুরোধ করে সংশ্লিষ্ট ফাইল এনে সব দেখালেন । 
সমস্ত ব্যাপারটা! অতিরঞ্জন করে তাঁকে বল] হয়েছে । তখন ক-কে তিনি বললেন, 
“আমার ভুল হয়েছে । সেজন্য আমি ক্ষম! চাচ্ছি । 

৪৮. পূর্ব পাঁবিস্তানে, পশ্চিম পাকিস্তানী মালিকদের যেসব ব্যাংক ছিল, 
তার প্রত্যেকটিতে ব্যবসা থেকে চাকুরিক্ষেত্রে বাঙালীদের প্রতি বৈষম্যমূলক 
আচরণ কর! হত [ যেমন, হাঁবিব ব্যাংক ]| এ মন্তব্য করেছেন একজন প্রবীণ 
ব্যাংকার, যিনি ১৯৭১ সালের আগে কর্মরত ছিলেন এঁ ধরনের একটি ব্যাংকে । 
ধরা যাঁক তাঁর নাম ক। ব্যাংকে যোগদানের পর তিনি দেখলেন, উচ্চপদগ্ডলি 
অধিকার করে আছেন মালিকের আত্মীয়র৷ ৷ খণ দেওয়। হচ্ছে অবাঁঙালীদের এবং 
সেক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার পাচ্ছে মালিকের আত্মীয়-স্বজনর] | বাঙালী ব্যবসায়ীদের 
বিশ্বাস করা হত না। এক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল ষাট দশকের মধ্য- 
ভাগে, গণআন্দোলনের পর | এ সময় বাঁডাঁলী ব্যবসায়ীরা খণ পেতেন যদি তাদের 
পশ্চিম পাকিস্তানী অংশীদার থাকতেন । 

এই সব ব্যাংকগুলিতে প্রমোশশের জন্য স্থনিদিষ্ট কোন নীতি ছিল না। 
অবশ্ট ক ছিলেন ভাগ্যবান । তীর কর্ণদক্ষতার কারণে, পশ্চিম পাকিস্তানী মালিক 
তাঁকে [ একটি ব্যাংকের ] সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে উন্নীত করেছিলেন । কিন্ত 
কিছুদিন পর ক টের পেলেন আরেকজন পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইস-প্রেসিডেপ্টকে 
রাখা হয়েছে তাঁর ওপর নজর রাখার জন্য । 

তবে একটি বিষয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যাংক মালিকরা ছিলেন খুব সতর্ক। 
তা হল, পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন বিশিষ্ট রাঁজনীতিবিদকে তারা সব সময় খুশী 
রাখতেন । নিয়মিত তাদের বাসায় পাঠানো হত নগদ টাকা । এদের মধ্যে 
একজন ছিলেন বিরোধী দলের গণ্যমান্ত নেতা । আরেকজন পরবর্তীকালে 
অলংকৃত করেছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ । 

৪৯, সিভিল সাঁভিসে নিয়োগের সময় বৈষম্যযূলক আচরণ করা হত পূর্ব- 
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পাকিস্তানীদের ক্ষেত্রে। এ মন্তব্য করেছেন বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী । 
[ বর্তমানে ] বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব বলেছেন, পূর্ব- 
পাকিস্তানের এক ছেলে লিখিত পরীক্ষায় একবার প্রথম হল কিন্তু মৌখিক 
পরীক্ষায় এক নম্বর কম দিয়ে তাকে ফেল করিয়ে দেওয়া হল। সিভিল সাভিস 
পরীক্ষায় ৭০।৮০তম হয়ে যেসব বাঙাঁলীর। সিভিল সাঁভিস পেতেন, দেখা যেত 
সিভিল একাডেমীর পরীক্ষায় তীরাই সর্বোচ্চ নগ্বর পাচ্ছেন । 

একজন অবসরপ্রাপ্ত বাডাঁলী সচিব জানিয়েছেন, বাংলাদেশের চৌকশ এক 

ংবাদিক সিভিল সাঁভিস পরীক্ষা দিয়েছিলেন কিস্ত মৌখিক পরীক্ষায় তাঁকে ফেল 
করিয়ে দেওয়া হল। আর যাই হোক, মৌখিক পরীক্ষায় তিনি ফেল করবেন 
একথ। তাঁর শক্ররাঁও বিশ্বীম করতেন ন। | 

আরেকজনের কথা তিনি বললেন, যিনি পঞ্চাশের দশকে সিভিল সাঁভিস 
পরীক্ষা দিয়েছিলেন | বিশ্ববিগ্ভালয়ের চৌকশ ছাত্র হিসেবে তীর খ্যাতি ছিল। 
হকি ও ফুটবল দলের নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলেন | যে বিষয়ে এম. এ.-তে তিনি 
সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সে বিষয়ে পেলেন সবচেয়ে 
কম নম্বর । তা৷ সত্বেও পেয়েছিলেন অডিট আযাগু আযাঁকাউন্টন্স সাঁভিস। কিন্ত স্বাস্থ্য 
পরীক্ষায় তাঁকে আটকে দেওয়া হলো! । ছু"বার মেডিকেল বোর্ড পরীক্ষা করে তাঁকে 
অযোগ্য ঘোষণা করল । কারণ, তাঁর হার্টবিট নাঁকি একটু বেশি। অবসরপ্রাপ্ত 
সচিব মন্তব্য করেছেন, "গত তিরিশ বছরে তীর হার্টের অন্থখ হয়েছে বলে আমি 
শুনিনি ৷ 

আরেকজন সচিব জানিয়েছেন, সেনাবাহিনী থেকে কোন কোন সময় নমিনেশন 
দেওয়া হত সিভিল সাভিসে। এই সব নযিনেশন প্রাপ্ত সবাই ছিলেন পশ্চিম 
পাকিস্তানী । 

৫০. প্রবীণ বাঙালী রাজনীতিবিদ ও প্রবীণ বাঁডীলী আমলার প্রায় 
ক্ষেত্রে ছিলেন পরস্পরের মিত্র । এর কারণ ছিল, ছু পক্ষই পশ্চিম পাকিস্তানীদের 
অধস্তন [বা এ হিসেবেই কেন্দ্রীয় সরকার গণ্য করত তাদের ]। বাঁঙাঁলী 
কোন আমলার পক্ষে কোন বাঁঙালী রাঁজনীতিবিদকে যদি প্রকাস্তে সহায়তা করা 
সম্ভব না হত, মনন্তাত্বিক সমর্থন সে ক্ষেত্রে দিতে তিনি পিছপা হতেন না, 
জানিয়েছেন একজন প্রবীণ উচ্চপদস্থ কর্মচারী । উদাহরণস্বরূপ ১৯৭০ সালের 
নির্বাচনের কথ। জানালেন তিনি । বাঙালী কর্মচারীরা সবাই আশা করছিলেন 
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আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জিতবে । এবং টেলিভিশনে নির্বাচনী ফলাফল 
দেখার সময় তার! নিশ্চুপ থাকলেও, চোখ ছিল তাদের উজ্্বল। 

৫১. ১৯৬১ সাল। লাহোরে প্রশিক্ষণরত একজন নবীন বাঙালী “সিভিল 
সার্ভে্ট” ঠিক করলেন 'রবীন্ত্রজন্মশতবাধিকী' ঘটা করে পালন করতে হবে। 
উদ্যোগ' হয়ে তিনি বিখ্যাত কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ এবং বিচারপতি এস এ 
রহমানের [ একজন আই সি এস ] সঙ্গে যোগাযোগ করলেন । দু'জনেই বললেন 
রবীন্দ্রজন্মশতবাধিকী পালন করা উচিত। কিন্তু উন্ুক্ত স্থানে শতবাঁধ্বিকীর 
অনুষ্ঠান করার ব্যাপারে তাঁদের রাজী করানো গেল না। দু'জনেই চান, 
ঘরোয়৷ ভাবে, কাঁরো৷ বৈঠকখানায় অনুষ্ঠানটি হোক | অবশেষে হতাশ হয়ে, সেই 
বাঙালী ভদ্রলোককে, রবীন্দ্রভক্ত মাকিন অধ্যাপক র্যালফ ব্রিয়াবান্তির বাসায় 
অনুষ্ঠানটি করতে হয়েছিল । 

৫২. কিছু কিছু সংস্থায়, যেমন রেলওয়েতে, অবাঁঙীলীরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ । 
পশ্চিম-পাঁকিস্তানী উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এসব সংস্থায় “বিভক্ত করে শাসনের নীতি' 
গ্রহণ করতেন। যেখানে সম্ভব হত সেখানেই বাঁঙীলী-অবাঙালীদের জন্য 
আলাদা আবাসিক এলাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়ে তুলতেন । এ ধরনের 
নীতি ছুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ অবিশ্বীসের হৃষ্টি করেছিল য। বিস্ফোরিত 
হয়েছিল ১৯৭১ সাঁলে। চট্রগ্রামে রেলওয়ের সদর দফতর বিধায় সেখানে প্রচুর 
বাঙালী ও অবাঙালী [ অধিকাংশই ভারত থেকে আগত বাস্তত্যাগী ] ছিলেন । 
১৯৭১ সালের মার্চে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত, 
ঘোষণ! করলে বাঁঙালী কর্মচারীরা কর্মবিরতি ঘোষণ। করেন, ফলে ছু"সম্প্রদায়ের 
মধ্যে শুরু হয় সংঘর্ষ । 


৭ সাধারণ প্রশাসন 


পার্লামেণ্টীরি বা সামরিক-_ যে শাসনই থাকুক-না-কেন, একজন বিবেকবান 
আমলার সবসময় স্থযোগ থাকে জনস্বার্থ উর্ধে তুলে রাখার ও পেশাগত দক্ষতা 
প্রদর্শনের । একজন আমলার তখন সামরিক শীসনকে অদ্ভুহাত হিসেবে ব্যবহার 
না৷ করলেও চলে । একটি ঘটনায় দেখি [নকৃশা ৫৩ ], এক তরুণ এ ডি সি, ডি 
সি-এর অবর্তমানে কাজ চালাচ্ছেন । একটি কলেজের প্রিন্সিপাল সে সময়, 
কলেজে এক গগুগোলের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক করতে পারছিলেন না, ডি সি-র 
অবর্তমানে, তরুণ এই এ ডি সি-এর ওপর তিনি নির্ভর করতে পারেন কিনা । 
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ভেবেচিন্তে প্রিম্মিপাল তখন জানালেন বয়োজ্যেষ্ঠ এস পি-কে, তিনি আবার সতর্ক 
করে দিলেন ই পি আর-কে | এস পি কিন্তু তরুণ এ ডি সি-কে ভারপ্রাপ্ত ডি সি-র 
মর্যাদা দিতে কুষ্ঠিত কারণ তিনি এ ডি সি-এর অনেক সিনিয়র। এডি সি 
গণ্ডগোলের এই খবর শুনে, নিজেই চলে গেলেন কলেজে, বাতিল করে দিলেন 
পুলিশী হস্তক্ষেপ । শিক্ষক ও ছাত্রদের এক সমাবেশে বক্তৃতা দিলেন । গণ্ডগোল 
সৃষ্টিকারী ছাত্রদের হুমকি দিলেন যে তাদের বহিষ্ষার কর! হতে পারে । এক 
কথায়, সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কৌশলে আয়ত্তে আনলেন পরিস্থিতি । 

অনেক সময়, একজন আমলা মুখোমুখি হন একদিকে আইন / বিধির প্রতি 
অন্ধ সমর্থন এবং অন্যদিকে বিবেক ও সামাজিক বিচারের দ্বন্দের । জনস্বার্থের 
খাতিরে তাকে আইন / বিধির প্রয়োগে দেখাতে হয় নমনীয়তা । বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
আইন /বিধি ও সামাজিক বিচারে বিরাঁট ফীঁক থাকে । এই ফাঁক মেটানোর 
জগ্য একজন আমলাঁকে তাঁর বিবেক অন্্যায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হয় ।« একটি ঘটনায় 
দেখি [ নকৃশা ৫৪ ] একজন সহকারী কমিশনার এ ধরনের পরিস্থিতিতে ডি সি-এর 
আদেশ অমান্য করছেন। ডি সি শহর সৌন্দর্যকরণের খাতিরে আদেশ দিয়ে- 
ছিলেন জমাঁদারদের বসতি উৎখাত করতে । ডি সি-র আদেশ অমান্য করার 
অর্থ অবাধ্যতা, সরকারী আইন অন্ুযাঁরী তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ । কিন্তডিসি 
এ ব্যাপারে কিছু করার আগেই জেলা পরিদর্শনে আসেন কমিশনার, সম্মুখীন হন 
মিছিলকারী জমাদীরদের । সব ঘটন। শুনে বাতিল করে দেন তিনি ডি সি-র 
আদেশ । সমর্থন জানান সহকারী কমিশনারের মতামতকে । 

আরেকটি ঘটনায় দেখি [নকৃশা ৫৫], একজন এস ডিও বেদম প্রহার 
করছেন তাঁর খাস বেহারাকে অর্থ সংক্রান্ত কারচুপির ঘটনা জানতে পেরে। 
প্রহারের ফলে সে স্বীকার করে, থান] পরিদর্শনকালে এস ডিও তাকে মধ্যাহ্ের 
খাবারের জন্য যে অর্থ প্রদান করেছিলেন তা সে আত্মসাৎ করেছে । অন্যদিকে 
খুশি হয়ে থাবারের আয়োজন সম্পন্ন করেছে থানার দারোগা । এস ডিও থানা 
অফিসারকে ডেকে তার থরচ করা অর্থ ফিরিয়ে দেন। যদিও সরকারী আইন / 
বিধি অনুসারে এস ডি ও প্রহার করতে পারেন ন1 তার অধস্তন কর্মচারীকে, কিন্ত 
'দেখা যাঁচ্ছে এ ক্ষেত্রে বিধি-বহিূত আচরণের ফলে তীর সময়কালে এ ধরনের অর্থ 
আত্মসাতের ঘটন! তার ঘটেনি । ৫৬ নম্বর নকৃশায় দেখি, সাম্প্রদায়িক এক সরকারী 
মুসলমান উকিল, এক বালিক! বিদ্যালয়ের হিন্দু বিধবার বেতন আটকে দিয়েছেন । 
স্কুল কমিটির সচিব হিসেবে তিনি ক্ষমতা প্রয়োগ করছিলেন । এস ডি ও-র 


পূর্ব পাকিস্তান £ সামরিক শাসন ১২৫ 


অনুরোধ মানতেও যখন সেই উকিল অপরাগ হলেন তখন এস ডি ও উকিলের 
সরকাঁরী ফিস বন্ধ করে দিলেন । পরে, সেই উকিল বাধ্য হন বিধবার প্রাপ্র্য 
পরিশোধ করতে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বেনামী এক দরখাস্ত এঁকে দেন এস ডি ও-র 
বিরুদ্ধে । তাতে অবশ্য কোন কাজ হয়নি। 

একটি ঘটনায় দেখি [ নকৃশা ৫৭ ], আইনগত কোন ভিত্তি ছাড়াই এস ডি ও 
মেতে ওঠেন সমাজ সেবায় । তাঁর অঞ্চলে, এক লোক অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে 
এক বিধবার সঙ্গে এবং মহিল। সন্তানসম্ভব1 হলে তাকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি 
জানায়। অভিযোগের সত্যতা নিরূপণের পর এস. ডি, ও অপরাধীকে ডেকে এনে 
প্রহার করেন, প্রদান করেন হুমকি যার পরিণতিতে লোকটি বিয়ে করে সেই 
মহিলাকে । ৫৮ নম্বর নকৃশীয় দেখি, সরকারী বিধি নিষেধ ভঙ্গ করে জনৈক এস 
ডি ও স্টেট রিলিফের গম বিক্রি করে দেন খোলাবাজীরে এবং বিক্রির টাকা দিয়ে 
সংস্কার করে'দেন বালিকা বিদ্যালয়, যাঁর জন্য সরকারী খাতে কোন অর্থ বরাদ্দ 
করা ছিল না। নকৃশ! ৫৯-এ দেখি, ১৯৭০ সালে দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের 
সময় অনপনেয় কাঁলি উবে গেলে নির্বাচন স্থগিত না রেখে সাধারণ কালি ব্যবহার 
করে বরং তিনি নির্বাচনের কাজ চালিয়ে যান।  . 

যখন কোন আমলা ন্যায় বিচাঁরের স্বার্থে অপ্রচলিত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন 
তখন তাকে নিয়তির ওপর খানিকট। নির্ভরশীল থাকতেই হয়। কারণ, এসব 
ক্ষেত্রে উচ্চতর মহলে কেউ অভিযোগ করলে তিনি বিপদে পড়তে পারেন । তবে 
ভাগ্য ভালে! হলে দেখা যায়, উচ্চতর মহল সমর্থন জানাচ্ছেন তাকে [নকৃশা ৫৪]। 
একজন আমলা হয়তো সাগুতা৷ ও যোগ্যতার এমন পর্যায়ে পৌষ্টে যেতে পারেন যে, 
সরকারী বিধি ভঙ্গ করেছেন, এ অভুহাতে কেউ তাঁর বিরদ্ধে [ নকৃশা! ৫৮ ] 
অভিযোগ করবে না। হয়তো জনস্বার্থে যিনি ঝুঁকি নিয়ে সৎকর্মে প্রবৃত্ত হন, 
সৌভাগ্য তাঁকেই বরণ করে। 

এমন কিছু প্রশাসনিক পদ আছে যার ফলে একজন আমলা, প্রভাবশালী 
একজন রাজনীতিকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে পারেন এবং রাজনৈতিক প্রভাবেরও 
তিনি ভিত্তি হয়ে উঠতে পারেন । কিন্তু এরকম পদে নিয়োজিত একজন লেবার 
কমিশনার সে স্থযৌগ নেন না [ নকৃশা ৬০ ], হয়তো রাজনীতির মারপ্যাচের ফলে 
উদ্ভূত পরিস্থিতি ও উদ্বেগ থেকে তিনি দূরে থাকতে চাঁন। কিন্তু এমন আমলাও 
থাকতে পারেন [ নকৃশা ৬১ ] যিনি একটি পর্যায় পর্যন্ত রাজনৈতিক মারপ্যাচ 
প্রতিরোধ করেন তারপর ইচ্ছে করেই পিছিয়ে যান | উপরোক্ত নকশার উদ্লিখিত 
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জনৈক সচিব নিজে রাজনৈতিক চাঁপের নিকট মাথা নীচু করেন না৷ এবং সংবাদপত্রের 
ওপরও অনভিপ্রেত প্রভাব বিস্তার করতে চান না । কিন্তু গভর্নর যখন সচিবের 
পরিবর্তে একজন অধস্তন আমলার মীরফত সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলেন সচিব 
তাতে বাঁধা দেননি । এর বিপরীত চিত্র পাই অন্য এক ঘটনায় [ নকশা ৬২ ] 
যেখানে একজন ডি সি মন্ত্রীর প্রতিদ্ন্্বীকে (যদিও মন্ত্রী আর প্রতিতন্বী ছিলেন 
একই দলে-_ মুসলিম লীগে ) ঘায়েল করার জন্য বিধি নিষেধের সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ 
করেন কারণ তিনি মন্ত্রীকে তুষ্ট রাখতে চান ।১ কিন্তু অন্যদিকে এস ডি ও, ডি 
সি-র এই চাল ভেঙে দেন এবং মন্ত্রীর প্রতিদন্্ীকে জেলে যাওয়। থেকে রক্ষা 
করেন। এ ব্যক্তিটি ছিলেন নিজ অঞ্চলে খুব জনপ্রিয় এবং নিজ সম্পত্তি দান 
করেছিলেন একটি প্রাইমারি স্কুল গড়ে তোলার জন্য | 

একজন আমলা যিনি উচু* পর্যায়ের প্রশাসক ও রাজনীতিবিদদের অন্ায্য চাপ 
প্রতিরোধ করেন জনস্বার্থ রক্ষার খাতিরে, তিনিই হয়তো দেখবেন তার এই সাহস 
ও সততা অপ্রত্যাশিত ভাবে সমর্থন পাচ্ছে একেবারে উচ্চতম পর্যায় থেকে । নকৃশ। 
৬৩-তে দেখা যায় মাঝারী পর্যায়ের একজন আমলা উঠ পর্যায়ের একজন আমলা 
ও মন্ত্রীর অন্যাঁয় ও পক্ষপীতযূলক আদেশ রোধ করছেন এবং এ ব্যাপারে গভর্নর 
তীকে সমর্থন দিচ্ছেন ।" এর ফলে, সরকারের যে আথিক ক্ষতি হওয়ার কথা ছিল 
তা হয়নি। একটি ঘটনায় দেখি [ নকৃশ1 ৬৪], এক তরুণ এস ডি ও জনৈক 
আইন পরিষদের সদস্যকে গ্রেফতার করেন খুনের দাঁয়ে। কিন্তু গ্রেফতারের খবর 
সরকারীভাবে তিনি জানাতে ভুলে গিয়েছিলেন পরিষদের স্পীকারকে | এ ক্ষেত্রে 
এ ধরনের ভুল অস্বাভাবিক নয় কারণ তাকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপের মুখে 
কাজ করতে হচ্ছিল। এইসব পর্যায় থেকে চাপ দেওয়৷ হচ্ছিল বন্দীকে ছেড়ে 
দেওয়ার জন্য । স্পীকার তখন একজনের মারফত ইঙ্গিত পৌছে দিয়েছিলেন এস 
ডি ও-কে, যাঁতে তিনি পুরনো! তারিখ দিয়ে "্পীকারকে. একটি চিঠি পাঠীন যাঁতে 
আইনগত ও বিবেকগত দিক ঠিক থাকে । 

সরকারী কর্মচারী থেকে অন্যায় কোন স্থবিধা আদায় বা রাজনৈতিক 
প্রতিন্বীকে ঘায়েলের উদ্দেশ্ঠে” রাজনীতিবিদরা প্রায় ক্ষেত্রে সমর্থন চান উট 
পর্যায়ের নেতা [ গভর্নরও হতে পারেন ] থেকে বা ব্যবহার করেন তাদের নাম । 
ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের এটি একটি সাধারণ কৌশল | এ ধরনের রাজনীতি- 
বিদদের ধোঁকা একজন সৎ কর্মচারী সহজেই ধরতে পারেন । নকৃশ! ৬৫-র 
খটনীয় দেখি একজন এস ডি পি ও শুনলেন তার নামে গভর্নরের কাছে অভিযোগ 
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জানিয়েছেন ক্ষমতাসীন দলের সদশ্যরা । এখবর শুনেও বিচলিত হননি তিনি । 
বিরোধীদলের সদস্যদের বিরদ্ধে আনা মিথ্যা অভিযোগে তিনি কান দিলেন ন1। 
এ কারণে, তাকে কোন শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়নি । একবার একজন এস. পি. 
[ নকশা! ৬৬ ] জানালেন গভর্নরকে যে তীর সহযোগী রাজনীতিবিদরা অন্তায় স্থবিধা 
আদায়ের জন্য গভনরের নাম ব্যবহার করেন কিন্তু এস পি তাদের কোন স্থযোগ 
দেননি । গভর্নর মৃদধ হেসে তকে সমখন জানান | আরেকবার ক্ষমতাসীন মুসলিম 
লীগের আঞ্চলিক শাখার সহকারী সভাপতি গভর্নরকে অনুরোধ করলেন স্থানীয় 
এস ডি ও-কে বদলি করতে কারণ এস ডি ও ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতাদের 
মন রেখে কাজ করেন ন1 [ নকৃশা ৬৭ ]| গভর্নর জানতেন এই এস ডি ও 
জনস্বার্থের খাতিরে গভর্নরের আদেশও অমান্য করতে পারেন, এবং তিনি সঙ্গে 
সঙ্গে বিশ্বাস করতেন এস ডি ও-র কর্মক্ষমতা ও সততা সম্পর্কে । যে কারণে, তিনি 
স্থানীয় রাজনীতিবিদের কথায় গুরুত্ব তো দিলেনই না বরং তাকে উপদেশ দিলেন 
এস ডি ও-র কাজ এস ডি ও-কে করতে দিতে । এরকম আরেকটি ঘটনায় [নকশা 
৬৮] জনস্বার্থ ক্ষ না করে একজন আমলা একজন রাজনীতিবিদের অনুরোধ রক্ষা 
করেন। মধ্যশ্রেণীর রাজনীতিবিদ, ধাঁদের নৈতিকতার প্রশংসা খুব একটা করা 
যায় না, তীরাও অনেক সময় আমলাদের মধ্যে এ গুণ দেখলে তাদের প্রশংস। 
করতে বাধ্য হন। 

এটা ঠিক, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অনেক আমলা সততার সঙ্গে কাজ করে 
যাচ্ছেন। কিন্তু তা সব্বেও যে প্রশ্নটির সম্মুখীন হন গবেষকরা ত1 হল অধিকাংশ 
আমলাই কি নিজ দাঁয়িত্ব পালন করেন সঠিকভাবে? পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীতে, 
আমল] বা! রাজনীতিবিদ, পুরনো আইন কানুন বিধি বদল করে সামাজিক স্যাঁয় 
বিচার প্রতিষ্ঠাঁকল্পে নতুন আইন কানুন বিধি তৈরির প্রচেষ্টা নেননি | আমলারা 
প্রায় ক্ষেত্রে অচুহাত দিয়ে বলেন, ত্রুটিপূর্ণ আইন-কানুনের জন্য তারা ন্যায় 
বিচারের পক্ষে কাজ করতে পারেন না । তা৷ সবেও এই ত্রুটিপূর্ণ আইনের সাহায্যে 
তারা রক্ষ/ করেন৯* দুর্নীতিবাজ সহকর্মীকে [ নকৃশ! ৬৯], কিন্তু ব্যর্থ হন আইনের 
থাব1 থেকে রক্ষা! করতে নিরপরাধ গরিব এক বিধবাকে [ নকৃশ। ৭০ ]1| একজন 
এস ডি ও আন্তরিক ভাঁবে চেষ্টা করেন সেই বিধবার পুনর্বাসনে । কিন্তু ব্যর্থ হন। 
এর কারণ কি এই যে তিনি সংখ্য। লঘিষ্ঠ বিবেকবান আমলা গোষ্ঠীর একজন ? 

অনেক আমল! দক্ষ হয়ে উঠেছেন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাঁলনকে, মুখ বাচানোর 
রিচ্যুয়ালে পরিণত করার ক্ষেত্রে। যেমন, একজন চিন্তা ভাঁবন! করেই আদালতে 
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প্রক্সি হিসেবে হাঁজির করেন ভিখিরীদের [ নকশা ৭১]। আসল আসামীদের 
আদালতে হাজির করা হয় না এ ভয়ে যে তারা আরো গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে 
পারে এবং তার ফলে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দোষারোপ করবেন উল্লিখিত আমলাকে । 
একটি সংস্থা গরীব শ্রমিকদের জন্য আবাস ভবন তৈরি করতে পাঁরে বটে 
[ নকৃশা ৭২ ] কিন্তু শ্রমিকরা যাতে আবাস ভবনে উঠে যেতে পারে সে বন্দোবস্ত 
করতে পারে না । নকশা ৭৩-এ, আমরা প্রশাসকদের দায়িত্বহীনতার১* এক 
চরম নিদর্শন লক্ষ্য করি। একজন বিবেকবান তরুণ এস ডি ও দেখেন পুলিশ 
কর্তৃক ধষিতা এক তরুণীকে দীর্ঘদিন বিনা বিচারে বিনা! অপরাধে আটকে রাখা 
হয়েছে । উর্ধ্বতন বা অধস্তন কেউই তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি । এস ডি ও নিজ 
চেষ্টায় অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে মেয়েটির মুক্তির ব্যবস্থা করেন । কিন্তু মেয়েটির 
পুনর্বাসনে কেউ এগিয়ে আসে না, সমাজও না| এ ধরনের অনেক ঘটন] দক্ষিণ 
এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অহরহ নিশ্চয় ঘটছে । এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতই প্রশ্ন 
জাগে একজন প্রশীসকের সংজ্ঞা কী হবে? প্রশীসকরা ( ব্যতিক্রম থাকতে পারে ) 
কি সেই শ্রেণীর মানুষ যারা কোন কিছুর জন্যই দায়ী নন ? একজন ডি সি তীর 
দফতরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দলিল-_ “গান রেজিস্টার'-- পর্যন্ত পরীক্ষা করেন ন1। 
করলে দেখতে পেতেন কেউ সেখানে দরখাস্ত দিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে বন্দুকের 
লাইসেন্স পায়, কাউকে আবার অপেক্ষা করতে হয় ছাঁব্বিশ মাস [ নকশা ৭৪] 
এক থানায় সব অফিসাঁরই অনুপস্থিত থাঁকেন সন্তোষজনক কোন কারণ না৷ 
দেখিয়ে । শুধু তাই নয়, প্রয়োজনীয় ওয়ারেণ্ট রেজিস্টার পর্যন্ত রাখেন ন1 তার! 
[ নকৃশা ৭৫ ]। একজন ডিসি নির্লজ্জ ভাবে আত্মপ্রসাদ বোধ করেন এ ভেবে 
যে, বিভিন্ন এলাঁকা পরিদর্শন করার তার দরকার নেই কারণ, তাঁর জেলার রাস্তাঘাট 
ভালে! । প্রয়োজনে লৌকজনই আসতে পারে তার অফিসে [ নকৃশী ৭৬ ]। 
নকৃশ। 

৫৩. যাট দশকের মাঝামাঝি । ক একটি জেলার এ ডিসি। একবার ডিসি 
জেলার বাইরে গেছেন। ডি সি-র চার্জে ছিলেন ক। জেলার এস পি, চাকুরি 
ক্ষেত্রে ছিলেন ক-এর অনেক সিনিয়র । 

ডি সি যখন জেলার বাইরে তখন স্থানীয় পলিটেকনিক কলেজের ছাত্ররা কিছু 
দাবিদাওয়া আদায়ের জগ্য ঘেরাও করল প্রিশন্সিপালকে । এ ব্যাপারে কলেজের 
তরুণ কিছু প্রভাষকেরও ভূমিকা ছিল । যাহোক, এস পি ফোন করলেন ক-কে। 
বললেন, “আপনাকে মনে হয় আমার জানানো উচিত যে, পলিটেকনিকে গণ্ডগোল 
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হচ্ছে । এখন পুলিশ যাবে কিন৷ বলুন ।* চাঁকরি ক্ষেত্রে অনেক সিনিয়র হওয়ার 
কারণে, তিনি ক-কে ঠিক ডি সি হিসেবে মেনে নিতে পারছিলেন না। কিন্তুক 
ডি সি হিসেবে কার্যকর ভূমিকা নিতে চান । তাই জবাবে তিনি বললেন, "মনে 
হয় টয় নয় । যা ঘটেছে ডি সি হিসেবে আমার জান। উচিত । আসলে কী ঘটেছে 
বলুন ।' এস পি ভাসা ভাসা যা শুনেছেন তাই জানালেন । তারপর ই বি আর 
( সীমান্তরক্ষী বাহিনী ) থেকে ফোন। সাহায্যের জন্য কোন ফোর্স লাগবে কিনা 
কমাণ্ডার তা জানতে চান । হয়তো এস পি ই তাদের জানিয়েছিলেন ফোনে । 

ক একাই গেলেন পলিটেকনিকে ৷ দেখলেন, সদর দরজায় তাল ঝোলানো । 
ছাত্ররা জটলা করছে সেখানে । ক শান্ত ভাবে জিজ্দেস করলেন উত্তেজিত ছাত্র- 
দের, “দরজায় তালা ঝুলিয়েছ কেন? ছাত্ররা বলল, “তাঁল। আপনার জন্য নয়।” 
বলে তারা দরজা খুলে দিল । 

ক গেলেন প্রিন্সিপালের ঘরে । বললেন, আমাকে সরাসরি খবর দেননি 
কেন? প্রিন্সিপাল বললেন, “ডি সি-কে ফোন করেছিলাম, তিনি নেই। ক 
বললেন, “তাতে কী, আমি তো ছিলাম । এ ব্যাপার আরো কিছুক্ষণ গড়ালে তো 
রক্তীরক্তি কাণ্ড হয়ে যেত। যা হোঁক, আমি ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলতে চাই । 

ছাত্রদের জানানো হল তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে ক আলোচন! করবেন । 
সবাই জমা হল হলঘরে। নেতারা তাদের দাবি জানাল। ক তাদের বোঝাতে 
চাইলেন | কিন্তু সব মিলে বেশ উত্তপ্ত পরিবেশের সৃষ্টি হল । ক তখন হঠাৎ রুদ্র- 
মৃতি ধারণ করলেন । বেছে বেছে নেতা গোছের কয়েকজনকে বকাবকি করলেন । 
বললেন, তার! দাবি নিয়ে যত খুশি হৈচৈ করতে পারে, কিন্তু কলেজ থেকে তাদের 
নাম কেটে দেওয়। হচ্ছে এবং তাদের অভিভাবকদের খবর দেওয়। হবে । 

সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা কমে গেল । ছাত্ররা এরপর নরম হয়ে মাপ চাইতে 
লাগল। ক বললেন, প্রিম্ষিপালের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। ছাত্ররা তাই 
করল । ব্যাপারটা আপসে মিটে গেল। কিন্তু প্রথমেই পুলিশ নিয়ে গেলে হয়তো 
পুরো ব্যাপারট। জটিল আকার ধারণ করত । 

৫৪. স্য প্রশিক্ষণ শেষ করার পর ক-কে একটি জেলার সহকারী কমিশনার 
নিযুক্ত করা হয়েছে । কাঁজে যোগ দিয়েছেন তিনি | ডি সি তাঁকে পছন্দ করেন। 
অবিবাহিত হওয়ায় ডি সি তাকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন | 

একদিন, ডি সি তাঁকে নির্দেশ দিলেন, অফিস পাঁড়ার কাছে যে ধাঙ্গর বস্তি 
আছে ত। উৎখাত করতে হবে । 
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ক বললেন, “শ্যার, এট! আমার পক্ষে সম্ভব না ।' 

“কেন, তুমি কি অনুস্থ ? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ডি সি। 

“না শ্যার, তা নয় । নৈতিক কারণে আমার পক্ষে তা সম্ভব নয় ।' 

“মানে ? 

এখানে তো স্যার আরো অনেক ধনী আছে যারা বেআইনীভাবে জায়গা 
দখল করে আছে, তাঁদের কি স্যার উৎথাত কর৷ গেছে? তা'হলে গরিবদের ওপর 
এই ঝামেলা কেন? 

বুঝলাম, কিন্তু এটা আমার নির্দেশ । বললেন ডিসি। ক তখনও তাঁর 
অপারগতা৷ জানালেন । ডি সি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, “বেরিয়ে যাও আমার ঘর 
থেকে ।' 

ডি সি ন্সেহ করতেন ক-কে। ধাঙ্গরদের প্রতিও তার কোন বিতৃষ্ণ1 ছিল না । 
এলাকার সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য তার এ ডি সি অনুরোধ জানিয়েছিলেন ধাঁরদের 
উৎথাত করতে । এবং তিনি চেয়েছিলেন শুধু সহকর্মী অফিসারদের অনুরোধ 
রাখতে । ক-এর প্রতি তীর ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ-_- উর্ধ্বতন অফিসারের আদেশ 
পালনে ক অপারগতা জানিয়েছিলেন । 

এরই মধ্যে একদিন কমিশনার এলেন জেল! পরিদর্শনে | দুপুরে ডি সি-র বাসায় 
খাওয়া-দাওয়ার পর সাঁকিট হাউসে চললেন তিনি । সঙ্গে ক ও সেই এডিসি । এ 
দিনই অন্য এক অফিসার উৎখাত করেছে ধাঙ্গরদের এবং তারা তখন মিছিল করে 
আসছিল ডি সি-র বাসার দিকে । কমিশনারের গাঁড়িকে ডি সি-র গাড়ি ভেবে 
তারা ঘিরে ধরল এবং কমিশনারকে ডি সি মনে করে তার পায়ের ওপর পড়ে 
বলল, আপনি আমাদের বাঁচান । “আপ হামারা রাঁজ। হ্যায় |? 

কমিষনার তথন পুরো! ঘটনাটা জানতে চাইলেন | এ ডি সিত্াকে ব্যাপারটা 
খুলে বললেন-_ যে এর৷ এই পাড়ায় থাকলে পাঁড়াটা৷ নোংর! হয়, সৌন্দর্য হানি 
ঘটে ইত্যাদি । কমিশনার সব শুনে দ্ধ হয়ে বললেন এ ডি সি-কে, 'শাট আপ। 
আমি কিছু বুঝি না। ওরা যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে । উনসত্ভতরের 
আন্দোলন দেখেও তোমাদের শিক্ষা! হয়নি। জান না, এভাবে চললে মুগ্টা 
একদিন আলাদ৷ হয়ে যাবে ধড় থেকে । তারপর এ ডি সি-কে নির্দেশ দিয়ে 
বললেন, 'যাও, যেখানে তারা ছিল সেখানেই তার থাকবে । দিয়ে এসে তাদের 
সেখানে । যদি বিকল্প ব্যবস্থ। করা যাঁয় তাহলেই তার। যাবে, নয়তো নয় ।' 

৫৫. যাঁটের দশক |: ক একটি মহকুমার এস ডি ও। একদিন এক গ্রামে 
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গেলেন তিনি স্কুল পরিদর্শনে । পরিদর্শনে যাবার আগে সংশ্লিষ্ট সবাইকে তিনি 
জানিয়ে দিয়েছিলেন তার জন্য যেন কোন রকম খাবাঁরদাবারের আয়োজন না 
করা হয়। 

স্কুল পরিদর্শন শেষে তিনি যখন ফিরবেন তথন স্কুলের শিক্ষক, স্কুলের প্রেসিডেণ্ট 
[ যিনি স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানও বটে ] __-সবাই তাঁকে অনুরোধ 
জানালেন, অন্তত এক পেয়ালা চা মুখে দিতে । ক দেখলেন, তাঁর জন্য বিপুল 
আয়োজন করা হয়েছে । চমৎকার সব খাবার আর তার চারপাশে ঘোরাফেরা 
করছে ক্ষুধার্ত বালকেরা। ক এসব দেখে বললেন, তাঁর নির্দেশ সবেও এসব করা 
হয়েছে দেখে তিনি খুব ক্ষু্ন। তিনি খুশি হবেন, যদি খাবারগুলি স্কুলের ছাত্রদের 
দেওয়া হয় । এ বলে তিনি চলে গেলেন । কিন্তু এতজনের সামনে এস ডি ও 
ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের অন্থরোধ রাখলেন না-_ এতে চেয়ারম্যান খুব অপমানিত 
বোধ করলেন । 

ক এদিকে ছুপুরের খাবারের জন্য বেয়ারাকে টাকা দিয়েছিলেন । বাজার 
থেকে ফিরে বেয়ার তাঁকে কিছু টাকা ফেরতও দিয়েছিল । এবং খুশি হয়ে তিনি 
বখশিশও দিয়েছিলেন বেয়ারাকে | 

সদরে ফিরে আসার কয়েকদিন পর তিনি একটি পোস্টকাঁ্ড পেলেন সেই স্কুলের 
প্রেসিডেপ্টের কাছ থেকে । চিঠির মূল বক্তব্য ছিল-_ আপনি তো স্কুলে গিয়ে দারুণ 
মহান্ভবত। দেখালেন । কিন্তু সেদিন আপনার ছুপুরের বাঁজার কে করে দিয়েছিল? 
খানার ছোট দারোগা । 

এ চিঠি পড়ে অত্যন্ত অপমানিত বোঁধ করলেন ক, ক্ুদ্ধও হলেন। ডেকে 
পাঠালেন সেই বেয়ারাকে যে সেদিন ছুপুরে বাঁজার করেছিল । বেয়ার! অভিযোগ 
অস্বীকার করল। তখন তিনি একটি হাণ্টার দিয়ে বেয়ারাকে পেটাতে লাগলেন । 
যার সহা করতে না পেরে বেয়ারা সব স্বীকার করল। তখন তিনি ডেকে পাঠালেন 
সেই থানার ছোট দারোগাকে | সেও সব স্বীকার করল । ক দারোগাকে বাজারের 
টাকা ফেরত দিলেন এবং বললেন, ভবিষ্যতে যেন এর পুনরাবৃত্তি ন। হয়। 

ক এরপর যতদিন ছিলেন সেই মহকুমায় ততদিন আর এ ধরনের কোন ঘটনা 
ঘটেনি । 

৫৬. ক তখন একটি মহকুমীর এস ডি ও । তাঁর মহকুমার একটি বেসরকারী 
স্কুলের ভার সরকার একসময় গ্রহণ করল। শিক্ষকরা! যারা সরকারী আইন 
তঅন্যায়ী যোগ্য তাদের চাকুরিতে রাখা হল। এক হিন্দু বিধবাও ছিলেন 
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শিক্ষিকা, গুরু ট্রেনিং পাস। কিন্ত সরকারী আইনের আওতায় না পড়ায় তার 
চাকুরি গেল। এতে তিনি আপত্তি করেননি । স্কুলের কাছে তাঁর ছু"'মাসের 
বেতন বাঁকি ছিল, তিনি তাই শুধু দাবি করলেন । কিন্তু স্কুলের সেক্রেটারি 
বকেয়। দিয়ে রাজি হলেন না। তিনি ছিলেন জামাতপন্থী এক উকিল । শক্র 
সম্পত্তির ব্যাপারে সরকারী পক্ষেরও উকিল ছিলেন তিনি । এবং এ কারণে, মাঁসে 
একটি নির্দিষ্ট ফিসও পেতেন সরকারের কাছ থেকে । 

বিধবা শিক্ষিকা তখন ক-কে সব জানালেন ! ক-ডেকে পাঠালেন উকিলকে। 
জিজ্ঞাসা করলেন ঘটনাটা । উকিল বললেন, “এসব হিন্দুদের টাক! দিয়ে কী 
লাভ? তারা তো সব টাক! পাঠিয়ে দেবে ভারতে ।' 

ক জানতে চাইলেন, স্কুলের কাঁছে মহিলার টাকা পাওনা আছে কিনা ? 
উকিল জানালেন, স্থ্যা, তা তো আছে ।” ক তখন বললেন, আমার সাঁমনে এসব 
সাম্প্রদায়িক কথা একবার বলেছেন, আর বলবেন না । আমি চাঁই, তাঁর টাকা 
যেন এখুনি দিয়ে দেওয়! হয় ।” 

যদি না দিই কী করবেন? জানতে চাইলেন সেক্রেটারি । 

এ কথা শোন! মাত্র ক চেয়ার ছেড়ে উঠে, তার দাড়ি ধরে কয়েকটা থাগগর 
লাগালেন তাকে । বললেন, 'সরকারী উকিল হিসেবে আর কোন টাক পাঁবেন 
না। শুধু তাই নয়, আপনার জান আমি খাঁরাঁপ করে দেব |” 

উকিলও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে বলল, “টাকা আমি দেব ন1।” 
ক নিজের পকেট থেকে তখন বিধবা শিক্ষিকাকে বেতনের টাক! দিয়ে দিলেন । 
এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকার থেকে উকিল প্রতি মাসে 'যে নিদিষ্ট ফিস পেতেন তা বন্ধ 
করে দিলেন । 

ছু'মীস পর, উকিল এসে জানালেন যে, শিক্ষিকার পাওনা তিনি মিটিয়ে 
দেবেন । ক তীকে বললেন, শিক্ষিকার হাতে টাকাট। দিয়ে আসতে । উকিল 
বললেন, 'না তার হাতে না, আপনার হীতেই দিতে চাই টাকাটা ।' ক বললেন, 
না৷ এঁ মহিলার হাতেই দিতে হবে টাকা । ডেকে পাঠানো হল মহিলাকে। 
সেক্রেটারি তার পাঁওন| বুঝিয়ে দিলেন তাঁকে । ক-ও উকিলের ফিসের ওপর 
থেকে নিষেধাঁজ্ঞ। উঠিয়ে নিলেন । কিন্তু তিনি যতদিন এস ডি ও হিসেবে ছিলেন 
সেখানে, সেই উকিল ছিলেন তার প্রধান শক্র। কয়েকদিন পর পরই কর্তৃপৃক্ষের 
কাছে ক-এর বিরুদ্ধে বেনীমা চিঠি পাঠাতেন তিনি । অবশ্ত এতে ক-এর কিছু 
হয়নি। 
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৫৭. যাঁট দশকের শেষ ভাগ | ক তখন একটি মহকুমার এস ডি ও । একদিন, 
এক অল্পবয়সী সুন্দরী বিধবা! মহিল। সরাসরি তাঁর কাছে এসে অভিযোগ জানিয়ে 
বলল, গ্রামের এক যুবক তাকে বিয়ে করবে বলে এতদিন তার সঙ্গে মেলামেশা 
করেছে । এখন সে অন্তঃসত্বা ৷ কিন্তু যুবকটি এ কথা৷ জেনে আর তাকে বিয়ে করতে 
চাইছে না। ক দেখলেন, আদালতে প্রতিকার চাইতে গেলে দেরি হবে এবং স্তাঁষ্য 
বিচার যে পাওয়া! যাঁবে তাঁও বল যাঁয় না। কিন্তু এর একটি প্রতিকারও হওয়া 
উচিত । মহিলাটিকে তিনি বললেন, কয়েকদিন পর আবার তার কাছে আসতে । 

ইতিমধ্যে, এ গ্রামের [ অর্থাৎ মহিলার ] স্কুলের হেডমাস্টারকে ক খবর 
দিলেন । ভদ্রলোক ধামিক। তীকে তিনি এ ব্যাপারে খোজ নিয়ে সত্য ঘটনা 
জানাতে বললেন । হেডমাস্টার খোঁজ নিয়ে জানালেন, ঘটনাটা সত্য । 

ক তখন যুবকটিকে খবর পাঠালেন। দে এলে তাকে তিনি মহিলার 
অভিযোগের কথা জানালেন। যুবকটি সব অস্বীকার করল, বলল, মেয়েটির 
চরিত্র মন্দ ইত্যাদি । ক তখন তাকে নিয়ে এলেন নিজের ঘরে । তারপর একটি 
হাণ্টার যোগাঁড় করে তাকে পেটাতে লাগলেন । যুবকটি তখন সব স্বীকার 
করল। ক তাকে বললেন, “দেখ, এখন আমি যে কাজটা করলাম তা বে- 
আইনি । এ নিয়ে তুমি আমার ওপরঅলার কাছে অভিযোগ করলে আমি বিপদে 
পড়ব । কিন্তু তোমাকে এও জীনিয়ে রাখি, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে যদি 
তুমি মেয়েটিকে বিয়ে না কর, তাহলে তোমাকে আমি খুন করব | 

এক সপ্তাহ পর যুবকটি মেয়েটিকে বিয়ে ক'রে, সদরে এসে ক-এর সঙ্গে দেখা করে 
'গেল। 

৫৮. ষাট দশকের শেষ ভাঁগ | এস ডি ও হিসেবে ক প্রথম একটি মহকুমার 
ভার পেয়েছেন । কাজে যোগ দেওয়ার পর নিজের এলাকা ঘুরে দেখছেন । এক 
গ্রামে গিয়ে দেখলেন, মেয়েদের একমাত্র স্কুলটির অবস্থা শোচনীয় । কিন্ত, 
সরকারী ফাণ্ডে তখন টাকাও নেই যে তিনি সাহায্য করেন । মন খারাপ হয়ে 
গেল তাঁর। এমন সময় তাঁর মহ্‌কুমায় রিলিফের কিছু গম এলো। স্টেট 
রিলিফের গম বিক্রি করা নিষিদ্ধ । রকারী নিয়ম অনুযায়ী তা দিয়ে শুধু কাচ 
কাজ করা যাবে । ক স্থানীয় লোকদের ডেকে বললেন, “দেখেন, স্টেট রিলিফের 
গম বিক্রি করা নিষিদ্ধ । কিন্তু স্কুলটির জন্য এখনি কিছু টাকা দরকার । তাই 
আমি ঠিক করেছি খোল! বাঁজারে কিছু গম বিক্রি করে টাঁকা ওঠাব। তবে, এ 
ব্যাপারে যদি আপনারা কেউ রিপোর্ট করেন তাহলে আমি বিপদে পড়ব ।" 
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তারপর, ক খোলাবাজারে কিছু গম বিক্রি করে টাকা ওঠালেন। স্কুলটির 
সংস্কার করা হল। কিন্তু এ ব্যাপার নিয়ে কখনও কেউ অভিযোগ করেনি । 

৫৯. সবরের সাধারণ নির্বাচন । ক একটি মহকুমার এস ডি ও হিসেবে এ 
এলাকার রিটাণিং অফিসারও। ভোটের আগের দিনে রাত্রে খবর পেলেন 
অনপেনয় কালি বাতাসে উড়ে গেছে | সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফোন করলেন নির্বাচন 
কমিশনে | সেখান থেকে তাঁকে জানানে। হলো, সাধারণ কালি ব্যবহার করতে, 
কারণ ভোটাররা এ পার্থক্য বুঝতে পারবেন না । ক জানালেন, টেলিগ্রামে তাঁকে 
এ নির্দেশ জীনাঁতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার এলাকায় নির্দেশ দিয়ে 
দিলেন সাধারণ কালি ব্যবহারের জন্য । কারণ, ভোট শুরু হলে তো আর 
অপেক্ষা করা যাবে না। পরের দিন অবশ্ঠ নির্বাচন কমিশন থেকে টেলিগ্রামটি 
তিনি পেয়েছিলেন । 

৬০. ৫৮ সালের সামরিক শাসন | জাকির হোসেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর | 
ক তখন একটি পরিদপ্তরের কমিশনার | দক্ষ অফিসার হিসেবে খ্যাত। গভর্নর 
তাকে একদিন ডেকে পাঠালেন । বললেন, “আমি তোমার কাগজপত্র থে'টে 
দেখেছি। আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে তুমি বছর দুয়েক কাঁজ করো । 
আশার মনে হয় কালে তুমি একজন ভালো! অফিসার হবে |” কিন্তু এ কাজে ক-এর 
আগ্রহ ছিল না কারণ রাজনীতির মধ্যে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়া ও রাজনৈতিক 
প্রভাব অর্জন কর! ক-এর লক্ষ্য ছিল না। 

ক বললেন, “কিন্ত স্যার, বর্তমানে আমি এখানে একমাত্র সরকারী কর্মচারী 
যার.'* বিষয়ে বিশেষ ট্রেনিং আছে । কিছুদিনের মধ্যে এই দপ্তর থেকে এ 
বিষয়ে নীতি ঘোষণা করা হবে । স্তরাং আমি এ দণ্ডরের কমিশনার হিসেবে 
কাজ করতে চাই। প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসাঁবে নয় ।, 

গভর্নর এর জবাঁবে আর কিছু বলেননি । 

৬১, মৌনেম খান তখন গভর্নর । ক একটি মন্ত্রণালয়ের সচিব | গভর্নর 
তাকে একদিন ডেকে পাঠিয়ে বললেন, “আপনি 'সংবাঁদ” ও “অবজার্ভার [বিরোধী- 
দলের ছুটি পত্রিকা ] কনট্রোল করতে পারেন না কেন? 

স্যার, বললেন সচিব, “পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কাগজের মধ্যে একটা 
মৌলিক পার্থক্য আছে। পশ্চিমারা! পুরো! ব্যবসায়ী, টাকা দিলে সেখাঁনে সব- 
কিছু করা যায়, কিন্তু এখানে তা৷ সম্ভব নয়।' 
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“কিন্ত সালাম সাহেব তো [ 'অবজার্তার'-সম্পাদক ] আপনার আত্মীয় | ত্বাকে 
কনট্রোল করেন ।” বললেন মোনেম খাঁন । 

'আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে শ্যার কিছু করা যাবে না|” জবাব দিলেন সচিব। 

গভর্নর যখন দেখলেন সচিবকে দিয়ে পত্রিকাগুলিকে ব্যতিব্যস্ত কর যাবে না 
তখন তিনি কাঁজ করতে লাগলেন এঁ বিভাগের ভিরেকটরের মাধ্যমে । এ 
পরিপ্রেক্ষিতে ক-এর মন্তব্য “যদিও আমি এটা রেজিস্ট করতে পারতাম কিন্তু 
করিনি । আমি জানি, কাঁজটি তা” হলে সিভিল সার্ভেপ্টজনোচিত হত না |, 

৬২. ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়েছে । জারী করা হয়েছে ডিফেন্স 
অফ পাকিস্তান রুল । ক তখন একটি মহকুমার এস ডি ও। 

সে এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ছিলেন খুব জনপ্রিয় । ধরা যাঁক 
তীর নাম খ। খ তীর সম্পত্তির অধিকাংশ দীন করেছিলেন স্থানীয় প্রাইমারি স্কুল 
এবং ইউনিয়ন কাউন্সিলকে । 

আবছুস সবুর খাঁন তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। খ ও তিনি একই দল [ মুসলীম লীগ] 
করেন । কিন্তু মন্ত্রীর এলাকায় আরেকজন জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা থাকবেন এট 
সবুর খান মেনে নিতে পারছিলেন না । খুব সম্ভব ডি সি-কে তিনি বলেছিলেন, এর 
একটা বিহিত করতে । অর্থাৎ কোন-না-কোন অজুহাতে খ-কে গ্রেফতার করতে । 
ডি সি ছিলেন ই পি সি এস। বয়সী। তিনি চাচ্ছিলেন মন্ত্রীকে খুশি করতে । 

এদিকে সবুর খানের চেলারা খ-এর বিরুদ্ধে নানারকম প্রচার চালাতে 
লাগল। অভিযোগ এল ক-এর দপ্তরে যে, খ সাম্প্রদায়িক । এর একটা বিহিত 
হওয়। প্রয়োজন । 

ক সরেজমিনে তদন্ত করতে গেলেন খ-এর ইউনিয়নে ৷ সেখানে প্রধান প্রধান 
হিন্দু পরিবারের সঙ্গে আলাপ করলেন | খসাস্প্রদায়িক এ কথা তাঁরা বললেন না, 
কিন্তু তীর যে খ-এর ওপর খুশি নন তা বোঝা গেল। এরা ছিলেন আবার সবুর 
খানের ভক্ত | 

ফিরে এলেন ক, ফলাফল জানালেন ডি সি কে। তিনি বললেন, “এস ডি 
ও সাহেব, আপনি তো ছেলেমীনুষ, তাই পরিস্থিতি হয়তো বুঝতে পারছেন না। 
ওকে গ্রেফতার করুন ।' শুধু তাই নয়, এস পি-কে আড়ালে ডেকে বললেন, খ-কে 
একটু শিক্ষা দিতে | 

কয়েকদিন পর এস পি জানালেন ক-কে, যে তিনি খ-এর ইউনিয়ন ঘুরে 
এসেছেন এবং তার মনে হয়েছে সেখানে চাপা উত্তেজন। বিরাজ করছে। ক 
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বললেন, “আপনি থ-কে গ্রেফতার করতে চান, করুন | কিন্তু এস ডি ও হিসেবে 
আমি তা সমর্থন করব না।, এস পি আর কিছু বললেন না। 

ডি সি তারপর ক-কে ফোনে জানালেন, ডিফেন্স অফ পাকিস্তান আইন প্রয়োগ 
করে খ-কে গ্রেফতার করতে । ক বললেন উত্তরে, “খ এমন কিছু করেনি ষে 
তাকে আমি গ্রেফতার করতে পারি ।, 

এরপর ক ভাবলেন, ব্যাঁপারটার বুঝি ইতি হল। কিন্তু, একদিন সকালে, 
তিনি শুনলেন জেলা সদর থেকে এ ডি সি এসে খ-কে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছেন। 
খুব অবাঁক হলেন তিনি | কিছুক্ষণ পর ফোঁন পেলেন এ ডি সি র। বললেন তিনি, 
“এস ডি ও সাহেব, একট] অন্তায় করেছি, কিছু মনে করবেন না। আমি নিজে 
এসে থ-কে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছি ।' 

থ তখন হাইকোটে তাঁর গ্রেফতারের বিকদ্ধে আপীল করে জিতলেন | ডি 
সি তখন আবার নির্দেশ দিলেন, ১০৭ ধাঁরা প্রয়োগ করে খ-কে গ্রেফতার করতে । 
কিন্ত নির্দেশটি পাঠালেন তিনি সেকেণ্ড অফিসারকে | এসডি ও-কে নয়। শুধু 
তাই নয়, সেকেওড অফিসারকে আরো বললেন, কোর্টে চালান দেওয়ার পর কেউ 
যেন তার সিওরিটি ন৷ দেয় ৷ সিওরিটি না দিলে খ-এর জামিন হবে না। সেকেও 
অফিসার জীনালেন ঘটনাঁট। ক-কে। 

থ-কে ঠিকই গ্রেফতার করা হল। তখন ক ডি সি-কে ফোন করে বললেন, 
“আমি বুঝতে পারছি না স্যর আপনি কোন আইনে খ-র পক্ষে কোন সিওবিটি 
দিতে বারণ করছেন |” ডি সি বললেন, “এরকম করলে তো দেশ চলে না।' ক 
তখন ফোনেই বি বি বোসের আইনের বই থেকে উদ্ধতি দিয়ে বললেন ডি সি 
যা] বলছেন তা বে-আইনি। ক্ুদ্ধ হয়ে ডি সি ফোন ছেড়ে দিলেন । 

খ-কে জেলে নেওয়া! গেল না। তাকে ছেড়ে দিতে হল। 

৬৩, তৎকালীন পুর্ব-পাকিস্তানের একজন নাম করা মুসলিম লীগার [যিনি 
১৯৭১ সালের পর রাজাকার হিসেবে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্ত 
বর্তমানে বাংলাদেশে রাজনীতিবিদ হিসেবে পুনর্বাদিত হয়েছেন ] তখন প্রাদেশিক 
সরকারের মন্ত্রী। আইমুব খানের প্রিয়পান্র বিধায় ছিলেন খুব ক্ষমতাশালী । 

সরকারী বনের কাঠ বিক্রি কর৷ হয় তিনভাবে-_ নিলাম, আলোচনা ও 
রেট। সুন্দরবন অঞ্চলে কয়েকটি নিলাম হবে। মন্ত্রী তখন নির্দেশ দিলেন, 
টেগার না করে কাঠ রেটে দিতে এবং তা দিতে হবে তাঁর এক আত্মীয়কেই। 
চীফ সেক্রেটারিও সে নির্দেশ অনুমোদন করে দিলেন । 
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বন বিভাগের প্রধান তখন ক। তিনি দেখলেন, রেটে কাঠ দিলে সরকারের 
আট-দশ লাখ টাকা ক্ষতি হবে। তিনি পডলেন উভয় সংকটে । কারণ মন্ত্রী 
এবং তারপর চীফ সেক্রেটারি-_- কারে নির্দেশই তিনি অমান্য করতে পারেন না । 
অন্যদিকে নির্দেশ মেনে নিলে সরকারের ক্ষতি । সরকারী চাকুরে হিসেবে এ 
বিষয়টিও তাঁর দেখা উচিত | অনেক ভেবে, তিনি কৌশলের আশ্রয় নিলেন । 
ফাইলটি পাঠালেন অর্থমন্ত্রণালয়ে । তখন নিয়ম ছিল তিনপক্ষ [ যেমন সচিব, 
বিভাগীয় প্রধান ও অর্থ মন্ত্রণালয় ] একমত না হলে ফাইল যাবে গভর্নরের কাছে। 

স্বতরাঁং ফাইল গেল গভর্নর মোৌনেম খানের কাছে । তিনি ডেকে পাঠালেন 
ক-কে। শুনলেন তার বক্তব্য । তারপর বললেন, “খবরদার এসব কাজ হতে 
দেবেন না।” বলে, চিফ সেক্রেটারির নির্দেশ তিনি নাঁকচ করে দিলেন । 

৬৪. যাঁটের দশকের শেষভাগে ক ছিলেন একটি মহকুমার এস ভি ও। তার 
এলাকায় সরকারী মুসলিম লীগ ও বিরোধী দলের ছু'জন প্রভাবশালী সদস্য 
ছিলেন। খ ছিলেন প্রাদেশিক পরিষদে মুসলিম লীগের সদস্য । গ ছিলেন 
কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রাক্তন বিরোধী দলীয় সদস্য । খ ও গ-এর মধ্যে খানিকটা! 
আত্মীয়তাও ছিল । পারিবারিক কলহের স্থত্র ধরে, একদিন গভীর রাঁতে থ গুলি 
করে হত্যা করলেন গ-কে। ক-এর কাছে এ খবর পৌছানে। মাত্র তিনি পুলিশ 
বাহিনী নিয়ে গ্রেফতার করলেন খ-কে | পরদিন খ-এর জামিনের জন্য আবেদন 
করা হলে ক তা প্রত্যাখ্যান করলেন । 

জামিন প্রত্যাখ্যান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মহল থেকে টেলিগ্রাম, টেলিফোন 
আসতে লাগল । অনুরোধ একটিই, খ-কে জামিন দিতে হবে | এ সবের উত্তরে 
ক একটি কথাই বললেন, ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তিনি হাইকোর্টের অধীন | সথতরাং 
হাইকোর্টের আদেশ ছাড় তিনি কিছুই করতে পারবেন না। এরপর প্রশ্ন 
উঠল, এস ডি ও সংসদ সদস্যকে গ্রেফতার করতে পারেন কিন] | ক একটিই বাধা 
উত্তর দিতে লাগলেন, সংসদ সদস্যের কাজ তো! খুন করা নয় ।' 

কিন্ত, নতুন এস ডি ও হিসেবে ক একটি ভুল করেছিলেন । কোন সংসদ 
সদশ্যকে গ্রেফতার করলে চব্বিশ-ঘণ্টার মধ্যে তা পরিষদের স্পীকাঁরকে জানাতে 
হয়। ন1 জানালে, স্পীকার তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারেন । ক সরকারী 
ভাবে স্পীকারকে গ্রেফতারের কথা জানাঁতে ভুলে গিয়েছিলেন । তবে এ কথা 
সরকারী দলের কেউ জানতেন ন|। ৃ 

"নীকাঁর ছিলেন তখন আবদুল হাকিম। তিনি কথাচ্ছলে তাঁর ঘনিষ্ঠ 
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একজনকে বললেন, “এস ডি ও কাজটা ঠিকই করেছে । তবে ছেলেমানুষ তো, 
তাই একট] ভুল করে ফেলেছে। সে যদি এখনও পুরনে। তারিখ দিয়ে আমাকে 
চিঠি লেখে তা হলেই আর ঝামেলা হবে ন1।” যাঁকে স্পীকার কথাটি বলেছিলেন 
তিনি বুঝলেন ইঙ্গিতটি | সঙ্গে সঙ্গে গোপনে জানানো হল ক-কে। তিনি 
পুরনো তারিখ দিয়ে চিঠি পাঠিয়ে দিলেন ম্পীকারকে । ফলে, এ ব্যাপারেও প্রশ্ন 
করে বা চাঁপ প্রয়োগ করে স্বার্থাম্বেষী মহল কিছুই করতে পারল না। 

৬৫ যাঁট দশকের শেষ ভাগ । ক একটি মহকুমীর এস ডি পি ও। একদিন 
থবর পেলেন, সরকার সমর্থক স্থানীয় পার্লামেন্ট সদস্যের বাসায় আওয়ামী লীগ 
সমর্থকরা ইট পাঁটকেল ছু'ড়েছে এবং এক পর্যায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে । ক 
তদন্ত করতে গিয়ে দেখলেন, বাসার জানালার কাঁচ কিছু ভেঙেছে কিন্তু কাচের 
টুকরে৷ সব বাইরের দিকে পড়েছে। আগুন লেগেছে কিন্ত পুড়েছে ভিতরের 
দিকের লাইনিংয়ের অংশ । ক-এর কাছে মনে হল পুরে! ব্যাপারটা সাজানো । 
স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মীদের নাঁজেহাল করার জন্য এ কাজ কর! হয়েছে । তাই 
তিনি রিপোর্টও দিলেন ওভাবে । একথা জানার পর এস পি অভিযোগ জানালেন 
গভর্নর মৌনেম খানকে । কয়েকদিন পর ক ফোন পেলেন ডি আই জি-র। 

তুমি নাকি বলেছ, আইন সভার সদস্যের বাঁড়ি পুড়ে গেলেও কিছু করবে 
না? জিজ্ঞেস করলেন ডি আই জি। ক তখন পুরো! ঘটনাটা খুলে বললেন 
তাঁকে । ডিআই জিআর কিছু বললেন না। ব্যাপারটি কয়েকদিন পর ধামা- 
চাঁপা পড়ে গেল। 

৬৬, আবছুল মোনেম খান তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর | মফস্বল সফরে 
গেলে যদি কোথাও তিনি রাত্রি যাঁপন করতেন তাহলে সকালে নাস্তার টেবিলে 
স্থানীয় ডিসি এবং এস পি-কেও আমন্ত্রণ জানাতেন | 

একবার এক জেলায় এমনি এক সফরে গেছেন গভর্নর । সকালে, তার সঙ্গে 
নাস্তা খাবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন, স্থানীয় ডি সি আর এস পি-কে । ক তথন এ 
জেলার এস পি। | 

নানাবিধ বিষয় আলাপের ফাকে, ক বললেন গভর্নরকে, "ম্যার, আমি তো 
আপনার অনুমতি না নিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে আপনার নাম ব্যবহার করছি।' 
গভর্নর জানতে চাইলেন, কিভাবে ? ক বললেন, “প্রায়ই কেউ-না-কেউ নাঁণারকম 
ফেভাঁর নিতে আসে আমার কাছে। এসেই আপনার নাম করে বলে আপনি 
পাঠিয়েছেন । আমি তখন বলি, “গভর্ণর সাহেব আমাকে বলেছেন, আমি নিজে 
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থেকে তোমাকে কোন ব্যাপারে না বললে কিছু করবে না। তা আপনার 
ব্যাপারে তে গভর্নর সাহেব কিছু বলেন নি।” এ কথা শোনার পর তদবিরকারী 
সেই যে যায় আর আসে না।; 

গভর্নর একথা শুনে শুধু মুচকি হাসলেন, কোন মন্তব্য করলেন না। 

৬৭. ষাটের দশকের শেষ ভাগ। ক একটি মহকুমার এস ডি ও। খুনের 
দায়ে গ্রেফতার করেছেন তিনি মুসলিম লীগের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য খ-কে 
[ দ্রষ্টব্য : নকৃশ! ৬৪] নামঞ্জুর করেছেন তার জামিনের আবেদন । খ-কে 
ছেড়ে দেওয়ার জন্য বিভিম্ন মহল চাঁপ দিচ্ছে । এমনকি স্বয়ং গভর্নর মোনেম খান 
ফোঁন করলেন এস ডি ও-কে। বললেন, 'আপনি আমার লোককে আ্যারেস্ট 
করেছেন ? 

“সব লোকই তে। আপনার স্যার । আপনি কার কথা বলছেন ? 

খ। গভর্ণর হিসেবে আমি আদেশ দিচ্ছি তাকে মুক্তি দিতে । 

“কিন্ত স্যার, খুনের আসামীকে তো এভাবে ছাড়া সম্ভব নয়।” বিনীত ভাবে 
জানালেন ক। ফোন ছেড়ে দিলেন গভর্নর | কিন্ত তরুণ এস ডি ও সন্ত্রস্ত হয়ে 
রইলেন । 

এর কয়েকদিন পর গভর্নর এঁ জেলায় এলেন এক নির্বাচনী সফরে । পাশাপাশি 
ছুটি জেলার ডি সি এবং এস ডি ও হিসাবে ক গেছেন রেল জংশনে তাকে অভ্যর্থন 
জানীতে । ট্রেন থেকে নেমে গভর্নর, ডি দি একজনকে যা তা বললেন । তারপর 
চারদিকে চেয়ে বললেন, এস ডি ও কই? এগিয়ে গেলেন ক। এসডি ও-কে 
নিরীক্ষণ করে গভর্নর বললেন, “আপনি তো সি এস পি মানুষ । গাড়ি চালাতে 
পারেন তো। চলেন দেখি আপনার গাড়িতে ।' 

এস ডি ও তাঁর জীপ চালিয়ে গভর্নরকে নিয়ে এলেন রেস্ট হাউসে । তখন 
দুপুরের খাবারের সয়য়। আয়োজন করা হয়েছে মধ্যাহ্ন ভোজের । গভর্ণর ক- 
কে বললেন তার সঙ্গে খেতে । ক বললেন, “স্যার, আমি খেয়ে এসেছি ।” উত্তর 
দিলেন গভর্নর : “ও, আমি বলছি দেখে খাঁবেন না। ঠিক আছে, বসেন আমার 
সঙ্গে । তারপর খেতে খেতে তিনি ক-এর সঙ্গে নাঁন। বিষয়ে [ পারিবারিক বিবরণ 
সহ ] আলাপ করলেন । কিন্তু খ-এর ব্যাপারে কোন আলোচনাই করলেন না। 

খাবারের পর মোনেম খান যাবেন নির্বাচনী সভায় । এস ডি ও-র জীপেই 
উঠলেন । গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলেন এস ডি ও। ফেরার সময়ও সেই একই 
ব্যাপার । তবে, তখন বিকেল। গভর্নর একসময় পিছনের সীটে বসে থাক৷ তীর, 
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এক অহ্ুচরকে বললেন, “দেখতো, টিফিন ক্যারিয়ারে আপেল আছে। এস ডি ও 
সাহেবকে দাও |, 

এরপর গভর্নর যাবেন রাঁজশাহী | ক-কে বললেন, চলেন আমার সঙ্গে । ক 
বললেন, স্যার, ডি সি সাহেবের অনুমতি ছাড়া তো আমি যেতে পারব না। 
গভর্নর বললেন, “তাই নাঁকি, কই ডি সি সাহেব, চলেন আপনারা ছ'জনেই আমার 
সঙ্গে ।' 

পথে একটি এলাকায় মুসলিম লীগের সভা! | সভার শুরুতে ক শুনলেন, স্থানীয় 
মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি বলছেন গভর্নরকে, “ম্যার, এ এস ডি ও থাকলে, 
এখানে মুসলিম লীগ থাকবে না । দেখেন না খ-এর ব্যাপারটা ।' 

“দেখেন, বললেন মোনেম খান তাকে, আমার প্রেসিডেন্ট [আইমুব খান ] 
আমার ওপর এখপিকার মুসলিম লীগের ভার দিয়েছেন । এখানকার কাজ চালাবার 
জন্য আমি আবার আপনাকে ভার দিয়েছি। আপনার কাঁজ আপনি করবেন, এস 
ডি ও-র কাজ এস ডিও করবেন । নিজের কাঁজ যদি না পারেন তো! বলেন, অন্য 
লোক দেখব ।' 

৬৮. মোনেম খান তখন পূর্ব-পাঁকিস্তানের গভর্নর | ক ছুনীতি দমন বিভাগের 
একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা | 

একবার, এক সাব-রেজিস্ট্রীর ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধর! পড়ল। দুর্নীতি 
দমন বিভাগ তার বিরুদ্ধে মামল। করার প্রস্ততি নিতে লাগল । গভর্নর ও 
সাঁব-রেজিস্ট্রার একই এলাকার লোৌক। তাই নিশ্চয় সাঁব-রেজিস্ট্রারের হয়ে কেউ 
তদ্‌বির করেছিল গভর্নরের কাছে। কারণ, গভর্নর ডেকে পাঠালেন ক-কে। 
নমিত ভাবে বললেন, সাঁব-রেজিস্ট্রারকে যদি সরাসরি চাকুরিচ্যুত করা হয় তা 
হলে কি ক মামল। ন। করে সন্তষ্ঠ থাকবেন। ক-রাজী হয়ে গেলেন। কারণ, ঘুষের 
পরিমাণ ছিল খুবই কম। এ কারণে, আদালতের ঝামেলা থেকে যদি বিভাগীয় 
ব্যবস্থায় কাজ হয় তা হলে সেটাই ভালো। সাব-রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে আর 
মামল1 করা হলে! না। বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তাঁকে চাকুরিচ্যুত কর! 
হল। 

৬৯. ১৯৬৬ | একটি জেলার ডি সি-র বিরদ্ধে ছুনীতি দমন বিভাগে অভিযোগ 
এলো । বলা হল,ডি সি শস্তায় কিছু সরকারী জমি বিক্রি করে নিজের জন্য 
কয়েক লক্ষ টাকার আধিক স্থবিধ! নিয়েছেন । শুধু তাই নয়, তার আয়ব্যয়ের 
«কান সামঞ্জস্য নেই। তদন্তে প্রমাণিত হল, ডি মি দোঁধী। চাকুরি গেল ভি 
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সি-র। প্রাদেশিক ছুন্নীতি দমন কাউন্সিল আদীলতে মামল! দায়ের করার জন্য 
অনুমতি চাইল। কিন্তু কেন্দ্র থেকে অনুমতি এলো না। কেন্দ্র যাতে অনুমতি 
ন] দেয় সে চেষ্টা করেছে তার সতীর্থ সি এস পি অফিসাররা | কারণ, চাকরি চলে 
যাওয়া এক ধরনের নিস্তার পাওয়৷ কিন্ত, আদালতে গেলে হয়তো ডি সি জড়িয়ে 
পড়বে আরো ঝামেলায় । 

৭০. ষাটের দশকের মাঝামাঝি | ক একটি মহকুমীর এস ডি ও। এক মুসল- 
মান ভদ্রলোক এ সময় কলকাতা থেকে স্থায়ী ভাবে বসবাঁস করার জন্য চলে এলেন 
তার মহকুমায়। আসার আগে, তিনি পশ্চিমবঙ্গে নিজের বাঁড়ির সঙ্গে এ মহকুমার 
এক ভদ্রলোকের বাঁড়ি বদল করেছিলেন । নতুন জায়গায় আসার পর, মূল দলিল 
করার আগে মৃত্যু হল তার। মুসলিম আইন অনুযায়ী, দলিল সম্পন্ন হলে, 
উত্তরাধিকার স্বত্রে বাঁড়িটি পাবেন ভদ্রলোকের বাঁবা বা ভাই। কারণ, তাঁর 
নিজের কোন পুত্র সন্তান নেই। আছেন বিধবা স্ত্রী আর দুই মেয়ে। আর দলিল 
সম্পন্ন না হলে সরকার নিয়ে নেবেন বাঁড়িটি, ভদ্রলোকের বিধবা স্ত্রী চান না৷ দলিলটি 
সম্পন্ন হোক। কারণ, নতুন উত্তরাধিকারী তাঁদের বাঁড়ি থেকে তাড়িয়েও দিতে পারে । 
ক-এর সহানুভূতি মহিলার দিকে । কিন্তু তীর করার কিছু নেই, আইন অনুযায়ী 
সরকার নিয়ে নিল বাড়িটি । ক বাঁড়িটি বরাদ্দ করলেন একটি সমাজসেবী সংস্থাকে । 
কিন্তু, এর ছুটি কামরায় থাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন বিধবা মহিলা আর তার 
ছুই মেয়েকে । দশ বছর পর, ক আবার সরকারী কাজে গিয়েছিলেন এঁ মহকুমায় । 
খোঁজ করেছিলেন মা ও মেয়ে ছুটির | কিন্তূ, তীদের কোন খেঁজ পান নি। 

৭১. উনসত্তরের গণ-আন্দৌলনের প্রথম পর্যায়ে আদমজীতে হরতাল হল 
একদিন । কয়েক জায়গায় আগুনও লাগানে। হল । দেশে তখন সামরিক আইন। 
সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল, এসব ক্ষেত্রে জড়িত লোকজনকে সরাসরি বিচারের 
জন্য প্রেরণ করতে হবে সামরিক আদালতে । 

ক তখন এ এলাকার এস ডিপি ও। কয়েক জায়গায় আগুন লাগানোর 
খবর পেয়ে তিনি গেলেন স্থানীয় থানায় । এডিশনাল এস পি একজন অবাঙালী, 
তিনিও ছিলেন সেখানে । ঢাকা থেকে এসেছেন তিনি ঘটন। নিজ চোখে দেখার 
জ্য | এডিশনাল এস পি থানার ও সি-কে বললেন, “্যাখে রাস্তায় কিছু 
ফকির টকির পাও কিনা । কয়েকজনকে পেলে, চালান করে দাও কোর্টে, ফকির- 
দের শুধু বলবে, কোর্টে গিয়ে মাপ চাইতে । চব্রিশ ঘণ্টার মধ্যে আবার তাদের, 
ছেড়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করব ।' 
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ক অবাক হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন । তিনি. বললেন, “এ ধরনের 
পরিস্থিতিতে জেহুইন লোক ধরলে পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে 
যাঁবে। তখন কিন্ত কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে সবাই আমাদের দোষ দেবে । আবার 
এ পরিস্থিতিতে, কিছু “আসামী” ন1 ধরলে সামরিক কর্তারা আমাদের দায়ী করবে। 
তাই সবচেয়ে ভালো উপায়, এদের পাঠানো । আদালতে এরা মাপ চাঁওয়। মাত্র 
আমি জানি এদের ছেড়ে দেবে । আর আমাদের এখন এ ভাবেই সব কৃল রক্ষা 
করতে হবে ।' 

৭২. কয়েক যুগ ধরে টট্টগ্রামের ছুটি প্রভাবশালী পরিবারের স্টিভেডররা 
বন্দরে কাজ করার জন্য কয়েকহাঁজার শ্রমিক নিযুক্ত করছে। শ্রমিকদের তারা 
সংগ্রহ ও নিয়োগ করে তাদের পাণ্ডা বা সর্দারদের মাধ্যমে । সর্দারদের কাঁজ 
হচ্ছে দুঃস্থ এলাকা থেকে বেকাঁর লোকজন সংগ্রহ করে বন্দরে নিয়ে আসা | শহরে 
আসার পর তারা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সর্দারদের ওপর | কারণ, বন্দরে 
কাজ দেওয়ার মালিক সর্দাররা । যতদিন তারা কাজ না পাচ্ছে ততদিন সামান্য 
অর্থ দিয়ে সর্দাররা তাঁদের বাঁচিয়ে রাখে । তারপর ধরা যাঁক, একজন শ্রমিক কাজ 
পেলেন। তাঁর বেতন সংগ্রহ করে সর্দার । এবং তার থেকে সামান্য কিছু টাঁকা 
দেয় সে শ্রমিককে | বাকিটা কেটে রাখে এ অঙ্জুহাঁতে যে, যতদিন কাঁজ ছিল না 
ততদিন খণ দিয়ে সে প্রাণ বাচিয়েছে শ্রমিকের । সেই খণের ওপর আবার 
সরল ও চত্রবৃদ্ধি হারে স্থদ ধরা হয়। ফলে, একজন শ্রমিক কখনও তার খণ 
শোধ করতে পারেন না এবং অন্তিমে সে হয়ে যায় সর্দারের দাস। 

একজন শ্রমিককে সাধারণত সর্দাররা মাসে পাঁচ দিনের বেশি কাজ দিত না। 
এমনও হয়েছে যে, একজন শ্রমিক মাসে একদিন কাজ পেয়েছে । যদিও কাজের 
সপ্তাহ ছিল সাতদিনই। কাঁজ না থাকলে কোন রোজগার ছিল না। ফলে, 
শ্রমিককে আবার ধার নিতে হতো সর্দারের কাছ থেকে | এটি ছিল একটি বিষাক্ত 
চক্র। 

ষাট দশকের মাঝামাঝি শ্রমিক অসন্তোষ দান। বেঁধে উঠলে ১৯৬৬-৬৭ সালের 
দিকে সর্দারদের উদ্যোগে গঠিত হয় একটি শ্রমিক ইউনিয়ন | এই ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ 
করত সর্দার ও স্টিভেডররা | ১৯৬৭ সালে শ্রম আদালতে এক বার ঘোষণ! 
করে যে, শ্রমিকদের রেজিস্ট্রেশন হওয়া ও তাঁদের মধ্যে কাজের দিন সমভাবে ভাগ 
করে দেওয়া উচিত। কিন্তু তার কিছুই হয়নি। কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে উদ্যোগ 
গ্রহণ করেনি। 
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১৯৫৮ সালের সামরিক সরকার ১৯৬৮ সাঁলে অনুভব করল, নির্যাতিত শ্রমিকদের 
জন্য কিছু করা দরকার । নিয়ম করা হল, শ্রমিক-নিয়োগকারী ব্যক্তি বা সংস্থা 
এরপর থেকে শ্রমিকদের শতকর। পঞ্চাশ ভাগ বাড়ি ভাড়া দেবে এবং সে অর্থ জমা 
দিতে হবে বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে । শ্রমিকদের বাসস্থান নির্মীণের জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষ 
বাসস্থান তৈরিরও একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এজন্য, দশ একর জমিও সংগ্রহ করা হয় । 
নিমিত হয় চারতলা একটি বাসস্থান । কিন্তু শ্রমিকরা সেখানে থাকতে এলো না। 
কারণ, সর্দাররা তাদের নানারকম ভয় ভীতি দেখিয়েছিল। সর্দারদের ইচ্ছে ছিল, 
শ্রমিকদের বাঁসস্থানে ঢুকতে না দিয়ে ভবনটি নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা। তা 
ছাড়া বাসস্থান ব্যবহার না করলে বাড়ি ভাড়া হিসেবে সর্দারদের কাছ থেকে তারা 
খণ নেবে । এ প্রক্রিয়া এখনও মোটামুটি চালু । এবং এ অবস্থা থেকে শ্রমিকদের 
উদ্ধার করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তেমন কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি । কোন 
কোন কর্মকর্তা শ্রমিকদের সাহাষ্য করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সফল হননি । 

৭৩. যাঁট দশকের শেষ ভাঁগ। ক একটি মহকুমার এস ডি ও । আইন অন্ুযাঁয়ী 
তিনি উপ কারাগারের তব্বাবধায়কও । সে হিসেবে একদিন গেলেন তিনি জেল 
পরিদর্শনে । বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করে গেলেন মেয়েদের ওয়ার্ডে । সেখানে 
পা রাখা মাত্র, স্থন্দরী, কালে। ছিপছিপে এক তরুণী প্রহ্রীদের সরিয়ে তার পায়ে 
এসে আছড়ে পড়ল । ভাবলেন ক, বোধ হয় জেলে ওর ওপর শারীরিক কোন 
অত্যাচার হয়েছে। তাই, আলাদাভাবে সে কথা বলতে চায় । সরিয়ে দিলেন 
তিনি প্রহরীদের, যাতে মেয়েটি একল। নির্ভয়ে তার অভিযোগ জানাতে পারে, 
মেয়েটি সীওতাল, নাম কুত্তি | 

কুত্তির বাঁড়ি সীমান্ত এলাকায় । বিয়ে করেছিল প্রেম করে। বিয়ের দিন 
অন্তান্ত অনেকের সঙ্গে তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সীমান্ত ফাড়ির লোকজনকেও । 
কারণ, একই এলাকায় থাকার জন্য সীওতালদের সঙ্গে তাদের বেশ জানাশোন। 
ছিল। ফাঁড়ির লোকেরা নেমন্তম্ন খেতে এলো! এবং যাবার সময় দেখে গেল 
কুম্তিতে । ও 

কয়েকমাস পর, ধাঁন কাটার জদ্য কুস্তির স্বামী রওয়ানা! দিল অন্য গ্রামের 
দিকে । পথে ফাঁড়ির প্রহ্রীদের সঙ্গে দেখা । কুশল বিনিময় হল। তারা 
জানলো, কুস্তির স্বামী কয়েকদিন ঘরে থাকবে না । 

সেদিন রাতেই, কয়েকজন প্রহরী কুত্তিকে ধর্ষণ করার জন্য এলো তার বাসায় । 
কুত্তি তাদের বাঁধ। দিসে চিৎকার করে ওঠে । তার চিৎকারে ছুটে আসে অন্ত 
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সাঁওতালরা । পালিয়ে গেল তার! কিন্তু যাবার আগে উঠোনে ফেলে গেল 
কয়েকটি তাজা কাতৃজ। 

সকালে, ফাঁড়ির দারোগা এলো! কুস্তির বাসাঁয়। “খুঁজে পেল” তাজ৷ কাতুর্জ। 
এবং অন্ত্র পাওয়া গেছে এই আইনে কুস্তিকে গ্রেফতার করে চালান দিল জেলে । 
সেই থেকে বিনা বিচারে দু'বছর ধরে জেলে আছে কুত্তি । 

ক এই অবিচারের প্রতিকার করতে চাইলেন | দেখলেন, আইনে আছে, 
'আর্মস এ্যান্টে' প্রসিকিউট করতে হলে অন্থমতি লাগে ডি সি-র। দারোগাও 
অনুমতি চেয়েছিল এবং ডি সিও রুটিন মাফিক দিয়েছিলেন সে অনুমতি । কাতু'জি- 
গুলে। পরীক্ষার জন্য পাঁঠানে। হয়েছিল অস্ত্র বিশেষজ্ঞের কাছে। ছু'বছর পেরিয়ে 
গেছে। কিন্তু কোন রিপোর্ট আসেনি । ফলে, ছ'বছর জেলে আটকে আছে 
কুত্তি। 

ক অনেক আইনের বই পড়েটড়ে, একটা ফাক খুঁজে মুক্তি দিয়ে দিলেন 
কৃত্তিকে। অবশ্ঠ, সরকার যদি এর বিরুদ্ধে আপীল করত তাহলে জিতে যেত। 

জেল থেকে মুক্তি পেল কুত্তি । জেলের আইনে আছে, কয়েদী ছাঁড়া পাওয়ার 
পর তাঁর যাঁতায়তের জন্য কিছু অর্থ দেওয়! হয় | কিন্তু, ক জানতেন, জেল রক্ষীরা 
অধিকাংশ সময় তা আত্মসাৎ করে। তাই তিনি খোঁজ রেখে পুরো টাকাটা 
দেওয়ালেন কুত্তিকে এবং নিজের পকেট থেকেও দিলেন পঞ্চাশ টাক । কিন্তু 
কুন্তি পায়ে পড়ে বলল, “হুজ্জুর, যাঁব কোথায় ? সমাজ তো আমাকে নেবে না 1” 

মুশকিলে পড়লেন ক। নিয়ে গেলেন কুন্তিকে বাঁসায় | বিকেলে শহরের সম্্রান্ত 
লোকদের ডেকে বললেন পুরো৷ ঘটনাটি | অনুরোধ জানালেন, কেউ যদি তাকে 
বাসার কাজ দেয় তবে ভালো হয়; অথবা স্থানীয় স্কুলে আয়ার চাকরি । সবাই 
বলল, জানাব | কিন্তু, কেউ জানাল না। তিনি আবাঁর খবর পাঠালেন তাদের । 
তারা জানাল, ছুটির কোনটিই সম্ভব নয়। 

ক অবিবাহিত । তিনি দেখলেন, মেয়েটিকে বাঁসায় রাখলে “ছুশ্চরিত্র হিসেবে 
তাঁকে অপবাদ দেওয়া হবে । বিশেষ করে মুসলিম লীগ এ স্থযোগ ছাড়বে না। 
তাই বাঁধ্য হয়ে, কুত্তিকে আরো হুশ! টাঁকা দিয়ে অনুরোধ করলেন, নিজ গ্রামে 
গিয়ে একবার চেষ্টা করতে । 

গেল কুস্তি নিজ গ্রামে । কিন্তু, তার বাবা-মা, স্বামী, সমাজ কেউ তাকে 
গ্রহণ করল না। কুস্তি আর কি করে? বাধ্য হয়ে পতিত৷ হয়ে গেল সে। 

৭৪, একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিব জানিয়েছেন, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে 
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পশ্চিম পাকিস্তান, বিশেষ করে পাঞ্জাবে প্রশাসন ছিল স্বদৃঢ় এবং কার্যক্ষম। 
অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন .ছিল শিথিল । 

পাঞ্জাবে, ডি সি-র জন্য সফর (ট্যুর) ছিল প্রায় বাধ্যতামূলক । এবং ডি 
সি তীর কার্য পালন করছেন কিনা, সেদিকে কমিশনারও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন । এ 
কারণে, পাঞ্জাবে একজন ডি সি-কে দিন শুরু করতে হতো৷ ভোর সাড়ে চারটায় । 
কারণ, খুব সকালে, ঘোড়ায় চড়ে না বেরুলে, দুপুরে রোদে কষ্ট হত। 

অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তানে, ডি সি নিয়মিত সফরের ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন 
না এবং কমিশনারও সেদিকে তেমন দৃষ্টি রাখতেন নাঁ। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি 
ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন । 

ষাঁটের দশকে তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে একটি বিভাগের কমিশনার | সে 
সময়, একবার তিনি একটি জেলা সদর পরিদর্শনে গিয়েছিলেন | ডি সি-র সঙ্গে 
প্রাথমিক আলাপের পর তিনি গান লাইসেন্স রেজিস্টার দেখতে চাইলেন । খানিক 
খোঁজার পর, রেজিস্টারটি পাঁওয়া গেল। রেজিস্টার পরীক্ষা করে তিনি দেখলেন 
কারও বন্দুকের লাইসেন্স পাবার দরখাস্ত এক ঘণ্টায় মঞ্জুর হয়, আবার কাঁউকে 
অপেক্ষা করতে হয় ছাব্বিশ মাস । শুধু তাই নয়, তিনি আরো জানলেন, জেলার 
ইউনিয়ন এবং গ্রাম সফর করার কোন সফর স্চীও ভি সি-র নেই। 

৭৫. ষাঁটের দশক | ক একটি বিভাগের কমিশনার | একবার, জেল। সফরে 
বেরিয়ে, একটি জেলার থানা পরিদর্শনে গেলেন হঠাঁৎ করে । থানায় গিয়ে 
দেখলেন, থানার তিনজন অফিসারই অনুপস্থিত, এবং তারা কোথায় গেছে তাও 
কেউ বলতে.পাঁরল না। থানায় উপস্থিত ছিল মাত্র একজন কেরাঁণী। 

কিছুক্ষণ পর, থানার সবচেয়ে জুনিয়র অফিসারটি ফেরত এলেন । ক থানার 
কাগজপত্র দেখতে চাইলেন । দেখলেন, থানায় যেসব কাগজপত্র থাক অত্যাবস্ঠ- 
কীয়- যেমন, গান লাইসেন্স রেজিস্টার, ওয়ারেণ্ট রেজিস্টার, সামন রেজিস্টার-_ 
কিছুই নেই। এর কারণ, এর আগে কখনও কোন উচ্চপদস্থ অফিসার এই থাঁন। 
পরিদর্শন করেননি । 

৭৬. ষাঁটের দশকে, চির ভাবী গেছেন একটি জেলা 
পরিদর্শনে | জেলাটি অপেক্ষাকৃত উন্নত, রাস্তাঘাঁটের অবস্থা ভালো । তাই তিনি 
ডি সি-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইতিমধ্যে, ডি সি জেলার কোন এলাকা সফর করেছেন 
কিনা । ডি সি-র উত্তরে বোঝা গেল, এলাকা সফরও যে ডি সি-র কার্যক্রমের 
অন্তর্গত এবং গুরুত্বপূর্ণ. তা কখনও তাঁর মনে হয়নি । ক তীকে কর্তব্যে অবত্হলার 
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জন্য ভৎপন। করলেন । উত্তরে ডি সি বললেন, “শ্যার, রাস্তাঘাটের অবস্থা! তে! 
ভালো । যে কেউ অন্থবিধা হলে সরাসরি আমার কাছে চলে আসতে পারবে |” 


৮ উন্নয়ণ প্রশাসন 


প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে [উন্নয়ন প্রশাসন সহ], অনেক আমলা! সাধারণ 
মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যান এই অজুহাতে যে, বিগ্ভমান আইন- 
কানুনের ফলে তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে ন' প্রায় ক্ষেত্রেই কাজ করা। এমনকী 
সরকারী ম্যানুয়েলেও যখন নিদিষ্ট নির্দেশ থাকে সাধারণ মানুষের অন্থৃবিধা দূরী- 
করণে সেক্ষেত্রেও তীরা থাকেন নিশ্চেষ্ট । এর উদাহরণ [ নকশ। ৭৭] এর ঘটনা। 
গরিব মানুষের ভূমি দখলের কারণে উচ্ছেদ হওয়ার পর ও স্যাষ্য পাওনা আদায়ে 
হয়রাঁন হতে হয় । এর বিপরীতে নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় কর্পোরেশনের আমলার 
সৃষ্টি করে নিতে পারেন নতুন বিধি নিয়ম [ নকশ ৭৮ ], নিযুক্ত করতে পারেন 
বাধ্য অডিটর যিনি সত্য মিথ্য। মিশ্রিত করে তৈরি করেন স্থবিধাজনক প্রতিবেদন । 
উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম এ ধরনের কর্পোগেশন সমূহ । আর উল্লিখিত আমলা 
বারা নিয়োজিত এ ধরনের সংস্থায় তারা অহরহ সন্তষ্ট রাখার চেষ্টা করেন 
মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মচারীদের ব1 নিজের ওপরওয়ালীকে । নিজের দুর্নীতিবাজ 
সহকর্মীর শাস্তির জন্য তারা কোন বিধি নিষেধ তৈরি করেন ন। বরং সেই সহকর্মী 
ষথেষ্ট টাকা করে ফেললে বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ ব। স্বেচ্ছাকৃত পদত্যাগ মারফত 
য়ে কঠিন শাস্তি তাঁর প্রাঁপ্র্য সেটি এড়িয়ে যান [ নকশা ৭৯ 11১১ 
এখানে একজন তরুণ ব্যাঙ্ক অফিপারের কথ! বলা হয়েছে [ নকশা ৮০ ] যিনি 
বুঝেছিলেন বাঙালী ক্ষুদ্র শিল্প মালিকদের খণ দিলে উন্নতি হবে তাদের ব্যবসার । 
. ভবন, অধিকাংশ ব্যাঙ্ক মালিকর। ছিলেন অবাঙালী এবং তারা বাঙালী রাজনীতি- 
বিদদের অর্থ সাহায্য করতেন কিন্তু বাঙালী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের নয় (প্রচলিত 
একটি ধারণা ছিল, গরিবরা৷ অর্থ ফেরত দেবেন না )। অলিখিত এই নীতি অমান্ 
করেছিলেন সেই অফিসার এবং প্রমীণ করেছিলেন, গরিবরাই খণ নিলে ফেরত 
দ্বেন, বড়লোকরা নয়। পরবর্তীকালে তিনি আরো! প্রমাণ করেছেন, জাতীয়করণ- 
কত ব্যাঙ্কের অফিসাররা! (ধাদের অচিরাচরিত' সিভিল সাভিসের সদস্য হিসেবে গণ্য 
কর! যেতে পারে ) ইচ্ছে করলে এ ভূমিকা নিতে পারেন । 
অনেক পরিস্থিতি আছে, যেখানে সৎ ও ষতর্ক একজন আমল! উদ্যোগ নিয়ে, 
' পরিবেশন দুষণ রোধ করে সহায়ত করতে পারেন শিল্লোন্য়নে। একজন বিভাগীয় 
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কমিশনার একজন ট্যানারি মালিক কর্তৃক পরিবেশ দূষণ রোধ করেন। এ 
মালিক ছিলেন আবার গভর্নরের ভাই [ নকশ! ৮১ ]। কিন্ত, আবার যখন গরিব 
তাতিদের স্বার্থরক্ষার্যে নির্ভর করেন তিনি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ওপর তখন তিনি 
ব্যর্থ হন [ নকশ1 ৮২ ]। ধনীদের সাহায্য না করে গরিবদের সাহায্য করার কথা 
বলছেন যে কমিশনার সে কমিশনারের কথায় কেউ তেমন গুরুত্ব দেয় না। অথচ 
সরকার ক্ষুদ্র কুটির শিল্প পরিসেব। কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গরিবদের স্বার্থরক্ষার্থে। 
আমলাতন্থের উপরের পর্যায়ের অবহেলার [ ধনীদের সঙ্গে যৌগসাঁজশের কথা৷ যদি 
উল্লেখ নাও করি ] কারণে এভাবে সরকারী লক্ষ্য পূরণ হয় না। 
উন্নয়ন প্রশাসনের সাফল্য নির্ভর করে, জেনারেলিস্ট ও বিশেষজ্ঞদের ঘনিষ্ঠ 
সহযোগিতার উপর ।১২ নির্ভর করে মহার্থ সম্পদ বণ্টনে উচু পর্যায়ের আমলারা 
যথেঞ্&ট সতর্ক কিনা_- তার ওপর । কোন কোন ক্ষেত্রে দেখ! যাঁয় [ নকশা ৮৩] 
উচু পর্যায়ের কিছু জেনারিলিস্ট [ যেমন সচিব, মুখ্য সচিব ] রাজনীতিবিদদের থেকে 
ছু'একটি কৌশল ধার করে তা প্রয়োগ করেন-_ শাসন করার জন্য বিশেষজ্ঞ- 
জেনারিলিস্টদের মধ্যে সৃষ্টি করেন বিভেদ । এ ধরনের প্রচেষ্টা আমলাদের মধ্যে সহ- 
যোৌগিতার ভাব বিনষ্ট করে।১৩ পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হয় উন্নয়ন প্রশীসন | তার 
ওপর যদি, উচু পর্যায়ের আমলা, সম্পদ এমনভাবে বণ্টন করেন যাঁতে লাভজনক 
চাকুরি পাঁয় তার ভাতিজা [ নকশা ৮৪ ] তা হলে উন্নয়ন প্রশীসনের অবস্থা কী 
দাড়ায় তা সহজেই অনুমেয় । একই প্রশীসক যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার 
পরও জনস্বার্থ বিস্বৃত হয়ে আত্মস্বার্থ পৌষণে ব্যস্ত থাকেন তখন বাংলাদেশের উন্নয়ন- 
প্রশাসনের কর্মদক্ষতা কী হতে পারে তা অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না। 
নকশা ূ 
৭৭. ষাঁট দশকের মাঝামাঝি | কমিশনার হিসাবে ক গেছেন একটি জেলা 
সদর পরিদর্শনে | পরিদর্শনকালে একটি অফিসে গিয়ে দেখেন অফিসের সামনে 
'বেশ-কিছু লোক বসে অপেক্ষা করছেন । তিনি জানতে পারলেন, এ রা সব প্রত্যন্ত 
অঞ্চল থেকে এসেছেন । কেউ হেঁটে, গোরুর গাড়িতে, কেউ বা ট্রেনে । রাত্রি 
যাপন করেছেন অনেকে রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। উদ্দেশ্য তাদের একটিই । 
ওয়াপদ! তাদের জমি দখল করে নিয়েছে । এখন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তীর 
'সেই ক্ষতিপূরণ নিতে এসেছেন। ক সংঙ্গিস্ট অফিসাঁর-কে জিজ্ঞেস করলেন, এ 
সংক্রান্ত সরকারী ম্যান্ুয়েলটি তিনি পড়েছেন কিনা । না, অফিসারটি পড়েননি । 
স্যাহ্নয়েলে লেখা আছে, গ্রাঁবাসীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার স্থানটি এমন কোন স্থানে 
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হবে না যেখানে প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকদের যেতে অস্বিধা হবে । এবং সে জায়গা 
নিকটতম থানা সদরের চেয়ে দূরবর্তী, কখনোই হবে না। সংশ্লি্ অফিসার তার 
চাঁকুরি জীবনে বোঁধহয় এ ধরনের প্রস্থ্ের ম্ুখীন হননি । 

৭৮, যাঁট দশকে ক ছিলেন একটি কপোৌরেশনের প্রধান । মাঝে মাঝে তাঁর 
মনে প্রশ্ন জাঁগত, নিজের কাজের জন্য তিনি দীয়ী কার কাছে? যেমন কর্পোরেশনের 
বাঁংসরিক আয়ব্যয় পরীক্ষার জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কোন কর্তৃপক্ষ ছিল না। অডিটর 
নিয়োগ করত কর্পোরেশন এবং অডিটররাঁও রুটিন মাফিক কাজ করত। প্রায় 
ক্ষেত্রে তার! “ভ্যানু অফ স্টক' অতিরপ্রিত করত । অবশ্য, সঙ্গে সঙ্গে ছোঁট অক্ষরে 
তাঁরা একটি নোটও দিত এ মর্মে যে, সম্পূর্ণ স্টক দেখ! তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি । 
কর্পোরেশনের কাগজপত্র দেখেই তাঁরা কাঁজ করেছে। অর্থাৎ একই সঙ্গে তারা 
সত্য ও মিথ্য। ছুটিই বলত। 

ক-এর মনে হয়েছিল, ব্যক্তিগত ভাবে তিনি এবং তার কর্পোরেশন সংশ্রিষ্ 
মন্ত্রী / সচিবের কাছে দায়ী । কিন্তু সেটাও সম্ভব ছিল না। প্রায় ক্ষেত্রে মন্ত্রী / 
সচিব কর্পোরেশন থেকে নিজের ও পরিবারের ব্যক্তিগত ব্যবহীরের জন্য গাঁড়ি 
নিয়ে যেতেন। এ বিষয়ে কৌন প্রশ্ন কর! সম্ভব ছিল না। এবং গাঁড়ি যোগাতে 
পারলেই অন্ান্ত দীয়িত্ব পালনের প্রয়ৌজনীয়ত৷ লুপ্ত হতো । আবার ক হয়তো 
প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাউকে বদলি ব। দুর্নীতিবাজ কাঁউকে বরখাস্ত করতে 
চাঁন। কিন্ত & সময় মন্ত্রী/ সচিব টেলিফোনে তাকে তা না করতে অনুরোধ 
জানাতেন । ফলে দেখা যেত, একাউণ্টেবল করারও কোন উপায় ছিল না। 

৭৯. আধা সরকারী সংস্থাগুলিতে, সং অফিসারর। সাধারণত হতাশীয় 
ভোগেন। কারণ, প্রায়ই তীর! দেখেন, অসৎ অফিসার ধর! পড়লে হয় পদত্যাগ 
করেন নয়তো৷ তাকে অবসর প্রদান কর] হয়। শান্তি হয় না । বরং সে ব্যবসা করে 
লক্ষপতিচ্হয়ে যায়। এ অভিজ্ঞতা ক-এরও, যিনি ষাট দশকে ছিলেন একটি 
কর্পোরেশনের প্রধান । এঁ আমলের দু-একটি উদাহরণ দিয়েছেন ক। 

সরকারী একটি সাঁর-কারখানার প্রধান ছুর্নীতি করে এত বেশি টাঁকা করে 
ফেলেছিলেন যে সরকার বাধ্য হলেন তীর বিরুদ্ধে তদস্ত করতে । কিন্তু তদন্ত শুরু - 
হওয়ার আগের মুহূর্তে তিনি খবর পেয়ে পদত্যাগ করলেন। সরকার সবার কিছুই 
করতে পারলেন না। বরং, দেখা গেল, পদত্যাগের পর ব্যবসা করে তিনি অগাধ 
ধদসম্পত্তির মালিক হয়েছেন । 

সরকারী মস্ত কর্পোরেশনের আরেক উচ্চ কর্ারী, টলার কেনার 
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'বরাদ টাকা থেকে প্রচুর টাকা সরিয়ে পদত্যাগ করেছিলেন । এবং তারপর শুরু 
করেছিলেন নিজের ব্যবসা | পরবর্তীকালে, এ ভদ্রলোক সিনেমা হল, বস্ত্র কারখানা 
প্রভৃতির মালিক হয়েছিলেন । 

ক-এর মতে, এ ধরনের ঘটনার আচ পেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পদত্যাগ করতে 
দেওয়া উচিত নয় । শুধু তাই নয়, সরকারের এমন নিয়ম থাক! উচিত যে, অবসর- 
গ্রহণকারী বা পদত্যাগকারী ব্যক্তি অবসর বা পদত্যাগের পরও কয়েক বছর নিজ 
নিজ কর্মকাণ্ডের জন্য দাঁয়ী থাকবেন সরকারের কাছে। 

৮০, ষাঁট দশক । ক তখন পশ্চিম পাকিস্তানীদের পরিচালিত একটি প্রভাব- 
শালী ব্যাংকের সবচেয়ে তকণতম শাখা [ ঢাকার ] ম্যানেজার ব্যাংকটি বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রে খণ দিত নিজেদের গোষ্ঠী [ অর্থাৎ পরিবার, আত্মীয়স্বজন ] বা অন্তান্ ' 
অবাঁডালীদের । বাঙালীদেব প্রায় ক্ষেত্রে খণ দেওয়। হতো না কারণ, বাঙালীদের 
তারা বিশ্বাস করতো না। 

পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তখন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ছোট ছোট 
পার্শেলে নানারকম মীল আনত ব্যবসার জন্য । মাল এসে পৌঁছলে এ ব্যাংকে 
টাকা জমা দিয়ে মাল খালাস করে নিতে হতো । 

বাঙালী ক্ষুদ্র বাবসায়ীরা এত ক্ষুদ্র ছিলেন যে, অনেক সময় সামান্য টাকার 
মালও তীর৷ ছাড়িয়ে নিতে পারতেন না। ক ঠিক করলেন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের 
সহায়তা করতে হবে । নতুন এক প্রকল্প গ্রহণ করে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কোনরকম 
“কোলেটারা'ল' ছাড়াই ধণ দেওয়া শুক কবলেন। শর্ত ছিল, প্রতি দিনের বিক্রি 
'থেকে টাক। জমা দিয়ে খণ শোধ করতে হবে । ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর! পুরোপুরি এ স্থুযোগ 
নিয়েছিল। শুধু তাই নয় ধণের টাকাও পুরোপুরি শোধ করেছিল । 

৮১. ষাট দশকের মাঁঝীমাঝি | কমিশনার হিসাবে ক বিভাগ সফরে বেরিয়ে- 
ছেন। ছুপুর বেলা, এক নদী পেরুচ্ছেন ফেরী দিয়ে। হঠাৎ মনে হলো তার, 
নদীতে কাউকে তো স্নান করতে দেখছেন না| সাধারণত এই সময় গ্রামের বউ- 
ঝিরা স্নান করতে আসে নদীতে | খোঁজ নিয়ে-জানলেন, নদীতে স্নান করার ফলে 
অনেকের চর্মরোগ হচ্ছে। এর কারণ, কিছুদুরে নদীর তীরেই বসানো! হয়েছে 
একটি ট্যানারি । কারখানার মালিক, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর আজম 
খানের ভাই। ক নদী পেরিয়ে দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে। বললেন, নদীর 
ফৃষশ প্রতিরোধ করার জন্তঘ একমাসের মধ্যে তাঁকে ব্যবস্থা নিতে হবে। ঠিক 
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একমাস পর ক আবার পরিদর্শন করলেন সেই কাঁরখাঁনা | এবং দেখলেন, মালিক 
দূষণ প্রতিরোধের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছেন । 

৮২, ষাট দশকের মধ্যভাগে, বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে ক গেছেন ক্ষুদ্র 
একটি শিল্প “সাঁভিস সেন্টার” পরিদর্শন করতে । প্রতিষ্ঠানটি ছিল সরকারী । দরিদ্র 
তাঁতীদের সাহায্য করার উদ্দেশ্টেই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হয়েছিল । পরিদর্শন- 
কালে ক দেখলেন, দরিদ্র ত্বীতীদেব সাহাধ্য কব! দূরে থাকুক. বরং কয়েকজন ধনী 
তাঁতী এবং ত্বীতকারখানাঁব মাঁলিকই বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য লাভ করছে এবং 
প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে তাদেরই স্বার্থে । সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে ঘটনাঁটি 
জানালেন ক। কর্তৃপক্ষ চিঠির যে উত্তর দিলেন তাব স্থবটা ছিল এরকম : কমি- 
" শনার কি এসব ব্যাপারে উৎসাহ কম দেখালে ভালো হয় না? 

৮৩. ষাটের দশকে একবার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল “টেকনিকাল মন্ত্রণালয়” 
( যেমন, কৃষি ব] সেচ )-এর সচিবেব পদ পৃবণ কবা হবে “টেকনিকাঁল' লোক দিয়ে । 
ব! এসব পরিদপ্তরের ( বা কর্পোবেশনেব ) কাঁজে যাঁদেব অভিজ্ঞতা আছে দীর্ঘ 
দিনের তাদের বিবেচনা কবা হবে| সি এস পি অফিসারর৷ প্রস্তাবটি পছন্দ করেন 
নি। কৃষি বিভাগের ছুটি পরিদপ্তরের প্রধাঁন ছিলেন ছু'জন-: ক এবং খ। 

মন্ত্রণালয়ের সচিব, একজন সি এস পি, একদিন ক-কে ডেকে বললেন. “সচিবের 
পদ তো আপনারই পায়! উচিত কারণ আপনার পবিদপ্তরের বাঁজন্ব বেশি । তকে 
থ-তো আপনার সিনিয়র তাঁরই বোধহয় চান্স বেশি । 

তারপর সচিব ডেকে পাঠালেন থ-কে । বললেন. “আপনি তো সিনিয়র, সচিব 
তো আপনারই হওয়া উচিত । কিন্ত ক-এর পবিদপ্তবেব আয় তো বেশি । স্বৃতরাঁং 
সেই হয়তো চাইবে সচিব হতে ।' 

সি এস পি সচিব তারপর ছু'জনকেই আলাদা ভাবে পরামর্শ দিলেন, বিষয়টি 
চীফ সেক্রেটারির সঙ্গে আলোচন| করার জন্য । ক এবং খ দু'জনেই চীফ সেক্রে- 
টারির সঙ্গে দেখা করে জানীলেন, একজন যদি সচিব হয় তা'-হলে অপরজনেব 
পক্ষে কাঁজ করা৷ অসম্ভব হে উঠবে । 

চীঁফ সেক্রেটারি নিজেও সি এস পি। এন্থযৌগে তাই তিনি কেন্দ্রকে জানালেন, 
েক্ষদিকাল' লোক দিয়ে প্রাদেশিক সচিবের পদ পূরণ কর] অসম্ভব কারণ. এখানে 
একজন বিভাগীয় প্রধান আরেকজন বিভাগীয় প্রধানকে দেখতে পারে না । এবং 
এভাবে, প্রাদেশিক সচিবের পদ আর “টেকনিকাল' লোক দিয়ে প্রগ করণ সম্ভব 
হয়ে ওঠেনি। 
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৮৪. স্বাধীনতার আগে, ক নিযুক্ত ছিলেন কৃষি দফতরে | এ সময় ইউ এস 
এইড কৃষি গবেষণার জন্য কিছু অঙ্দান দিল। অনুদানের শর্ত ছিল ৬৬% টাকা 
খরচ করতে হবে পূর্ব পাকিস্তানে এবং তা খরচ করতে হবে একটি কৃষি গবেষণা 
বোর্ডের অধীনে । 

ক-এর এক সহকর্মী খ ছিলেন কৃষি বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্তার ভাগ্নে। খ 
এবিষয়ে একটি পরিকল্পনা! তৈরি করলেন । তার ইচ্ছে ছিল, প্রকল্পে একটি বড় পদ 
তৈরি ক'রে সেখানে নিযুক্তি নেওয়া । ইতিমধ্যে ক নিযুক্ত হলেন কৃষি বিভাগের 
পরিচালক হিসেবে । 

একদিন প্রকল্পের ব্যাপারে বৈঠক ডাকা হলো! : ক এবং খ ছু'জনই ছিলেন 
সেখানে । প্রকল্প বিশ্লেষণ করে দেখা গেল বরাদ্দের আশিভাগ অর্থ খরচ হবে 
কর্মচারীর পিছে । ইউ এস এইড এতে রাঁজী হলে! ন1 বরং তারা ক-কে অনুরোধ 
জানান নতুন আরেকটি প্রকল্প তৈরির জন্য | রাজী হলেন ক। 

কিন্তু মন্ত্রণালয়ের সেই কর্তা আর এ সম্পর্কে কিছু বলেন না। এরই মধ্যে 
দেশ স্বাধীন হল। ঢাঁকায় এলেন জাতিসংঘের একজন বিশেষজ্ঞ । তিনি ক-কে 
বোঝাতে চাইলেন,খ-এর সেই পরিকল্পনা! অনুযায়ী 7 & 7২ ০ স্থাপন করা উচিত। 
রাজী হলেন না ক। কয়েকদিন পর মন্ত্রণালয়ের সেই কর্তা এ ব্যাপারে একটি 
বৈঠক ডাকলেন | বৈঠকে ক-র মতামত জানতে চাওয়া হল। তিনি তার পূর্ণের 
সিদ্ধান্তই জানালেন, অর্থাৎ গবেষণ। খাতে আশি ভাগ ও অন্যান্ত খাতে খরচ করতে 
হবে বিশ ভাগ অর্থ । 

কিন্ত ৪ & 7০ হলো। ক সেই মন্ত্রণীলয়ের কর্তার কাছে ব্যক্তিগতভাবে 
ক্ষোভ জানিয়ে বলেছিলেন, “বাংলাদেশ কি এজন্য হল? আর আপনি য়দি 
সেরা বিজ্ঞানীদের দফতরেই বসাঁন তবে মাঠে কাজ করবে কে? 


৯ সংকট ও প্রশাসন 


সংকটকালীন অবস্থার সম্মুখীন কিভাবে হতে হবে'সে বিষয়ে একজন নবীন সহকর্মীকে 
প্রস্তুত করার ব্যাপারে একজন সিনিয়র আমলাকে বেশ কঠোর হতে হয়। সংকটময় 
পরিস্থিতির উদাহরণস্বরূপ সাম্প্রদায়িক দাকঙ্গ। বা বন্যার কথ। উল্লেখ করা যেতে 
পাঁরে। একবার একজন ডি সি তাঁর তরুণ সহকারী কমিশনারকে বন্তাকব লিত 
অঞ্চলে একল। রেখে যাঁন যেখানে সহকারী কষ্িশনারকে কাটাতে হবে একমাস 
! নকশা। ৮৫ ]। রাতে তরুণ মহকারী কমিশনার জাশ্রয় হিসেবে খুঁজে পান এক 
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ভাঙা ঘর এবং সেখানে একটি ছাগল ও একটি কুকুরের সঙ্গে রাত্রি যাপন করেন । 
সকালে, গ্রামের প্রভাবশালীদের খুঁজে বের করে ত্রাণকাজের জন্ত তিনি প্রস্তুত 
হন। তার তখন মনে হয়েছিল ডি সি তার সঙ্গে নির্দয় আচরণ করেছেন । কিন্তু 
পরে ধাতস্থ হলে তিনি অনুভব করেন একজন তরুণ আমলাকে প্রস্তত করার জন্য 
ডি সি ঠিক কাঁজটিই করেছিলেন ।১* আরেকবার এক তকণ সহকারী কমিশনার 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় কমিশনারের কাছে একটি “মিথ্যা” রিপোর্ট পেশ করেন। 
কমিশনার তা বুঝতে পেরে তার কঠোর সমালোচনা করেন এবং আবার তাকে 
পাঠানে৷ হয় দাঙ্গাবিধবস্ত এলাকায় । এবার সহকারী কমিশনার মোটামুটি সঠিক 
রিপোর্ট প্রেরণ করেন [ নকৃশা! ৮৬] দাঙ্গ। নিরসনের ক্ষেত্রে একজন অফিসারকে 
নিজের অভিজ্ঞতা ও বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করতে হতে পারে । এ ক্ষেত্রে তিনি 
অপ্রচলিত মাধ্যমও কৌশল হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। কিন্ত তিনি যদি 
সরকারী নিয়ম-বিধির অবাধ প্রয়োগের ওপর বেশি আস্থা রাখেন তা"হলে সংকট 
আরো ঘনীভূত হতে পাবে, দাঙ্গাকারীর1 আরো স্থযোগ নিতে পারে । দাক্গাকারী 
একজন স্থানীয় রাজনীতিবিদকে যখন শারীরিক ভাবে শাস্তি দেওয়া হয় নকশা 
৮৭ ] তখন তা৷ সরকারী নিয়ম-বিধি-বহ্ভূ্তি হতে পারে কিন্তু দেখা যায় দাঙ্গা 
রোধ হয় এবং প্রশাসনও সংকটময় পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পায়। দূরদর্শী রাজ- 
নীতিবিদ তিনি, যিনি একজন সৎ অফিসারের অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ ও বিচাঁরবুদ্ধির 
ওপর আস্থা রেখে তা ব্যবহার করেন। নকশ! ৮৮-তে দেখি, একজন উচ্চপর্যায়ের 
রাজনীতিবিদ তার উল্টোটা! করেন। ফলে, সাম্প্রদায়িক কারণে উপজাতীয়বা 
পার্থবর্তী দেশে চলে যায় । অধৈর্য ও অজ্ঞতার ফলে সৃষ্টি হয় এক সংকটময় পরি- 
স্থিতির। 

সরকারের বিরুদ্ধে যখন গণজাগরণ দেখা দেয় তখন একজন সৎ আমলা উভগ় 
সংকটে পড়েন । এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তখন যখন সরকার তাকে এক রকম 
ভাবে পরিস্থিতি মৌকাবিলার নির্দেশ দেন অথচ জনস্বার্থের খাতিরে তিনি অনুভব 
করেন তার উপ্টোটা করা উচিত। এক্ষেত্রে হয়তো তিনি দায়সার। ভাবে কর্তব্য 
পালন করতে পারেন, যেমন, একটি ছাত্রীবাস১ রেইড করার ভান কর! 
[নকৃশা ৮৯]। আবার এর ফলে তিমি শৃংখলাঁভঙ্গের দায়েও অভিযুক্ত হতে 
পারেন | যেমন, [ নকশী ৯০ ]-তে দেখি, সরকার সমর্থক গুগডাঁদের একজনকে 
জনৈক সৎ অফিসার গ্রেফতার করেছিলেন যদিও আই জি, কমিশনার এমনকী 
গভর্নর তা চাননি । শেষ পর্যন্ত অবশ্ত এ সৎ কর্মকর্তার কোদ ক্ষতি হয়নি । 
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এ ধরনের পরিস্থিতি বা “রোল কনফ্রিকট' এর চরম পর্যায় হল তখন যখন 
একটি দেশ স্বাধীনতা! যুদ্ধের সম্মুখীন হয়। দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী এবং 
পেশাদার আমলার দায়িত্ব_ এ ছুয়ের মাঝে তাকে একটি অস্বস্তিকর সমঝোতার 
পথ খুঁজে নিতে হয়। প্রজাতন্ত্র দিবসের মতো৷ একটি দিনে তখন তাকে একই 
সঙ্গে বাংলাদেশ 'ও পাঁকিস্তানের পতাঁক। উত্তোলন করতে হয় [ নকৃশ! ৯১ ], মুক্তি- 
যোদ্ধাদের জন্য তাকে প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করতে হয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের 
বিরত করতে হয় ব্যাংক১৬ থেকে সরকারী টাঁকা লুট করা থেকে [ নকৃশা ৯২ ]। 
উদ্্ঘ ভাষায় কথা ব*লে তাঁকে অবাঙাঁলী আমলাদের থেকে তথ্য জেনে নিয়ে তা 
পাঁচার করতে হয় মুক্তি যোদ্ধাদের কাছে নকশা ৯৩ ]| স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ 
পর্যায়ে দেশপ্রেমিক একজন আমলাঁকে জাতীয় সম্পদ রক্ষার্থে পাকিস্তানী সামরিক 
বাহিনী যাতে পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করতে না পাঁরে সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে 
হয়।১৭ এ ক্ষেত্রে হয়তো তিনি সফল হতে পারেন মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্ধর্ষ চিত্র 
তুলে ধ'রে ব৷ পাকিস্তানী বাহিনীর সাফল্যের মিথ্য। চিত্র তুলে ধ'রে, যে ক্ষেত্রে 
পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ না করে জাতীয় সম্পদ রক্ষা করা অনিবার্য হয়ে ওঠে 
1 নকশা। ৯৪] | অন্তিমে, একজন আমল। পাকিস্তানী ফায়ারিং স্কোয়াড থেকে রক্ষা 
পেতে পারেন শুধু এ কারণে নয় যে তিনি সরকারী নিয়ম মেনে চলেছিলেন [ যেমন, 
সরকারী অর্থ রক্ষা করেছিলেন লুট হয়ে যাওয়া থেকে এবং আমল! হিসেবে কাগজ- 
পত্রে সে প্রমাণও রেখেছিলেন ) বরং নিয়তিও তখন একটি ফ্যাঁকটর হয়ে ওঠে । 
যেমন, সামরিক ছাউনিতে জিজ্ঞাসাবাদের সময় দেখা যায় জিজ্ঞীসাবাদকারী 
অফিসার তার একজন পুরনে। বন্ধু নকশা ৯২ ]। 

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় একজন যোগ্য আমলা মহিমাসঞ্চারী অভিজ্ঞতার 
মুখোমুখি হতে পারেন।১৮ এক স্পীডবোট ড্রাইভার তার প্রাক্তন এস ডি ও-র 
দেখ পায় ভারতে যেখানে তিনি যুক্ত ছিলেন অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে 
ড্রাইভারটি তার প্রাক্তন কর্তাকে তার সংকটের কথা জানায় এবং আকুল হয়ে এর 
সমাধান করে দিতে বলে। সংকটটি হল, ড্রাইভারটি ছিল হিন্দু, পাকিস্তানীরা 
তাকে ইসলাম ধর্মে ধর্মীস্তরিত করেছিল । এখন সমাজে ফিরে যেতে হলে তাকে 
আবার হিন্দু হতে হবে। এসডি ওসে বন্দোবস্ত করে দেন [নকশা ৯৫]। 
একজন আমল! যিনি সাধারণ মানুষকে উত্বদ্ধ করেন স্বাধীনতা যুদ্ধে,১৯ তিনি 
নিজেই উৎসাহ পান গরিব গ্রামবাসীদের থেকে যাঁর। বিনাবাক্যব্যয়ে খাবার 
সরবরাহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের [ নকৃশা ৯২ ]। 


১৫৪ প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশ 
নকশা 


৮৫. সম্তবের ভয়াবহ বন্যার সময় ক ছিলেন একটি জেলাব সহকারী 
কমিশনার । বন্যার সময়, একদিন ডি সি ত্বকে নিয়ে লঞ্চে উঠলেন, বললেন, 
রিলিফে যেতে হবে। লঞ্চ চলছে । চতুর্দিকে অথৈ পানি । বৃষ্টি। সন্ধ্যায় 
জলমগ্ন একটি থানায় ক-কে ডিসি নামিয়ে দিয়ে বললেন, “এ অঞ্চলের ভার 
তোমাকে নিতে হবে। যদি কোন জকরী সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা" হলে যেন ত৷ 
সঙ্গে সঙ্গে নিতে পার সে কারণে তোমাকে বেখে যাচ্ছি এখাঁনে । লঞ্চ চলে গেল। 

আজীবন শহরবাসী ক-এব জন্য ছিল এ এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা | কোথায় 
থাকবেন, কী খাবেন কিছুই জানেন নাঁ। প্রায় জনশূন্য, জলমগ্প এলাকায় সন্ধের 
দিকে খুঁজে পেলেন একটা চালাঘর। অভুক্ত অবস্থায় শুয়ে পড়লেন সেথানে | 
রাতে, একপাশে ছিল একটা কুকুর, অন্য পাশে একট! ছাগল । 

পরদিন থেকে অবশ্য তিনি নিজে বন্দোবস্ত করে কাজ গুছিয়ে নিয়েছিলেন । 
একমাঁপ ছিলেন তিনি সেখানে | দেখেছেন গ্রামের ক্ষমতাশালী বিস্তবান ও 
টাঁউটবা কিভাবে বিলিফ নিয়ে যাচ্ছে । ছিন্নমূলবা অসহায় । অনেক সময় তিনি 
এব প্রতিকাব কবতে পেবেছেন, অনেক সময় পাবেননি, অসহায় বৌধ কবেছেন । 
কিন্ত এই একমাসে তিনি অর্জন করেছিলেন বিপুল অভিজ্ঞতা, পরবর্তী কালে যা 
তাকে সাহায্য কবেছে প্রশাসন পবিচালনায় | 

৮৬. ষাঁট দশকের মধ্যভাগে সংঘটিত সা-শ্রদাঁয়িক দাঙ্গার সময় ক ছিলেন 
একটি বিভাগের কমিশনার | তাঁব বিভাগে একটি অঞ্চলে দাঙ্গায় খুব বেশি ক্ষতি 
গ্রস্ত হয়েছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের লৌকজন | ক তাদের জন্য জ্করী ভিত্তিতে কিছু 
করতে চাইলেন। তরুণ এক সহকাবী কমিশনারকে ডেকে তিনি বললেন, তিন- 
দিনের মধ্যে তদন্ত করে এঁ এলাকার ওপর একটি রিপোর্ট দাখিল করতে । তরুণ 
কমিশনার একদিনের মধ্যে এলাকা ঘুরে এসে জানালেন দাঙ্গা-বিধবস্ত এলাকার 
লোকজন যা বলছে তার কোন সত্য ভিত্তি নেই। ক এতে ক্রুদ্ধহয়ে তাকে 
বললেন, তিনদিনের মধ্যে সঠিকভাবে তদন্ত করে যদি রিপোর্ট না দেয় তবে তাকে 
চতুর্বদিনই বদলি কর। হবে । এবার সহকারী কমিশনার ঠিকঠাকমতো তদন্ত করে 
এসে সত্য রিপোর্ট দাখিল করলেন যাঁর ভিত্তিতে ক দ্রুত প্রচুর সাহাব্য পাঠাতে 
পারলেন উপদ্রত এলাকায়। 

৮৭. ষাঁট দশকের মধ্য ভাগ । ক তখন একটি জেলার এস পি। এসযয় 
ঢাকায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হলে। | কত্তীর জেলায় বিভিন্ন ব্যবস্থা নিতে 
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লাগলেন যাতে উক্কানি দিয়ে কেউ দাঙ্গা লাগাতে না পারে । একদিন, এক প্রত্যন্ত 
গ্রামে গেছেন তিনি পরিদর্শনে | শুনলেন স্থানীয় চেয়ারম্যানের উষ্কানিতে এক 
হিন্দুর খড়ের গোলায় আগুন লাগানো হয়েছে। তীর মনে হল, এর কৌন দৃষ্ান্ত- 
মূলক শান্তি না দিলে, দাঙ্গীবাজরা প্রশ্রয় পেয়ে যাবে । তাই, স্থানীয় লোকদের 
তিনি শক্ত দেখে একগাছা দড়ি আনতে বললেন । তারপর সেই দড়ি দিয়ে 
চেয়ারম্যানকে বেঁধে গাছে ঝুলিয়ে একবার উচুটতে ওঠাতে আরেকবার নীচুতে 
নামাতে লাগলেন । চেয়ারম্যান জীবনে কখনও সম্মুখীন হয়নি এ ধরনের 
পরিস্থিতিতে । তার ওপর স্থানীয় লৌকজনের সামনে এরকম অপমান | তবু, 
এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ক্ষমা চাইলেন তিনি। ক তখন তাকে 
আরেকবার সাবধান করে ছেড়ে দিলেন । 

৮৮. সাঁট দশকের মধ্যভাগে দাঙ্গীর সময়, ময়মনসিংহের গারোর। পালিয়ে 
যাচ্ছিলেন ভারতে ৷ গভর্নর মোনেম খাঁন চেয়েছিলেন এটা রোধ করতে | ময়মণ- 
সিংহেব একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার ক-কে মোনেম খান নির্দেশ দিলেন এ 
ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে | কিন্তু, গারোদেব সঙ্গে কথা বলাই ছিল 
মুশকিল : পুলিশ দেখলেই তীরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতেন । 

ক একদিন সাধারণ পোশাক পরে গেলেন গারোদের একটি গ্রামে । নিজেকে 
পরিচয় দিলেন ত্রাণ-বিষয়ক সার্কেল অফিসার হিসেবে । এবার গারোৌরা কথ 
বললেন ৷ ক জানলেন, আসাম থেকে আগত বাঙালী বাস্তত্যাগীরা আরো জটিল- 
তার সৃষ্টি করছেন। তারা প্রায় ক্ষেত্রে গারোদের জমিজম। কেড়ে নিচ্ছে । স্বল্প বসনা 
গারো রমণীদের দিকে তাঁর1 সবসময় কামনার চোখে তাকিয়ে থাকে। স্থানীয় 
ইউনিয়নের সদশ্য ও চেয়ারম্যান__ এসব স্থানীয় লোকদের সঙ্গে গারোদের কোন 
যোগাযোগ নেই । এ এলাকায় সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও কোন গারো নেই । 
ক বুঝলেন, গারোঁদের পলায়ন রোধ করতে হলে, তাদের মাঝে বিশ্বাস জাগাতে 
হবে। এবং এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে [ ইংরেজর! য৷ করেছিল ]গারো৷ এলাকার 
সরকারী কর্মচারীদের, গারোদের মধ্যে থেকে নিতে হবে । অর্থাৎ পুরো সমশ্যাটা 
নৃতাব্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত। না হলে সমস্ত সরকারী ব্যবস্থাই ব্যর্থ হবে। 

গভরন্নরকে এ কথা জানাতেই তিনি ক-কে বললেন, এ সব নৃতাত্বিক কচকচি 
তীর সামনে না আওড়াতে। ক এই এলাকায় আছেন মাত্র কয়েকমাস আর 
গভর্নর আছেন প্রায় ষাট বছর ! তিনি জানেন না কোনুটা নৃতাত্বিক আর কোনটা 
প্রশাসনিক সমস্যা ! 
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৮৯, ১৯৬৯ সাঁলেব গণআন্দোলনের সময় ক ছিলেন উচ্চপদস্থ একজন পুলি* 
কর্মচারী । আন্দোলন চলাকালীন সেনাবাহিনী থেকে নির্দেশ দেওয়া হলে। ঢাক 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে [ বর্তমানে জন্ুকল হক হল] তল্লাণী করার জন্য 
শুধু তাই নয়, নির্দেশে আরো বলা হলো তল্লাশীর সময় ক-কেও থাকতে হবে 
উত্তরে তিনি জানালেন, তাঁর পক্ষে এ হল রেইড কর সম্ভব নয় কারণ তিনি এ 
হলের ছাত্র ছিলেন । তাছাড়া, একটি হলে তল্লাশী চালানো তাঁর মতো পদৰ 
কর্মচারীর কাজও নয় । 

কিন্ত হল তল্লাশী করা হল। এবং সেখানে শুধু ক নয়, স্বয়ং আই জি কেও 
থাকতে হল। ক হলেব বাইরে রাস্তায় দীভিয়ে রইলেন । অধস্তন অফিপারদের 
বললেন, “ভাব দেখাও যে খুখ বেইড কবছ।” নামমাত্র তল্লাশী করা হল। এবং 
কিছুই [ অস্ত্রশস্ত্র] পাওয়া গেল না সেখানে । 

৯০, ১৯৬৯ সালের গণ আন্দোলন শুক হয়েছে । শাসনভার গ্রহণ কবেছেন 
ইয়াহিয়া খান। প্রত্যেক জেলায় ধবপাকভ শুক হয়েছে । ক তখন একটি জেলার 
এস পি। ধরপাঁকড়ের আগে সবসময় তিনি ডি সি-ব সঙ্গে আলাপ কবে নিতেন | 
একবার তিনি গ্রেফতাঁব কবেছিলেন সবকারী দলেব কিছু গুগডাঁকে। সী'জ কবে- 
ছিলেন গভর্নরের এক নিকট আত্মীয়ের বন্দুক। 

এসব ঘটন] ঘটার পব, আই জি বিভাগীয় কমিশনাবকে নিয়ে হাজিব হলেন 
সেই জেলায় । ডি সি এস পি-কে ডেকে বললেন, “আপনারা কবছেন কী? সরকাব 
সমর্থকদের গ্রেফতার করছেন, বন্দুক সীজ করছেন । ক বললেন, “'আমবা আইন- 
মতো কাজ করছি। আই জি বললেন, 'আমাব অন্থুমতি নাওনি কেন? ক 
বললেন, "স্যার, আইনত প্রয়োজন হয়নি ।" 

আই জি ফিরে গেলেন। এরপর গভর্নবের ফোন পেলেন এস পি। বললেন 
তিনি, “কি, আওয়ামী লীগ আপনাকে প্রমোশন দেবে বলে কথা দিয়েছে নাকি ?" 
কিন্তু, এ ধরনের কথা বলার পরও, গভর্নর গ্রেফতারকুতদের ব্যাপারে কোন কথা 
বলেননি বা এস পি, ডি সি-র বিরদ্ধে প্রতিশোধমৃপক কোন ব্যবস্থা নেননি । 

৯১. ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ। পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবস। ক তখন 
একটি জেলার ডি সি। ছাত্ররা এসে তাঁকে বলল, “আজ বাংলাদেশের পতাকা 
উত্তোলন করতে হবে ।” ক তখনও পাকিস্তান সরকারের কর্মচারী । ডি সি হিসেবে 
পড়লেন তিনি উভয় সংকটে । কারণ, তাঁর টান আন্দোলনকারীদের দিকে । 
এদিকে বাংলাদেশের পতাক। উত্তোলন না৷ করলে ছাত্ররা তাঁকে চিহ্নিত করবে 
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বিশ্বাসঘাতক হিসেবে । অনেকে ভেবে চিন্তে, ছুটি পতাঁকাই তিনি উত্তোলন করলেন। 
অন্যদিকে, ওই দিন ত্বার পাঁশের জেলার ডি সি শুধু বাংলাদেশের পতাকাই উত্তোলন 
করেছিলেন । এ প্রসঙ্গে ক-এর মন্তব্য, “এ প্রশীসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে আমি 
আজ বেঁচে আছি আর সে হয়েছে শহীদ । [২৬ মার্চ বাংলাদেশের পতাকা- 
উত্তোলনকারী জেল! প্রশাসক শামস্থল আলম-কে সেনাবাহিনী নিয়ে গিয়েছিল 
গ্রেফতার করে এবং খুব সম্ভব ৩০ মার্চের মধ্যে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল ।] 

৯২. ১৯৭১ সালের মতো সংকটময় অবস্থায় বাঙালী সিভিল সার্ভেপ্টদের আর 
পড়তে হয়নি । মুক্তি বাহিনী ও পাঞ্জাবী শীসক-_ দু'পক্ষকেই সন্তষ্ট রেখে তাঁকে 
কাজ করতে হতো | সেই সংকটময় দিনগুলির বর্ণন৷ দিয়েছেন বর্তমীনে একজন পদস্থ 
সরকারী কর্মচারী, এ সময় যিনি ছিলেন একটি জেলার ডিসি। তার ভাষায়-_ 
“১৯৭১ সালে, আমি এমন একটি এলাকায় ছিলাম যেটাকে বলা চলে প্রত্যন্ত 
অঞ্চল এবং প্রায় একমাঁস সেটা ছিল মুক্ত এলাকা, ডি সি ছিলেন যাঁর “গভনর' । 
পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমার এলাকায় পৌছেছিল এপ্রিল মাসে । আমার 
ভেতরে যে বাঙালী সে বারবার আমাকে প্ররোচিত কবত সব কিছু নিয়ে লড়াইয়ে 
বাঁপিয়ে পড়তে আর আমাব ভেতরকার আমল বলত সাবধানে কাজ করতে । 

এঁ সময় মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিংয়ের একটি বন্দোবস্ত করেছিলাম আমি। 
তাঁদের খাগ্য সরবরাহের দাষিত্ব ছিল আমার | ইচ্ছে করলে, সরকারী গুদাম খুলে 
চাঁল সববরাহের জন্য বন্দোবস্ত করতে পারতাম | কিন্তু এ সময়ও সরকারী নিয়ম- 
কানন আমি ভঙ্গ করলাম না। বরং রেশন দোকানের মালিকদের ডেকে বলে 
দিলাম, দোঁকাঁন থেকে যেন তারা চাল সরবরাঁহটা ঠিক রাখে । আর শীাক-সবজী 
ইত্যাদি গ্রামবাসীরাই ঝাঁক। ভরে দিয়ে যেতেন । তাঁর এ কার্যকলাপে এলাকা- 
বাসী সম্পূর্ণভাবে তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। 

অনেক জেলায়, সে সময় ব্যাংকে সরকারের কোটি কোটি টাকা ছিল । অনেক 
ক্ষেত্রে লুট কর] হয়েছিল সে টাকা। কিন্তু, আমার জেলায় তা হতে দিলাম না । 
অনেকে চাপ দিচ্ছিলেন টাকাটা স্থানীয় মুক্তি বাহিনীর হাতে তুলে দিতে । আমি 
তা” না করে ব্যান্ক থেকে গোপনে টাঁকাটা তুলে, লোহার সিন্দুকে তরে ট্রেজারীতে 
রেখে দিলাম । সরকারী কাগজপত্র ঠিক রইল এ ব্যাপারে । আর কথাটাও 
পীঁচ-ছ'জনের বেশি কেউ জানল ন1। টাকার ব্যাপারে সতর্ক থাকার কারণ, যাতে 
ভবিষ্যতে কেউ বলতে না পরে আমি সরকারী টাকার অপব্যবহার করেছি [ এ 
অভিযোগ ছু'পক্ষই করতে পারত ]। 


১৫৮ প্রশাসনের অন্ছরমহল : বাংলাদেশ 


এর আগে, মার্চের গোড়াতে শেখ মুজিবর রহমান সরকারী কর্মচারীদের 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন । আমি তখন 
অফিদ খোল। রেখেছি কিন্তু সরকারী কর আদায় করতে 'ভুলে' গেছি। তবে ১৯৭০- 
এর ঘুণিঝড়-বিধবস্ত এলাকায় ত্রাণকার্য অব্যাহত রেখেছি। 

যাঁ'হোঁক, মুক্ত এলাকা শাসন করার স্বযৌগ বেশিদিন রইল না। ১৯৭১ 
সালের ২৬ এপ্রিল, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী প্রবেশ করল আমার এলাকায় এবং 
আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হলো ক্যাণ্টনমেণ্টে । একজন কর্নেল 
আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি পড়ে শৌনালেন-__ আমি সরকারী অর্থ ওখাছ দিয়ে 
মুক্তি বাহিনী-কে সাহায্য করেছি, শেখ মুজিবের ডাঁকে অফিস বন্ধ রেখে অপহযোগ 
আন্দোলনে যোগ দিয়েছি ইত্যাদি। আমি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করলাম 
এবং তারাও তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে কোন কাগজপত্রও দাখিল করতে পারল 
না। বরং আমার পক্ষের কাগজপত্র ঠিক ছিল । স্তরাং ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে 
আমাকে দ্রাড়াতে হল না। 

তবে যদি বলি, আমলা হিসেবে আমার সতর্কতাই আমাকে বাঁচিয়েছে তাহলে 
ভুল হবে। এ সতর্কতা আমার হাতকে শক্তিশালী করেছিল মাত্র ৷ অন্যান্য আরো৷ 
কিছু কারণ আছে যা আমাকে রক্ষা করেছিল । প্রথমত : তারা একটি মূল্যখাঁন চিঠি 
পায়নি। চিঠিতে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম সরকারী অন্ত্রখান] থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের 
জন্ত অন্ত্রদিতে । চিঠিটি ছিল জনৈক পুলিশ সাঁব ইনসপেক্টরের কাছে এবং তিনি ওই 
সময় যোগ দিয়েছিলেন মুক্তি বাহিনীতে। দ্বিতীয়ত : যে কর্নেল আমায় জিজ্ঞাসাবাদ 
করছিলেন তিনি পাঞ্জাবী ছিলেন না, ছিলেন উত্তর প্রদেশবাসী, অমায়িক। তৃতীয়ত : 
ক্যা্টনমেণ্টের অনেক অফিপাঁর আমাকে চিনতো। কারণ, মার্চ মাসের আগে, ক্লাবে 
আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হতো, সম্পর্কও তাদের সঙ্গে আমার ছিল ভালো ।' 

৯৩. ১৯৭১-এর শেষ দিকে ক-কে এমন এক জেলার ডি সি হিসেবে বদলি 
কর! হলে! যে জেলার ভি সি ছু'হাত বাঁড়িয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিলেন । 
পাকিস্তানী বাহিনী তার ওপর এতই ক্ষিপ্ত হয়েছিল যে বিমান থেকে বোমাবর্ষণ 
করে ডি সি-র বাড়ি উড়িয়ে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, এ এলাকায় বাঁস করতেন 
প্রচুর সংখ্যক বিহারী । 

ক জেলার দায়িত্ব বুঝে নিলেন । মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে তিনি যোগাযোগ 
-করতে চান। কিন্ত কিছুতেই তা সম্ভব হচ্ছে না। একদিন আকত্মিক এক 
শ্ঘটন্নায় যৌগাযোগ হলো । 
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ডি সি-র বাড়ি যেহেতু ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে, সেহেতু ক অন্য এক বাড়িতে 
থাকতেন । একজন মিষ্ত্রী নিযুক্ত করা হয়েছিল আসবাবপত্র তৈরির জন্য । 
একদিন সেই মিস্ত্রী ক-এর কাছে অগ্রিম কিছু টাক চাইলেন । ক অশ্রিমের 
প্রয়োজন জানতে চাইলে, অনিচ্ছুক ভঙ্গীতে তিনি জানালেন, কয়েকজনকে সাহায্য 
দিতে হবে। ক বুঝলেন যে, মিস্ত্রী মুক্তিবাহিনীর জন্যই টীকা চাচ্ছে। তারপর 
মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেল। অন্যদিকে, 
পাকিস্তানী অফিসারদের আস্থাভীজন হওয়ার জন্য তিনি সবসময় উদ্তে কথা 
বলতেন । তাদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে গোঁপন কথাবার্ত। শুনলে, সঙ্গে সঙ্গে তা 
মুক্তিযোদ্ধাদের জানিয়ে দিতেন । 

৯৪, ১৯৭১ সালের ১১ ডিসেম্বর | সীমান্তবর্তী একটি জেলার ডি সি ছিলেন 
ক। ওই দিন, পাকিস্তানী বাহিনীর ছু'জন মেজর এসে তীর কাছে শহরের একটি 
মানচিত্র চাইল । তাঁরা বুঝতে পারছিল ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে তাদের 
পরাজয় আসন্ন । তাই “ডিনায়াল প্যান" (19০67181190 ) কার্যকর করার জন্য 
মানচিত্র দরকার । ক ভাবছিলেন, কিভাবে এই পরিকল্পনায় বাঁধা দেওয়া যাঁয়। 
কারণ, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে কয়েকদিনের মধ্যে । এর আগে যদি এরা সব 
ধংস করে দিয়ে যাঁয় তা"হলে বাঙালীর সম্পদেই টান পড়বে । মেজর ছু'জন, ক 
এবং স্টেট ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখার ম্যানেজারকে নিয়ে প্রথমে গেল ব্যাঙ্কে । ইচ্ছা, 
অলংকার, সৌন। গলিয়ে ফেল1, টাকা -পয়স1 ভস্মীভূত করে দেওয়া | কিন্তু ভপ্টের 
চাবি ম্যানেজারের কাছে নেই । চাবি আছে ক্যাশিয়ার এবং ট্রেজারারের কাছে। 

পরদিন, ব্যাঙ্কের একজন গার্ড [জামাত সমর্থক ] জানালেন তাদের, ক্যাশিয়ার 
ও টেঁজারাঁরের বাস! সে চেনে | এ দুই ভদ্রলোক ফিরে এসে জানাল, তার ছু'জন 
চলে গেছেন গ্রামে । মেজর দু'জন সে গ্রামে যেতে চাইলেন। ক বললেন, 
সেখানে যাওয়া বিপদজনক । কারণ, মুক্তিযোদ্ধাদের পরিকল্পন। অনুযাঁয়ী সম্পূর্ণ 
রাস্তায় মাইন পুঁতে রাখা হয়েছে । মেজর ছু'জন তখন বলল, ব্যাক্কে এমনি যে 
টাকা আছে সেগুলি তার! পুড়িয়ে ফেলতে পারে রাতে । ক বললেন, এ আগুন 
ভারতীয় বোমারুদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে । তবে হ্ঠ্যা, ডিনামাইট 
দিয়ে স্ট্রংরুম উড়িয়ে দেওয়] যাঁয়। কিন্তু তারা জানাল, ডিনামাইট স্টিক আর 
তাদের স্টকে নেই । ক তখন সম্পদ হানির বিরুদ্ধে তাদের একটি জোরালে! ও 
সেষ্টিমেপ্টাল বক্তৃতা দিলেন । এ বক্তৃতার মর্মার্থ ছিল, পাকিস্তান যুদ্ধে জিততে 
পাঁরে, এবং ক্রেতার পর সম্পদ প্রয়োজন । যেহেতু মেজর ছু'জন অসহায় হয়ে 
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পড়েছিল তাই তাঁরা ক-এর প্রস্তাবই মেনে নিল। অর্থাৎ “ডিনাইল প্ল্যান" 
কার্ষকর না করে ফিরে গেল । 

৯৫. ১৯৭১ সালের জুলাই মাস। ক কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছেন । এর 
কিছুদিন আগেও তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের একটি সীমাস্তবর্তা মহকুমার এস 
ডিও । একদিন হঠাৎ দেখলেন, তাঁর খোঁজে এসে হাজির হয়েছে তীর স্পীভবোট 
ড্রাইভার । নাম তাঁর কালা্টাদ। ক-কে খুঁজে পেয়ে কালাছাদের কান্না থামে 
না। কজিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? পাকিস্তানীদের হাতে কেউ নিহত ব' 
ধধিত হয়েছে? ঘববাঁড়ি ভম্মীভূত হয়েছে? কালা্টাদ বলল, ও সব-কিছুই 
হারায়নি আবার সে সবই হারিয়েছে । জানাল কালা্াদ, ক-এর স্পীডবোটে 
কবে সে একবার কিছু পাকিস্তানী সৈন্যকে নিয়ে যাচ্ছিল । কাঁলা্টাদ হিন্দু জেনে 
তারা তাকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করে মুসলমান করিয়ে দেয়। এখন ধর্ম 
খুইয়ে কালাটাদ বাঁচবে কি করে ? এস ভি ও সাহেব তাকে যেন পথ বাথলে দেন । 

এ ধরনের সংকটে ক কখনও পডেননি। তিনি টেলিফোন ডিবেবী খুঁজে 
একটি সংস্থার নাম বের করে তাঁর ঠিকানাট। কালাাদকে দিয়ে বললেন, “তুমি 
এদের সঙ্গে দেখা করো, ওরা সব ঝাঁমেল। মিটিয়ে দেবে ।” 

কয়েক ঘণ্টা পর হাসিমুখে ফিরে এল কালাচাদ। সেই সংস্থা কিছু আচার- 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আবাঁর তাকে হিন্দুতে রূপান্তরিত করে দিয়েছে। দুর হয়েছে 
কালাাদের মানসিক যন্ত্রণা । কালাচাদের হাসিমুখ দেখে ক যে আত্মতৃপ্তি পেলেন 
তার প্রশাসনিক জীবনে আগে কখনও সেরকম পাননি | 


১০ সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক 

পাশ্চাত্যের অনেক লেখক, এল ডি সি-তে সামরিক শাসনের গুণাবলীর কথা 
উচ্ছাসভরে বলে থাকেন । তাদের ধারণা, এল ডি সি-তে সামরিক অফিসাররা 
অধুনিকায়ণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারেন ।২* এ ধারণা যে ভিত্তিহীন, 
এবং দৈনন্দিন বাস্তবতার সঙ্গে যে এর কোন মিল নেই, তা প্রমাণিত হবে বর্তমান 
অন্থবিভাগের নকৃশাগুলি থেকে । পূর্ব পাকিস্তানের সং এবং যোগ্য আমলারা 
সামরিক শাসকদের এতো৷ ধরনের কর্মকাণ্ড দেখেছেন যে, তাঁদের পক্ষে কোন কিছুতে 
অবাক হওয়। কইসাধ্য । যদিও কিছু রাজনীতিক ও আমলা সামরিক গভর্নরদের 
সহায়তা করেছিলেন তা সত্বেও দেখ। যাঁয় সামরিক গভর্নদের অবিহ্য্বকারিতা ও 
বোধশুন্যতা তাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানের সমাজে বিবিক্ত করে তুলেছিল। 
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১৯৫৮ সালে, সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে নিজেদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে 
তুলেছিল আকাশচুম্বী অহং, বিশৃংখল প্রশীসন সৃষ্টির যোগ্যতা এবং অবিবেচক 
সিদ্ধান্ত দ্বারা ! কিছু কিছু ক্ষেত্রে জনস্বার্থ ক্ষুপ্নকরণ খানিকটা রক্ষা পেয়েছিল কোন 
কোন বেসামরিক অফিসারের সাহসী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপে । সামরিক কর্তৃপক্ষ 
একজন উচু পর্যায়ের আমলাকে পদচ্যুত করে [ নকৃশা ৯৬ ], যেহেতু তাঁর খ্যাতি 
ছিল সং ও লেখাপড়া জানা লোক হিসেবে এবং সামরিক শাসন যে তাঁর পছন্দসই 
ছিল না এটা তিনি কোনদিন লুকোবাঁর চেষ্টা করেননি ।২১ স্বাভাবিক ভাবেই 
সামরিক কর্তৃপক্ষ গোয়েন্দা বাহিনীকে দায়িত্ব দেয় পেশাদার স্তরাউণ্ডে ল রাজনীতি- 
বিদদের২ ২ খুঁজে বের করতে যাঁদের নিয়োগ করা যাবে মন্ত্রী হিসেবে [ নকৃশা ৯৭ ]। 
একজন সামরিক শাসক যাঁর প্রবল ইচ্ছ। সাধারণের কাছে পৌছবার কিন্তু সে ক্ষমতা 
ব। যোগ্যতা নেই এবং ধিনি ভীত সবসময় আততায়ীর যড়যন্ত্রে ২ * তাঁর অহংকে 
শান্ত করতে পারেন একজন আমলা [ নকৃশা ৯৮ ]| একজন আমলা বীতশ্রদ্ধ হয়ে 
ডি সি-র বাসায় উত্তোলিত জাতীয় পতাকা পাঠিয়ে দিতে পারেন সামান্য এক 
মেজরের বাসায় [ নকৃশা ৯৯ 1, আরেকজন হয়তো সাহস করে সরকারী বৈঠকে 
অপামরিক আমলা ও রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীর সামান্য 
অফিপারের অন্তাঁয় অভিযোগপূর্ণ কথার প্রতিবাদ করতে পারেন, কিন্তু এ কারণে 
তাকে সেই অফিসারের হুমকির সম্মুখীন হতে হয় [ নকৃশা। ১০০ ]1| সামরিক 
বাহিনীর অফিপার যাঁর সামান্যতম প্রশীসনিক ব। আইনবিষয়ক জ্ঞান নেই [ সাধারণ 
জানের কথা বাদই দিলাম ], বা তিনি যখন সরকারী খরচে টিউবওয়েল বসানো 
[ নকৃশী। ১০১] ব1 দাম্পত্য সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের ক্ষেত্রে [ নকৃশা ১০২] সিদ্ধান্ত দেন, 
তা শুধু তাঁকেই বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে । এবং বেসামরিক আমলাকেই তখন 
এ পরিস্থিতি থেকে সামরিক অফিসারকে রক্ষা করতে হয় । আবার একজন ক্যাপ্টেন, 
জনৈক এস পি-র এ কথাও মেনে নিতে রাঁজী নন যে, পরিচ্ছন্নতার মানে এ নয় যে 
লাল ইটের ইমারতকেও চুনকীঁম করতে হবে [ নকৃশী। ১০৩ ]। 

ক্ষমতা-ক্ষুধার্ত একজন সামরিক অফিসার সাধারণ একজন নাগরিকের ওপর 
অত্যাচার চালানোর সময় একজণ বেসামরিক আমলা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে 
তিনি যদি ভাগ্যবান হন তবে সামরিক অফিসারটি তাঁকে এড়িয়ে চলবে [ নকৃশ! 
১০৪ ]1| আর ভাগ্যবান না হলে, তার বিরুদ্ধে মিথ্যা ঘুষের মামলা সাজানো 
হতে পারে [ নকৃশ। ১০৫], পুলিশ রেকর্ড বদলানে।, হতে পারে ।২৭ সামরিক 
শাসন বিরোধী আন্দোলনে জড়িত থাকার অপরাধ একজন উপসচিব একজন 


৬৫০ ১১ 


১৬২ প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশ 


বিশ্ববিদ্ভালয় শিক্ষককে চাকুরিচ্যুতি থেকে রক্ষায় সচেষ্ট হতে পারেন [ নকৃশা ১০৬ ] 
কিন্তু অবাঙালী মুখ্য সচিব তাতে বাদ সাধতে পারেন ।« নির্বাচিত জনপ্রতি- 
নিধিদের সামরিক শাসকরা স্বাভাবিক ভাবেই শক্র ভাবেন, কারণ বন্দুকের জোরে 
জননেতাদের সরিয়েই তীরা ক্ষমতায় আসেন । এবং তারপর নির্বাচিত প্রতিনিধি- 
দের যখন বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে শাস্তি দিতে যান তখন এরজন্য যে আইনগত 
প্রশাসনিক আড়াল দেওয়ার দরকার তা প্রদানেও তাঁরা ব্যর্থ হন [ নকৃশা! ১০৭ ও 
১০৮ ] 1২৬ 

১৯৫০-এর দশকের মতো ১৯৬০-এর দশকেও সামরিক শাসনের কর্মকাণ্ডের 
ভিত্তি ছিল অহং, মেগালোম্যানিয়1, অযোগ্যতা ।১" অন্তিমে, এসব কারণেই 
ইসলামাবাদকে মূল্য দিতে হয়েছিল পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে | জনৈক আঞ্চলিক 
সামরিক আইন প্রশাসক নির্দেশ দেন তার সঙ্গে যাঁরা দেখা করতে আসবেন 
তাদের গাড়ি রেখে আসতে হবে ফটকের বাইরে । বিভাগীয় কমিশনার এ কথা 
জানতে পেরে ফটক থেকেই ফিরে আসেন মিটিংয়ে যোগ ন৷ দিয়ে এবং এভাবে অক্ষু্ণ 
রাখেন নিজের আত্মসম্মীন নকৃশা ১০৯ ]| সামরিক শাসনের যৌক্তিকতা প্রমাণ 
করে স্বনামে একটি লেখা লিখতে রাজী না হওয়ায় তথ্যবিভাগে কর্মরত একজন 
খ্যাতিমান বাঙালী লেখককে পদত্যাগ করতে হয় [নকৃশা ১১০ ]1২৮ একজন 
ছাত্রী [ নকৃশী ১১১ ] ও একজন বৃদ্ধকে [ নকৃশা ১১২ ] সেন! ছাউনির নির্যাতন 
থেকে রক্ষা করার জন্ত ঝু'কি নেন একজন এস ডি ও।২৯ অত্যাচারী একটি সামরিক 
ইউনিট একজন ডি সি সরাতে সক্ষম হন তাঁর অঞ্চল থেকে [ নকৃশ! ১১৩ ]। যে 
এস ডি ও সামরিক বাহিনীর অযথা নির্যাতন থেকে সাধারণ লোককে বাঁচাবার 
জন্ত তৎপর তাঁকে জব্দ করার জন্য বেনামী চিঠির ভিত্তিতে সামরিক কর্তৃপক্ষ 
তদন্তকারী অফিসার প্রেরণ করে । এস ডি ও বাঁধা! দেন এ বলে যে, সরকারী বিধি 
অন্থ্যায়ী বেনামী চিঠি ভিত্তি হতে পারে ন৷ তদন্তের [ নকৃশা ১১৪] সাহস ও 
ঝুঁকি নিয়ে তার এ কথা বলার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নিরপরাধ সংখ্যালঘুদের 
নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা । এসব উদাহরণ কিছু কিছু বাঁীলী আমলার 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি সহান্ুভৃতিই তুলে ধরে। এদের কেউ কেউ পশ্চিম 
পাকিস্তান আরোপরুত সামরিক শীসনকে এত ঘ্বণা করতেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানীদের 
উৎখাত করতে তারা হাত মিলিয়েছিল বাঙালী সামরিক অফিসারদের সঙ্গে 
[ নকৃশা ১১৫ 11৩, সফল হয়নি এ পরিকল্পনা । কিন্তু, উল্লেখ্য যে, সামরিক 
শাসকরা এতই অযোগ্য ছিল যে, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে জোরালো দূরে থাক্‌ 


পূর্ব পাকিস্তান : সামরিক শাসন ১৬৩ 


সাধারণ সাক্ষ্য প্রমাণেও তারা ভুল করেছিল [ নকৃশা ১১৬ 11৩১ পরে অবশ্ঠ গণ- 
আন্দোলন ধুয়েমুছে ভাসিয়ে দিয়েছিল এসব কিছু ।২২ 

১৯৭০ সালে, তেইশ বছরের মধ্যে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ সুস্থ নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল । আওয়ামী লীগ এতে লাভ করেছিল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা । 
আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে সরকার গঠন করার অধিকার না 
দেওয়। প্রমাণ করে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের যেটুকু বিচারবুদ্ধি ছিল 
তাও লোঁপ পেয়েছিল । তাঁরা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্থম্পষ্ট রাজনৈতিক 
কালচার বুঝতেও ব্যর্থ হয়েছিল। এ কারণে, তারা ভেবেছিল পূর্ব-পাকিস্তাঁনের 
গণ-আন্দৌলন তারা শক্তির সাহায্যে দমাতে পারবে । পশ্চিম পাকিস্তানীদের 
জেনাঁরেলরা বুঝে উঠতে পারছিল না [ নকৃশা ১১৭] খাঁর সাহায্যে পশ্চিম 
পাকিস্তানীদের দমানো যায় তার সাহাষ্যে পূর্ব-পাঁকিস্তানীদের কেন দমানো যাঁয় 
না। এমনকি আওয়ামী লীগ-পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনেও ০৩ বাঙালী 
আমলাঁরা যোগ দিয়েছিলেন [ নকৃশী ১১৮ ]। আর অন্যদিকে, এসব সামরিক 
বাহিনীর অফিসাররা এতই নির্বোধ ছিল যে একজন গুগডার সাহায্যে শেখ মুজিব- 
কে তারা হত্যার কথা ভেবেছিল [নকশা ১১৯] ধার কয়েক দিনের মধ্যে 
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা ।:* ইউনিফর্ম পরিহিত কাপুরুষদের বিপরীতে 
শেখ মুজিবের চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেখানে পুলিশ প্রহরা তিনি প্রত্যাখ্যান করে- 
ছিলেন । অবাঁক হওয়ার কিছু নেই যে, পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক আমলারা 
বাঙালী আমলাদের কথায় কর্ণপাঁত করেনি যাঁর মূল বক্তব্য ছিল এ পরিস্থিতি থেকে 
উদ্ধারের একমীত্র উপায় [নকৃশা1! ১২০] গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তির 
করা । ক্ষমতার হস্তান্তর আর আকশের চাঁদ চাঁওয়া একই মনে হয়েছিল পশ্চিম 
পাকিস্তানী সামরিক বাঁহিনীর কাছে, এবং এভাঁবেই পাকিস্তানের বিভক্তি তারা 
করে তুলেছিল অবশ্থন্তাবী | এল ডি দি-র জন্য পাশ্চাত্যের যেসব পণ্ডিতরা 
সামরিক শাসনকে ব্যবস্থাপত্র হিসেবে অনুমোদন করেন তীর বোধহয় যুক্তি দেবেন, 
আধুনিকায়নের জন্য দেশের খণ্ড-বিখণ্ডীকরণ তেমন কোন মূল্য নয় ! 

নকশা 

৯৬. ১৯৫৮ সালের সামরিক আইন জারীর পর চাঁকরি থেকে অব্যাহতি 
দেওয়া হল পূর্ব পাকিস্তানের আই জি-কে। তিনি ছিলেন, লেখক, সং এবং 
নাস্তিক | সামরিক শাসনও পছন্দ ছিল না তাঁর স্তরাঁং সামরিক সরকার এ 
ধরনের লোককে চাকরিতে না রাখাই মনে করেছিল শ্রেয়। বিশেষত, এ 


১৬৪ প্রশাননের অন্দরমহল £ বাংলাদেশ 


কর্মকর্তা কোনদিন সামরিক শাসন সম্পর্কে তার মনোভাব লুকিয়ে রাখার ভগ্ডামিও 
করেননি | 

৯৭. আইয়ুব খানের শাঁসনকালের প্রথম দিকে ক যুক্ত ছিলেন কেন্দ্ৰীয় 
গোয়েন্দা দফতরের সঙ্গে। তার কাজ ছিল, ঢাঁকা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের 
খবরাখবর সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় দফতরে পাঠানো । একদিন কেন্দ্র থেকে খবর 
এলো! আইয়ুব খান ঠিক করেছেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে কিছু মন্ত্রী নিয়োগ করবেন । 
স্থৃতরাং, গোয়েন্দা দফতর কাদের মন্ত্রী করা যায় খোঁজখবর করে যেন একটি 
তালিক! পাঠায় । 

কাজে নামলেন ক। ঠিক করলেন, প্রতিট জেলায় তিনি খোঁজ করবেন । 
যাঁদের খোঁজ করবেন তাদের বৈশিষ্ট্য হবে ভানপন্থী, মুসলিম লীগার এবং সামরিক 
শাসনের ভক্ত | 

এক সময় পৌছলেন তিনি ময়মনসিংহ, সেখানে বেশ ক'বছর আগে এস পি 
ছিলেন তিনি | বিকেলে, পুরনে। কিছু লৌকজনের খেঁঁজখবর করে গেলেন মোনেম 
খানের বাসায় ৷ ময়মনসিংহে থাকার সময় মোনেম খাঁনের সঙ্গে তীর পরিচয় 
হয়েছিল | মৌনেম খাঁনের বাঁপাঁয় পৌছে উকিল সাহেব" বলে ডাকতেই বেরিয়ে 
এলেন মৌনেম খান। কুশলাদি খিনিময়ের পর ভেতরে নিয়ে বসালেন | 
কয়েকজন মক্কেল বসেছিল সেখানে | 

মৌনেম খাঁন জীনতে চাইলেন, ক এখন কোথায়, কী করছেন, ময়মনপিংহে 
আঁসার কী কারণ ইত্যাদি । ক ইঙ্গিত দিলেন যে, তিনি সন্তাব্য মন্ত্রীর খোঁজে 
বেরিয়েছেন। অবশ্তঠ সব কথা খুলে বললেন না। মোনেম থান তাড়াতাড়ি 
মক্কেলদের বিদায় করে, আরো খাতির করে ক-কে একেবারে ভেতরের ঘরে নিয়ে 
বসালেন। এবং একথা-সেকথা বলার পর মোনেম খান জানতে চাইলেন ক 
তীর সম্পর্কে কী ভাবছেন? ক বললেন, এখনও কিছু ভাবেননি, তবে তাঁর কথা 
মনে ছিল দেখেই তিনি ময়মনসিংহ এসেছেন তীর সঙ্গে দেখা করতে । তবে, 
আরে অনেকের খোঁজখবর তাঁকে নিতে হবে । মোনেম খান বললেন, “সারা- 
জীবন মুসলিম লীগের কাঁজ করে এখনও সামাগ্ক উকিলই আছি অথচ আমার 
সমসাময়িক কতজন উপরে উঠে গেছে, মন্ত্রী হয়েছে।” অর্থাৎ, এখন তার কিছু 
হওয়] উচিত । যাক, তারপর ক-কে উত্তমরূপে নৈশ আহারে আপ্যায়িত করে 
তিনি আবারও জানতে চাইলেন ক তার সম্পর্কে কী ভাবছেন । জানালেন, 
অবস্তই তিনি উকিল সাহেবকে সবচেয়ে যোগ্য মনে করেন | মোৌনেম খান 
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বললেন, “কিন্তু পুলিশরা তো! সত্য কথা বলে না।” তারপর গভীর রাঁতে পথ- 
প্রদর্শক দিয়ে মোৌঁনেম খান, পুলিশের “বড় সাহেবকে সাঁকিট হাউসে পাঠিয়ে দিলেন । 

ক ঢাকায় ফিরে একটি তালিকা করে তার ওপরওয়ালাঁর কাছে পাঠালেন । 
তালিকায় মোনেম খাঁন সহ বেশ কয়েকজনের নামের পাশে তারকা চিহ্ন ছিল। 
ওপর ওয়ালা তারকা চিহ্বের অর্থ জিচ্কেস করলে ক বললেন, এরা মার্শাল ল' ভক্ত, 
খাটি স্কাউণ্ডেল। ওপরওয়ালা একমত হয়ে বললেন যে, তালিকাটি সত্যিই 
স্কাউণ্ডে লদের সমাহার বিশেষ ৷ তারপর পে তালিকা পাঠিয়ে দেওয়া হল কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছে । 

এক মাস পর, বেতারে হঠাৎ শোনা গেল, নত্বুন কয়েকজন মন্ত্রী নিয়োগ করা 
হয়েছে যার মধ্যে মৌনেম খানও একজন । শপথ গ্রহণ যেদিন শেষ হল সেদিন 
গভীর রাঁতে ক রাঁওয়ালপিপ্ডি থেকে একটি ফোন পেলেন | ফোন করেছেন মৌনেম 
খান. ক-কে ধন্যবাদ জানাতে | বললেন তিনি, “আপনার । জন্যই মন্ত্রী হলাম।' ক 
তাড়াতাঁড়ি বললেন, "না স্তার কী যে বলেন, আপনার যোগ্যতার কারণেই আপনি 
মন্ত্রী হয়েছেন | সবশেষে মোৌনেম খান বললেন, “না, পুলিশও সত্য কথা বলে। 

৯৮. সামরিক শাসন জারীর পর. আইধুব খান এসেছেন পূর্ব পাকিস্তান 
সফরে । জনগণের সঙ্দে তনি মেলামেশা করবেন ! তাই ট্রেনে চড়েই সফর 
করবেন বলে ঠিক হলো । ক তখন গোয়েন্দা বিভাগে । আইঘুব খানের ট্রেন 
সফরে, তীর ডিউটি পড়ল । 

ঈশ্বরদিতে ট্রেন থেমেছে | আইযুব কামরার বাইরে পা রেখেছেন। প্রচণ্ড 
ভিড়, ধাক্কাধাক্কি । ক আইমুবকে একরকম ঠেলে আবার ঢুকিয়ে দিলেন কামরায় । 
আইয়ুব ঠিক বুঝতে পারছিলেন না কী হয়েছে। ট্রেন ছাড়ার পর ডাকলেন তিনি 
ক-কে। জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী? কী হয়েছিল? সঙ্গে গভর্নর ছিলেন, 
কিন্তু নিশ্চুপ । 

ক বললেন, 'আসলে স্যার এখানকার লোক মার্শাল ল' কী জিনিস তা৷ তো 
জীবনে দেখেনি । তাই মার্শাল ল” কে করেছেন সবাই অবাক হয়ে তাকে দেখতে 
চাইছিল। তাছাড়া স্তার, আপনি হচ্ছেন পাকিস্তানের সবচেয়ে হ্যাগুসাম পুরুষ । 
স্থানীয় প্রশাসনও, স্যার, লোকজনদের বলেছিল আপনাকে দেখতে আসতে | সব 
মিলে স্যার এত ভিড়, ধাক্কাধাকি ।' 

গভর্নর এ কথায় বেশ চটে গিয়েছিলেন । কিন্ত আইফুব খান আর কিছুই 
বলেননি । 
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৯৯, ১৯৫৮ | এক পাঞ্রাবী মেজরকে নিযুক্ত করা হয়েছে একটি জেলার 
সামরিক কর্তা হিসেবে । প্রথম দিন এসেই মেজর হুকুম করল, ফ্ল্যাগ এখন 
আমার অফিসের সামনে উড়বে, ডি সি-র অফিসের সামনে নয় । কারণ, এখানকার 
কর্তা এখন আমি ।' ডিসি কোন আপত্তি না করে তাঁর অফিসের সামনে থেকে 
পতাক। নামিয়ে পাঠিয়ে দিলেন মেজরের কাছে । 

১০০. ১৯৫৮ সালের সামরিক আইন জারীর পর পর ক বদলি হলেন এস পি 
হিসাবে এক জেলায় । এ জেলার পূর্ববর্তী এস পি-কে একটি অভিযোগের ভিত্তিতে 
সরিয়ে দেওয়৷ হয়েছে । অভিযোগ ছিল এস পি-র বাসায় ছিল কয়েক শিশি 
জবাকুস্থম তেল [ কলকাতার ]| সামরিক শাসন জারীর পর তিনি তা ফেলে 
দিয়েছিলেন সামনের পুকুরে | কেউ হয়তো ব্যাপারটি দেখে ফেলে জানিয়েছিল 
স্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষকে | খবর পেয়ে তাঁরা পুকুর থেকে জবাকুস্থমের কয়েকটি 
শিশি উদ্ধার করেছিলেন, এই ছিল সাবেক এস পি-র অপরাধ । 

ক যেদিন নতুন কর্মস্থলে জয়েন করলেন সেদিন গভর্ণর এলেন পরিদর্শনে । 
সঙ্গে এক ব্রিগেডিয়ার । উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের এক বৈঠক ডাকা হল। সেখানে 
ব্রিগেডিয়ার সবাইকে বললেন, € যা সামরিক শীসনের পর সামরিক বাহিনীর 
লেফটেনাণ্টও ব'লে থাকে) সরকারী কর্মচারীরা ছুনীতিবাঁজ, মন্ত্রীরা অযোগ্য, দুীতি- 
বাজ ইত্যাদি । তারপরে উপদেশ-_ এখন থেকে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ 
করতে হবে ইত্যাঁদি। ভাষণ শেষে ব্রিগেডিয়ার জিজ্তেস করল, কাঁরো কিছু 
বলার আছে কি না? ক উঠে বেশ বিনীতভাবে এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেন, 
সব সরকারী কর্মচারীকে কি এভাবে প্রকাশ্টে দোষারোপ করা ঠিক? ব্রিগেডিয়ার 
খুব বিরক্ত হয়ে বলল, “কতদিন চাকরিতে আছ? ইত্যাদি। এবং যাঁবার 
সময় ক-কে ইঙ্গিত দিয়ে গেল, বাঁড়াবাড়ি বেশি না করাই ভালো । 

১০১. ১৯৫৮ সালে, সামরিক আইন জারীর সময় ক ছিলেন একটি জেলার 
ডিসি। এক মেজর তখন সেখানে এলেন সামরিক অধিকর্তা হিসেবে । এসেই 
তিনি একটি অভিযোগ কেন্দ্র খুললেন । যেখানে “জনগণ” অভিযোগ জানাবেন । 
এবং তিনি তার প্রতিকারের চেষ্টা করবেন । 

এক গ্রামের বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক দেই মেজরের কাছে একটি আবেদনপত্র পেশ 
করলেন । তিনি জানালেন, তাঁর বাড়িতে টিউবওয়েল নেই সুতরাং মেজর সাঁহেব 
যদি সেখানে একটি “টিউকল' বসিয়ে দেন তাহলে খুব ভালো হয়| মেজর সঙ্গে 
সঙ্গে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে হুকুম দিলেন যেন সেই বুদ্ধের বাসায় টিউবওয়েল 
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বসিয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ কেন্দ্রের কেরানী দরখাঁস্তসহ মেজরের হুকুমনাম। 
পাঠিয়ে দিল জেল] সদরে পূর্ত বিভাগের প্রকৌশলীর কাছে। প্রকৌশলী সে 
চিঠি পেয়ে ডি সি-র কাছে এসে জানতে চাইলেন এখন তিনি কী করবেন? 
ডি সি জানালেন তিনি ব্যাপারটা] দেখবেন । 

ছু-একদিন পর মেজর তাঁর অফিসে এলে ক তাঁকে সেই দরখাস্ত ও হুকুম- 
নামা দেখিয়ে বললেন, “এটা কী করেছেন? এ বিষয় তো দেখবে পাবলিক 
হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ |, মেজর বলল, “ঠিক আছে। তা'হলে ওখানেই 
পাঠিয়ে দিন । ক বললেন, “তাঁতেও হবে না। কারণ, দরখাস্তটা যাবে মহকুমা 
পানি সরবরাহ কমিটির কাছে, এস ডি ও যার প্রধান ৷ মেজর বলল, “তা 
হলে এস ডি ও-কে পাঠিয়ে দিন ।” ক বললেন, 'তাঁতেও হবে না । এঁ কমিটির 
কাছে এ দরখাস্ত গেলে তারা সরেজমিনে খোঁজ নেবে | তা?” ছাঁড়া প্রতি মহকুমার 
জনসংখ্যা ও টিউবওয়েলের একটা অনুপাত আছে৷ সেটাঁও দেখতে হবে । তা, 
ছাড়া আপনি কি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন যে ভদ্রলোক “প্রেছটিজের” কারণে না অন্য 
কোন কারণে টিউবওয়েল চাচ্ছেন ? 

মেজর বলল, “ঠিক আছে। ঠিক আছে। এরপর থেকে এসব ব্যাপার ডি 
সি-ই দেখবেন ।' 

১০২. ১৯৫৮ | একটি জেলার অধিকর্তা হয়ে এসেছেন একজন মেজর | এসেই 
তিনি ঘোষণা করলেন, যেহেতু তিনিই এখন জেলার কর্তা সেহেতু সমস্ত অভিযোগ 
আসবে তার কাছে এবং তিনি সেসবের প্রতিকাঁর করবেন । 

এক গ্রামের এক লোক এসে অভিযোগ জানাল, বিয়ে করেছিল সে আট 
বছর আগে । বউ ছিল শ্বশুরবাড়িতে । এখন সে বউ নিয়ে আসতে চায়। 
কিন্ত বউ তো৷ আসছেই না বরং শ্বশুরবাড়ি থেকে নানারকম হুমকি দেওয়া হচ্ছে । 
অভিযোগ শুনে মেজর তখনই এঁ এলাকার ও সি-কে হুকুম দিলেন, “রেসটোর ছ্য 
উইমেন টু হিম।' ও সি হুকুম পেয়ে কিংকর্তব্যবিযূঢ় হয়ে এলেন এস পি-র কাছে, 
এস পি গেলেন ডি সি-র কাছে । ডি সি মেজরকে ফোন করে বললেন, এ ধরনের 
আদেশ দেওয়া ঠিক নয়। কারণ, অভিযোগকারীর স্ত্রী এখন প্রাপ্তবয়স্কা | 
অভিযোগকারী খুব বেশি হলে স্ত্রী নিয়ে যাওয়ার জন্ত আদালতে মামলা করতে 
পারেন তাঁর বেশি কিছু নয়। আর মেজরের হুকুমে যদি তাঁকে জোর করে নিয়ে 
আসা হয় তা'হলে তা হবে “ক্রিমিনাল অফেন্স', মেজর নিজেও হবেন যাঁর এক 
“পার্ট । ডি সি-র কথা শোনার পর মেজর আগের নির্দেশ বাতিল করে দিয়ে 
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বলল, এ ধরনের অভিযোগ প্রতিকারের জন্য যেন তার কাছে আর পাঠানো না 
হয়| 

১০৩. ১৯৫৮। জারী করা হয়েছে সামরিক আইন । ক একটি জেলার 
এস পি। জেলার সামরিক শাসনের দারিত্ব বর্তেছে এক অবাঁঙাঁলী ক্যাপটেনের ওপর | 
জেল] সদরে এসে সে এস পি ও অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীদের ডেকে পাঠাল। ক-কে 
ক্যাঁপটেন প্রথম যে কথা বলল তা হল-_ “ডি সি র বাসায় দেখলাম ফ্ল্যাগ উড়ছে । 
ওটা নামিয়ে এখন সাঁফিট হাউসে ওড়াবার বন্দোবস্ত করুন|” কারণ, ক্যাপটেন 
অবস্থান করছে সাঁকিট হাউসে | ক বললেন, “ডি দি নেই। তাছাড়া সরকারী 
নির্দেশ ছাড়া ফ্ল্যাগ নামানো যাঁবে না।” ডি সি ছিলেন ট্যুরে । ক্যাপটেন বলল, 
ডি সি-কে খবর পাঠাতে । যা হোক, ডি সি-র বাসার ফ্ল্যাগ আর নামাতে 
হয়নি | 

পরের দিন ক-কে, ক্যাপটেন হুকুম করল, পুলিশ ফোঁর্সকে তার অধীনে 
ন্যস্ত করতে । ক কোন জবাব না দিয়ে চলে গেলেন। 

এর পরের দিন হুকুম জারী করা হল, সব বাঁড়ি চুনকাম করতে হবে! 
একজন এসে ক-কে জানালেন তাঁর বাঁড়ি লাল ইটের । এটা তিনি টুনকাম করবেন 
কিভাবে? ক বললেন, ঢুনকামের অর্থ পরিষ্ণার পরিচ্ছন্ন করা । চলে গেলেন 
বাঁড়ির মালিক । কিন্ত কয়েক দিন পর ক্যাঁপটেন সেই বাড়ির মালিককে ধরে 
জিজ্ঞেস করল, বাঁড়ি কেন চুনকাঁম করা হয়নি | বাঁড়ির মালিক এস পি-র ব্যাখ্যা 
জানালেন । ক্যাঁপটেন তখনই ক-কে ফোন করে বললো, “আপনি সামরিক আইন 
ভঙ্গ করেছেন! 

ক সেদিন রাতে বাঁধ্য হয়ে আই জি-কে ফোন করে সব জীনালেন এবং 
বললেন, সামরিক সদর দফতর থেকে সব-কিছুর ব্যাখ্যা জানাতে । কারণ, পরিস্থিতি 
এরকম চললে প্রতিক্রিয়া খারাপ হবে । 

পরের দিন ক্যঁপটেন ক-কে ডেকে বলল, "আপনি ঢাঁকায় চুনকাঁমের বিরুদ্ধে 
রিপোর্ট করেছেন 1 ক বললেন, “না, ব্যাখ্যা চেয়েছি । 

কয়েকদিন পর ক্যাঁপটেনকে এ জেল! থেকে বদলি করে সেখানে একজন 
বাঙালী মেজরকে পাঠানো হল | | 

১০৪, বেশ কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত সচিব পর্যায়ের অফিসার আমাদের জানিয়ে- 
ছেন, জনপ্রতিনিধি ক্ষমতায় থাকলে যে-কোন বিষয়ে তার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আলাপ 
করা যায়। মতদৈধ দেখা দিলে অপর পক্ষের যুক্তি তিনি অনুধাবনের চেষ্টা 
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করেন । সামরিক / বেসামরিক আমলার ক্ষমতাঁয় এলে একেবারেই তারা তা৷ 
বোঝে না। সমস্যা অনুধাবনের দৃষ্টিভঙ্গীই নেই তাদের ৷ এ প্রসঙ্গে ছুটি উদাহরণ 
দেওয়া! যেতে পারে-_- 

ক. ১৯৫৮ সালের সামরিক আইনের সময় ক ছিলেন একটি জেলার এস পি। 
জেল] শাসনের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে একজন মেজরকে | একদিন সন্ধ্যায় মেজর 
ক-কে ফোন করে জানাল, সে একজন শ্রন্ধ বিভাগীয় অফিসারকে গ্রেফতার করতে 
চায় । কারণ, অফিপারটি ঘুষখোর | শুক্ক অফিসাঁরটির অফিসের লেজারখাতার 
মধ্যে নাকি কিছু টাক! পাওয়া গেছে । মেজর জানাল, আগামীকীলই অফিসাঁর- 
টির বিচার হবে এবং ইতিমধ্যে তাঁকে গ্রেফতারের জন্য লোক পাঠানো হয়েছে । 
ক যুক্তি দিয়ে তাঁকে বোঁঝাঁনোর চেষ্টা করলেন যে, লেজারের মধ্যে টাকা পেলেই 
যে সে ঘুষখোর তা প্রমাণিত হয় না। তাছাঁড়। সব-কিছুর একটি পদ্ধতি আছে । 
এবং এসব কাঁজে তড়িঘড়ি না করে পদ্দতিমত চল! ভাঁলো। | উত্তরে মেজর জানাল, 
এজছ্যই সিভিলিয়ানদের দিয়ে কোন কাঁজ-হয় না। 

পরদিন আধঘণ্টার মধ্যেই বিচার করে অফিসারটিকে শাস্তি দেওয়া হল-_ 
বেত্রদণ্ড ও জেল। 

খ. সেই একই সময় ক ছিলেন দ্ুন্নীতিদমন ধিভাগের ডিরেক্টর | ব্যুরো 
প্রধান ছিলেন আবার কর্তৃপক্ষের প্রিয়পাত্র । এ সময়, নৌ-বাহিনীর জনৈক পশ্চিম! 
লেফটেনান্ট, ব্যুরো প্রধানকে এসে জীনাঁল, বরিশালের প্রীক্তন জমিদার পাঁল- 
চৌধুরীদের বিরুদ্ধে সে একটি কেস এনেছে। সে শুনেছে, পালচৌধুরীর! নাকি 
ভারতে টাক পাচার করে দেয় | বুযুপ্পো প্রধান ক-কে তদন্তের আদেশ দিয়ে 
বললেন লেফটেনান্টের সঙ্গে বরিশাল যেতে । ঘটনাস্থলে পৌছে লেফটেনাণ্ট 
বেদম অত্যাচার চালাল পাঁলচৌধুরীর ওপর । ফেরার পথে ক জানালেন 
অফিপারটিকে, এ ধরনের অমানবিক পদ্ধতি তাঁর পছন্দ নয়। উত্তরে লেফটেনাণ্ট 
জানাল, 'আঁপ রহমদিল হ্যায় । এসবকো এ্যায়সে বানানে হোঁগ।।” এবং পরদিন 
লেফটেনান্ট যখন বেরুলো আবার পাঁলচৌধুরীর বাঁপার দিকে স্বীকারোক্তি 
আদায়ের জন্ত তখন আর সে ক-কে পর্গে নেয়নি | 

১০৫. ১৯৫৮ | একটি মহকুমার এস ডি ও ছিলেন প্রার্দেশিক সাভিসের মদস্, 
বয়স্ক এবং অত্যন্ত সং। ধরা যাক তার নাম ক। মহকুমার সামরিক প্রধান একজন 
মেজর | মার্শাল-ল'র সময় সেনাবাহিনীর অফিসাররা যা করে, অর্থাৎ বিভিন্ 
ক্ষেত্রে বাড়তি উৎপাত শুরু করল । ক সেটা পছন্দ করতেন না। ফলে দু'জনের 
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মধ্যে স্সামুযুদ্ধ লেগেই ছিল । কিন্তু মেজর কিছুতেই বাগে আনতে পারছিল না 
ক-কে। 

মেজরের এক চেল! তখন পরামর্শ দিল, সে একটি তদবির নিয়ে ক-এর কাছে 
যাঁবে। এবং একসময় কিছু টাকা ক-কে ঘুষ হিসাবে দিতে চাইবে | নোটগুলিতে 
সই থাকবে মেজরের। পুলিশকে আগেই জানিয়ে রাখা হবে । পুলিশ অতকিতে 
গিয়ে “ঘুষ গ্রহণকাঁলে* এস ডি ও-কে গ্রেফতার করবে । 

কথামতো৷ সেই লোক, মেজরের সই করা নোট নিয়ে গেল ক-এর কাছে। 
কিন্তু এরকম সৎ ব্যক্তিকে কিভাবে ঘুষ নেওয়ার জন্য আযাপ্রোচ করবে তা বুঝতে 
পারছিল না। এদিকে অতকিতে পুলিশ এসে হাজির | মেজরের সই করা নোট 
পেল তারা সেই লৌকের কাছে । তখনই তাঁকে গ্রেফতার এবং এফ আই আর 
করে চালান দিয়ে দিল । 

মেজর দেখল ভারি বিপদ । সে একদিন থানায় গিয়ে, এফ আই আর 
রেজিস্টার তার পছন্দমতো কারে করল । সে জানত না, এফ আই আর-এর 
এক কপি ইতিমধ্যে এস ডি ও, ও এস পি-র কাছে চলে গেছে । ক ঘটনাটি জেনে 
তখুনি জানালেন বিভাগীয় কমিশনারকে | কমিশনার নির্দেশ দিলেন সরকারী 
দলিল জাল করার জন্য মেজরের বিরুদ্ধে মামলা করতে । সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি তিনি 
জাঁনাঁলেন চীফ সেক্রেটারিকেও। 

পরে চীফ সেক্রেটারি জানালেন কমিশনারকে যে, জি ও সি ওমরাঁও খানের 
সঙ্গে তার কথা হয়েছে এবং তিনি মেজরকে বদলি করার নির্দেশ দিয়েছেন | সরকারী 
দলিল জাল করার ব্যাঁপারে তার শাস্তি এটুকুই হবে এবং কমিশনার যেন এব্যাপারে 
আর কিছু না করেন। কারণ, কমিশনার এ ব্যাপারে হৈচৈ করলে মেজরের হয়তো 
চাঁকরি যাঁবে ঠিকই, কিন্ত কমিশনার ও এস ডি ও-র অবস্থা আরো খারাপ হবে । 

১০৬. ১৯৫৮-এর সামরিক শাঁসনের সময়, ঢাক! বিশ্ববিগ্ভালয়ের কয়েকজন 
শিক্ষককে বরখাস্ত করা হল সামরিক শীঁসন-বিরোধী বলে। ক তখন সরকারের 
ডেপুটি সেক্রেটারি । সরকারী সিদ্ধান্ত পুনর্ধিবেচনাঁর জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট একটি ফাইল 
রেখে এলেন চীফ সেক্রেটারির টেবিলে-_-সব ফাইলের ওপর । অবাঁালী চীফ 
সেক্রেটারি ফাইলটি রেখে দিলেন সব ফাইলের নীচে । ক পরদিন আবার ফাইলটি 
সবার ওপরে উঠিয়ে রাখলেন। চীফ সেক্রেটারিও ফাইলটি আবার নামিয়ে 
রাখলেন । এভাবে, এক সপ্তাহ চলার পর, ক হাল ছেড়ে দ্রিলেন। বোবা! গেল, 
চীফ সেক্রেটারি সামরিক কর্তাদের বিরাগভাজন হতে চাঁন না। 
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১০৭. আবু হৌসেন সরকার যখন পূর্ব-পাঁকিস্তানের তখন মুখ্যমন্ত্রী তার জামাই 
ছিলেন একটি মহকুমীর এস ডি পিও। এ সময়ই তাঁকে বদলি করে নিযুক্ত করা 
হয়েছিল প্রাদেশিক সরকারের সহকারী সচিব হিসেবে । সমমর্যাদার চাঁকরি এবং 
তাঁর প্রয়োজনীয় যোগ্যতাও ছিল। কাজটি বে-আইনি কিছু ছিল না। কিন্ত 
মন্ত্রিত্ব হারানোর পর, সামরিক শাসনের সময়, ঘটনাটিকে আবু হোসেন সরকারের 
বিরুদ্ধে ছুন্ীতির প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত কর! হয় । 

১০৮, ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারী কর। হলে শেখ মুজিবর রহমানকে 
আটক করা হল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ-_- মন্ত্রী থাকাকালীন তিনি পরিচিত 
একজনকে নির্মাণ কাজের কনট্রা্ট দিয়েছিলেন অন্থকূল শর্তে । আসলে, শেখ 
মুজিবের আগের আমলের চেয়ে সেই কনট্রান্টে নতুন কিছুই দেওয়া! হয়নি | 
তবে হ্যা, কনট্া্টটি যিনি পেয়েছিলেন তিনি ছিলেন বাঙালী, আগে ধারা ব্যবসা 
পেতেন তাঁরা! ছিলেন সব অবাঙালী | বিচারে মুজিব দোষী সাব্যস্ত হলেন । 
পরবর্তীকালে, হাইকোর্টে আপীল করা হলে এই অভিযোগ টিকল না। কারণ, 
ব্যবসায়ীর সঙ্গে মুজিবের কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়নি 

১০৯. ষাট দশকের শেষের দিকে | একজন আঁঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক 
সভ। আহ্বান করেছেন তার বাসভবনে | বিভাগীয় সব সামরিক বেসামরিক কর্ম- 
কর্তীকে ডাকা হয়েছে। বিভাগীয় কমিশনার যথাসময়ে এসে হাজির হলেন আঞ্চলিক 
সামরিক আইন প্রশাসকের ভবনের সামনে | কিন্তু দ্বাররক্ষী ড্রাইভারকে গাড়ি 
নিয়ে ভেতরে যেতে দিল না । জানাল, হুকুম হয়েছে, গাড়ি ফটকের বাইরে রেখে 
তারপর হেঁটে ভেতরে যেতে হবে । কমিশনার সভায় না গিয়ে ফিরে গেলেন । 

১১০. ষাট দশকের শেষের দিকে ক প্রাদেশিক সরকারের তথ্যমন্ত্রণালয়ে কাজ 
করতেন । সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে এ সময় গণআন্দোলন দান। বাঁধতে শুরু 
করেছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বারবার অনুরোধ জানাতে লাগল ক-কে যেন তিনি 
নিজের নামে সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে কিছু প্রবন্ধ লেখেন । কারণ, ক-ছিলেন 
প্রখ্যাত লেখক। করাজী হলেন না। শেষ পর্যন্ত মৌনেম খান তাঁকে ডেকে 
পাঠিয়ে সেই একই নির্দেশ দিলেন | এবং ইঙ্গিত করা হল যে, এ নির্দেশ না 
মানলে তাকে চাকুরিট্যুত করা হবে। উত্তরে ক বললেন, সরকারী চাকুরি ও তীর 
নিজের লেখা ছুটি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার । এবং তারপর ক চাকুরি থেকে পদত্যাগ 
করলেন । 

১১১, সত্তর দশক। ক তখন একটি মহকুমার এস ডি ও। এ এলাকায় আবার 
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নকশালবা ছিল তৎপর | স্থানীয় কলেজে নির্বাচন হবে | নকশাঁলরা ঘোঁষণ 
করল, “এই বুর্জোয়! নির্বাচন তাঁরা হতে দেবে না। কলেজের প্রিন্সিপাল উদ্বিগ্ন 
হয়ে জানালেন পুরো ঘটনা ক-কে। 

নির্বাচনের দিন ক চলে গেলেন কলেজে । ভোট গ্রহণ শেষ হলে তিনি ফিরে 
এলেন এবং তখনই কলেজে বোম! বিস্ফোরিত হল। হৈচৈ পড়ে গেল চাঁর- 
দিকে। জানা গেল, এক মেয়ে চাদরের নীচে বোমা লুকিয়ে নিয়ে এসেছিল 
কলেজে। 

ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে সন্দেহভীজনদের তালিকা প্রেরণ করে তাঁদের গ্রেফতার 
করতে বলা হল। খোঁজ নিয়ে জান! গেল, সন্দেহভাঁজনর1 সবাই পালিয়েছে। 
তখন জেল। মার্শাল-ল'র দপ্তর থেকে জানাঁনে। হল, সন্দেহভীজন এঁ মেয়েটিকে 
গ্রেফতার করে সদরে পাঠাতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য । ক বললেন, মেয়েটিকে 
ক্যা্টনমেণ্টে পাঠানো! যাবে শা । তখন ক-কেই নির্দেশ দেওয়া হল মেয়েটিকে 
জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্ত । এদিকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা হৈচৈ করে 
অভিযোগ জানাতে লাগল যে, এস ডি ও নকশাঁলদের সমর্থন করছেন । 

মেয়েটি ছিল স্থানীয় আওয়ামী লীগ এম পি-ব ভাগ্নী। ক সেই এম পি-কে 
ডেকে বললেম, 'আপনার ভাদ্ীকে বলেছে ক্যাণ্টনমেণ্ট পাঁঠীতে। মিলিটারিরা 
জিজ্ঞাসাবাদ করবে | এম পি ক-কে অনুরোধ জানালেন, মেয়েটিকে যেন তিনিই 
জিজ্ঞাসাবাদ কবেন। আর আওয়ামী লীগ এ ব্যাপাবে হৈচৈ করবে ন1। 

মেয়েটি দেখা করল ক-এর সঙ্গে। বলল, “আপনি যা খুশি ককন । আম 
আপনার কোন কথার উত্তর দেব না।” 

একজন তরুণীর এই স্পিরিট দেখে ক মুগ্ধ হয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন এবং 
সামরিক কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে, মেয়েটি নির্দোষ । 

১১২, ১৯৭০। ক তখন একটি মহকুমার এস ডি ও | সামরিক কর্তৃপক্ষ হঠাৎ 
তাঁকে নির্দেশ পাঠাল এ অঞ্চলের সত্তর বছরের এক বৃদ্ধকে গ্রেফতার করতে । 
কারণ, তাঁদের মতে, ভদ্রলোকের গতিবিধি সন্দেহজনক স্বতরাঁং ভারতীয় গুপ্চচর 
না হয়ে তিনি পারেন ন! | গ্রেফতার করা হল সত্তর বছরের বৃদ্ধকে । 

সদর থেকে এরপর, সামরিক গোয়েন্দা প্রধান [এ অঞ্চলের |] জনৈক মেজর 
চিঠি লিখে জানাল এস ডি ও-কে, যাঁতে এ বুদ্ধকে জামিন না দেওয়। হয় । এবং 
তাকে পাঠিয়ে দেওয়া! হয় সদরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্ভ। মেজরের এ চিঠি লেখার 
কারণ, তখনও দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারকৃত 
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ব্যক্তিকে কোর্টে হাজির করতে হয়। কিন্তু পরদিন এস ভি ও-র আদালত বসলে 
ক সেই বৃদ্ধকে জামিন দিয়ে দিলেন । 

ঘণ্ট1-ছুয়েক পর, সদর থেকে ফোন এলো সেই মেজরের । মেজর বললেন, 
জামিন দিতে মান। করেছি তা সব্বেও কেন জামিন দেওয়া হল? ক উত্তর দিলেন. 

“এটা আদালতের ব্যাপার স্থতরাঁং আঁদালতই ত! দেখবে ।' 

“বুঝলাম, কিন্ত দেশ এখন মার্শাল-ল'র অধীন ।' 

তা ঠিক। কিন্তু মার্শীল ল' তো কোর্ট বিলুপ্ত করেনি ॥ 

তারপর মেজর ইংরেজী ও পাঞ্জাবী ভাষায় ক-কে গালাগাল দিতে লাগলেন । 
ক পশ্চিম পাকিস্তানে পাবলিক স্কুলে পড়াশোনা করেছেন । পাঞ্জাবী ভাষা তাঁর 
কিছুটা জানা । স্থতরাং তিনিও পাঞ্জাবী ভাষায় পাণ্টা গালাগাল দিলেন 

ফোঁন রাখাঁর পর, ক ডেকে পাঠালেন তীর বয়স্ক সেকেগ্ড অফিসারকে পরামর্শের 
ভন্য । সেকেণ্ড অফিসার বললেন, ঘটন। যখন এতই গড়িয়েছে তখন এখনই ব্যবস্থ। 
নিতে হবে । 

ক তখন মেজরের চিঠি ও ফোনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট জারী 
করলেন 'এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্ুরে৷ ঘটন। বিবৃত করে দেশের সমস্ত সাঁমরিক / বেসামরিক 
কর্মকর্তার কাঁছে চিঠির কপি পাঠিয়ে দিলেন । এস ডি পি ও-কে নির্দেশ দিলেন 
ওয়ারেন্ট পোস্ট করে দেওয়ার জন্য | 

এরপর সবখানে এই চিঠি নিয়ে শোরগোল পড়ে গেল। কয়েকদিন পর 
জেলার ডি সি ও এ অঞ্চলের মাঁশার্ল-ল' অধিকর্তা এলেন ক-এর মহকুমায় | ডি সি 
তাকে বললেন, ওয়ারেণ্ট প্রত্যাহার করে নিতে | ক বললেন, "শ্যার, আমি এখন 
মরিয়া ব্যক্তি স্থুতরাঁ আমাকে এধরনের অনুরোধ করবেন না । করলে, আদালত 
অবমাননার দায়ে আপনার নামেও ওয়ারেণ্ট ইস্থ্য করব ।” মার্শাল-ল' অধিকর্তা 
তখন বলেন, "আচ্ছা, যা হওয়ার হয়ে গেছে, আমি মাফ চাচ্ছি আমার বিভাগের 
তরফ থেকে । ক বললেন, ক্ষমা প্রার্থনা লিখিত ভাবে করতে হবে । সামরিক 
অধিকর্তা তাই মেনে নিলেন | ক-ও মেজরের বিরুদ্ধে প্রত্যাহার করে নিলেন 
ওয়ারেপ্ট | 

১১৩. সত্তর দশকে ক ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে, ডি সি হিসেবে । ভারতীয় 
সীমান্তরক্ষীদের ব্যতিব্যস্ত রাখার জন্য, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সেখানে বিদ্রোহী 
মিজোঁদের সহায়তা করত। ক এটা জানতেন কিন্তু সরকারী ভাবে তাঁকে 
কিছুই জানানো হয়নি । এদিকে অন্যান্য উপজাতি ও বাঙালীর! এসে তাঁকে 


১৭৪ প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশে 


প্রায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও মিজোদের অত্যাচারের কথা জানাঁত। সেনা- 
বাহিনী মাঝে মাঝে রাঙ্গীমাটি শহরে এপেও হামলা করত | একবার পুলিশের 
এক ও সি-কে তারা প্রহার করে । আরেকবার জিজ্ঞাসাবাদের নামে একজনের 
ওপর এমন অত্যাচার চালায় যে সে মৃত্যুবরণ করে । 

সেনাবাহিনী এমন করলে তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, এ বিষয়ে, একটি 
নোট ক পাঠালেন প্রাদেশিক সরকারকে । সেখান থেকে তা পাঠানো হল 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে । কয়েকদিন পর ক-কে জানানো হল, এটা সরকারী 
নীতি, সুতরাং এ ব্যাপারে করাঁর কিছু নেই। তবে, অত্যাঁচারী সেই ইউনিটকে 
প্রত্যাহার করে নেওয়। হয়েছিল । 

১১৪. সত্তর দশকে সামরিক আইন থাকাঁকালীন ক ছিলেন একটি মহকুমার 
এস ডি ও। তাঁর নামে, সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে এক বেনামা চিঠিতে জানানো 
হল যে, তিনি কমিউনিস্ট ও হিন্দুদের দালাল । “আমি সহজেই অনুমান করলাম 
যে, জানালেন ক, “সামরিক কর্মকর্তারা আমাকে বিপদে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত । 
কারণ আমি সব সময়ই চেষ্টা করি নিরপরাধ জনসাধারণের ওপর অত্যাচার করা 
থেকে সামরিক বাহিনীকে নিরস্ত করার | যা হোক, সাঁমরিক কর্তৃপক্ষ তদন্ত করার 
জন্য পাঠাল একজন সেনা অফিসারকে । ক বললেন তাকে, তদন্ত হবে না. 
কারণ, আইনের চোখে বেনামী চিঠি অচল । সামরিক অফিপাঁর এ কথার জবাব 
দিতে না পেরে ফিরে গেল । কর্তৃপক্ষও আর তদন্ত করেনি এ বিষয়ে । 

১১৫ ক প্রথম জীবনে ছিলেন শিক্ষক, কিন্তু সে সময় শিক্ষকের বেতন ছিল 
স্বল্প । তাই তিনি যোগ দিয়েছিলেন সিভিল সাভিসে কিন্তু, আমল! জীবনেও 
তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেননি । আমল। হয়েও বাঙালী রাজনীতিবিদদের সঙ্গে 
তাঁর মেলামেশ! ছিল অবাধ । আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার তিনি ছিলেন অন্যতম 
আসামী । 

তিনি জানিয়েছেন, ষাটের দশকে, পূর্ব পাকিস্তানে ১২/১৩ ব্যাটালিয়ান সৈন্য 
ছিল যাঁর মধ্যে বাঙালী ব্যাটালিয়ানের সংখ্যা ছিল ৬ থেকে ৭টি। পশ্চিম 
পাকিস্তানী সৈম্য ও অফিসারদের প্রতি বাঙালী অফিসার ও জওয়ানদের ঘ্বণ! ছিল 
তীত্র। কারণ, প্রমোশন ও অন্তান্ত স্থবিধা পেত তারা বেশি এবং বাঁগালীদের প্রতি 
তাদের ব্যবহারও ছিল শাসকদের মতো । এ সময় বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ ক্যাণ্টন- 
মেন্ট ছিল ছুটি-কুমিল্লা ও যশোর । ঢাঁকা ও চট্টগ্রাম ক্যাণ্টনমেন্ট ছিল গুরুত্বহীন | 
এখানে অস্ত্রাগার ছিল বটে কিন্তু সৈগ্ঠ সংখ্য। ছিল অত্যন্ত কম । কয়েকজন বাঙালী 


পুর পাকিস্তান £ সামরিক শাসন ১৭৫ 


অফিসার একসময় ভেবেছিলেন, হঠাৎ আক্রমণে ঢাকা চট্টগ্রাম সেনানিবাস দখল 
করে, সাধারণ বাঙালীদের মধ্যে অস্ত্র বিলিয়ে দিয়ে বিদ্রোহ করা হবে যুক্তিসঙ্গত। 
সেসব বাঙালী অফিসাররা ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পূর্বে শেখ মুজিবকে এ 
পরিকল্পন1 জানিয়েছিলেন । ক বিষয়টি জেনেছিলেন ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর । 
পরবর্তী কালে ক শেখ মুজিবের সঙ্গে [ অন্তান্ত অভিযুক্ত সহ ] এ বিষয় নিয়ে 
কয়েকবার আলোচনা করেছিলেন । বৈঠকে, অনেকে এ পরিকল্পনীর ব্যাপারে 
আশঙ্কা প্রকাশ করছিল । ক এবং আরো অনেকের সন্দেহ [ ধারা অভিযুক্ত হয়ে- 
ছিলেন ], বৈঠকে যোগদাঁনকারী একজন [ যিনি পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সামরিক 
বাহিনীর অতি উচ্চপদে ছিলেন ] বৈঠকের বিষয়টি পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে 
দিয়েছিল । ফলে, ১৯৬৭ সালে, অনেককে গ্রেফতার কর! সম্ভব হয়েছিল । 

১১৬, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত একজন সরকারী কর্মচারী 
জানিয়েছেন সম্পূর্ণ বিষয়টি সামরিক বাহিনী এমনভাবে উপস্থাপিত করেছিল যাঁতে 
তাদের অদক্ষতাই ফুটে উঠেছিল | তাঁর ভাষ্য- 

“আমি তখন বিদেশে নিযুক্ত । সরকার আমাকে ডেকে পাঠাল ইসলামবাঁদে। 
সেখানে পৌছবাঁর পর আগরতল। ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমাকে নানাবিধ প্রশ্ন করা হল। 
এটা সত্য যে, অভিযুক্ত সামরিক অফিসাররা পূর্ব-পশ্চিমের বৈষম্য নিয়ে আমার 
সঙ্গে আলোচন। করেছিল । প্রশ্নকর্তাঁদের শুধু এ কথা জানিয়ে বললাম, এ ধরনের 
আলোচনা নিশ্চয় ষড়যন্ত্র নয়। কিন্তু, সরকার আমাকে আর বিদেশ যেতে 
দেয়নি। তারা আমাকে ঢাকা পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিল এবং ঢাকায় পৌছনো 
মাত্র আমাকে গ্রেফতার করা হল। 

শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে সামরিক কর্তৃপক্ষ বিষয়টি 
আরো জটিল করে তুলেছিল। তা ছাড়া আইনকানুন সম্পর্কে অন্ততার ফলে 
1 যেমন, ল অফ এভিডেন্স ] তারা৷ অভিযুক্ত কর্মচারীদের শাস্তি দিতে পারেনি যা 
সাধারণ চাকুরি বিধি অনুযায়ী করা সম্ভব ছিল । শেখ মুজিবকে এই মামলায় ন। 
জড়ালে সামরিক কর্তৃপক্ষ হয়তো৷ গণজাগরণ এড়াতে পারত । বরং অস্ত্রসংগ্রহ ও 
পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রশিক্ষণের পরিকল্পন। গ্রহণের জন্য সামরিক 
বাহিনীর অভিযুক্তদের কোর্ট মার্শীল করলে ব্যাপারটি হয়তো! এত জটিল হত 
না। কারণ, সামরিক বাঁহিদীর সদশ্যদের এ ধরনের আলোচনাও অপরাধ । 
আর অভিযুক্ত সিএস পি-দের “ইনসাবডিনেশনের” অভিযোগে বিচার করা তাদের 
পক্ষে সহজ হত। 


১গ৬ প্রশানের অন্দরমহল : বাংলাদেশ 


আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় প্রমাণের সংখ্যা ছিল নগণ্য । কিন্তু, সামরিক 
বাহিনীর বদলে যদি পুলিশ কর্মকর্তারা বিষয়টি তদন্ত করতেন তা'হুলে অভিযোগ- 
নামায় এত কাক থাকত না| ছু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে | 

একজন রাঁজসাক্ষী, জবানবন্দী দিতে গিয়ে বললেন, ক-কে তিনি একটি ডজ 
গাঁড়ি করে ফেনী থেকে বেলোনিয়। নিয়ে গিয়েছিলেন, যাঁতে ক সীমান্ত অতিক্রম 
করে ভারতে চলে যেতে পারেন । রাজপাক্ষী জানালেন, ঘটনাটি ঘটেছিল জুলাই 
অথব] ভরা বর্ষায় । সবাই জানেন যে, এঁ সময় ড'জ গাঁড়ি করে ফেনী থেকে 
বেলোনিয়! যাওয়। অসম্ভব | 

তারপর, যেমন আমার ব্যাপারে বলা হল-..তারিখে আমি ঢাকায় ষড়যন্ত্র 
কারীদের এক বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম । অথচ, ওই তারিখে আমি ছিলাম 
ইসলামাবাঁদে, সরকারী কাঁগজপত্রেই তার প্রমাণ ছিল। আমাদের আইনজ্ঞরা 
ফলে অতি সহজেই সরকারী অভিযোগসমূহ নস্যাৎ করে দিয়েছিল ।' 

১১৭, পশ্চিম পাকিস্তীনে, সাধারণ মানুষ বা সমাজের কাছে আমলা বা 
সেনাবাহিনী মর্ষাদা পেত, সামন্ততান্ত্রিক এতিহ্র শক্তির কারণে, পূর্ব পাকিস্তানে 
এ মনোতাব ছিল না, কারণ, এখানকার গণতন্ত্রমনা! মানুষ সব সময় আমলা ও 
সেনাবাহিনীকে দেখত সন্দেহের চোখে । পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত পশ্চিম পাকিস্তানী 
আমলারা স্বাতীবিকভাবেই এটি পছন্দ করত নাঁ। তারা এখানে এসেই ফিরে 
যেতে চাইত পশ্চিম পাকিস্তানে । ১৯৬৯ সালে, তাই অধিকাংশ পশ্চিম পাকিস্তানী 
আমলা ত্যাগ করেছিল পূর্ব পাকিস্তান । 

এঁ সময়, ছু'প্রদেশের বৈষম্য এমন এক বিসদৃশ পর্যায়ে পৌছেছিল যে, 
মৌনেম খানের মতো লোকও এক উচ্চপদস্থ বাঙালী আমলাকে বলেছিলেন, 
“তারা 'তারবেল। [ বাঁধ ] “তারবেলা” করে কিন্তু আমার বেল। কী হবে? 

টিক্কা খাঁন ঢাঁকায় এসে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের এক বৈঠক ডেকেছিলেন। 
বৈঠকে উচ্চপদস্থ একজন পুলিশ কর্মচারীকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “আপনারা 
এখানে আইন শৃঙ্খল। রক্ষা করতে পারছেন না কেন? তিনি বললেন, “আইন 
শৃঙ্খলার দুটি দিক আছে-_ অপরাধ ও রাজনৈতিক । অপরাধ আমরা দমন 
করেছি।' টিক্কা খাঁন বললেন, “কেন, লাহোরে তো আমরা রাজনীতিকদের 
ধরেছি, সেখানে তো৷ কোনো ঝামেলা হয়নি ।' 

ওই সময়ই, একদিন এক কর্নেল, দুর্নীতিদমন বিভাগের মহাপরিচালকের সঙ্গে 
দেখা করতে এসে তার চেয়ারেই বসে পড়েছিলেন । 
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১১৮ ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন চলছে । ক তখন একটি মহকুমার 
এস ডি ও। কাছেই, সেনানিবাসে থাকতেন তাঁর এক বন্ধু যিনি ছিলেন সেনা- 
নিবাসের নির্বাহী অফিসার । একদিন বিকেলে, ক রওয়ান৷ হলেন সেনানিবাসের 
দিকে সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে । ক-এর জীপে উড়ছে কালো! ফ্ল্যাগ । 

সেনানিবাসের প্রধান ফটকে তীকে বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে আটকাল 
রক্ষী। তিনি একটুও না ঘাবড়ে বললেন, বন্দুকের নল নামিয়ে আগে স্যালুট 
দাও এবং তারপর তোমার অফিপাঁর এঁ লেফটেনাণ্টকে ডাকো । রক্ষী একটু 
থম্‌কে তার অফিপারকে ডেকে আনল | লেফটেনাণ্ট কালো ফ্ল্যাগ দেখে গাঁলি- 
গালাজ শুর করল। ক জোব গলায় তাঁকে বললেন, “সেনাবাহিনীতে তোমরা এই 
শিক্ষা দাও । জানো না কথা বলার আগে অফিপারকে স্যালুট দিতে হয় | লেফটে- 
নাণ্ট কালো ফ্ল্যাগ দেখে ক-কে ঢুকতে দিল না ক্যাণ্টনমেন্টে । ক ফিরে এসে 
স্বাশীয় প্রেস ক্লাবে সব জীনালেন। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় খবর চলে গেল, জাতীয় 
বেতারে এঁ দিন রাতেই নজকল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহমেদ এ ঘটনার প্রতিবাঁদ 
জানালেন । 

১১৯. সন্তর সালে ক ছিলেন পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী । নির্বাচনে 
শেখ মুজিব জিতেছেন । সবাই আশা করছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন 
তিনি । এ সময় গোয়েন্দ। সুত্রে ক খবর পেলেন শেখ মুজিবকে হত্যার এক 
গোপন ষড়যন্ত্র করা হয়েছে । তাকে খুন করার ভার দেওয় হয়েছে মিরপুরের 
কুখ্যাত আখতার গুগাকে। ক একথা জেনে নিজের উদ্যোগে শেখ মুজিবের 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে চাঁইলেন। কিন্তু মুজিব এ ব্যাপারে কোন আগ্রহই 
দেখালেন না। এস পি ডি সি এবং ভি আই জিও শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করে 
তার নিরাপত্তার প্রসঙ্গ তুললেন | মুজিব জানালেন, জনগণ তাকে এত 
ভালোবাসে যে নিরাপত্বাঁর প্রশ্ন অবান্তর । ঘটনাটি তখন জানানে। হল গভর্নর 
আডমিরাল আহসানকে । তিনি পুলিশ কর্মকর্তাদের এক বৈঠক ডেকে বিষয়টি 
আলোচনা করলেন । সব শুনে বললেন, ব্যাপারটির সমাধান তে। সোজ| | 
আখতারকে গ্রেফতার করলেই তো সমশ্যা চুকে যায়। ক তখন বললেন, 
ব্যাপারটি সহজ নয় । কারণ উচ্চতর কর্তৃপক্ষ তাকে প্রটেকট করছে [অর্থাৎ 
সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তার ] | গভর্নর শুধু বললেন, “বুঝেছি” এরপর ক দেখা 
করতে চাইলেন শেখ সাহেবের সঙ্গে । তিনি তাঁকে সময় দিলেন রাত এগারোটাঁর 
পর । কারণ, তখন দলের লৌকজনেরা থাকবে না । ক তার নঙ্গে দেখা করলেন, 


৬৫ ১১২ 
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রাত এগারোটার পর । দীর্ঘ আলোচনার পর শেখ মুজিব রাজী হলেন, তার 
বাসায় সাদা পোশাকে পুলিশ রাখতে | 

১২০, ১৯৭০-এ রাঁওয়ালপিপ্ডিতে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে উপস্থিত 
ছিলেন ক। বৈঠকে সভাপতিত্ব করছিলেন ইয়াহিয়া খান। বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানের 
পরিস্থিতি সম্পর্কে ক-কে জিজ্ঞেস কর! হলে তিনি বলেছিলেন, রাজনৈতিক সমাধান 
না হলে সেখানে আগুন জলবে যা কেউ থামাতে পারবে না। এ কথা, ইয়াহিয়া 
খান ব৷ বৈঠকের কেউ পছন্দ করেনি । 

কিছুদিন পর, ঢাকায় টিক্কা খাঁনের সঙ্গে আলোচন! প্রসঙ্গে ক আবার বলে- 
ছিলেন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাঁতে ক্ষমতা প্রদীনই সমস্যার সমাধান । 
উত্তরে টিক্কা খান বলেছিলেন, “ইউ আর আঁসকিং ফর দা মুন ।” 


তথ্যপপ্রী : 

১. উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত যে সব সময় যৌক্তিক নয় এটি তাঁর প্রমাণ । এর 
বিপরীত ঘটনার জন্য দেখুন, চৌধুরী কুদরতে গনি'র প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ, 
পৃ. ৩৪ | 

২. কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে বঞ্চনা করত পূর্ব পাকিস্তানকে তার একটি উদাহরণ 
পাওয়া যাবে, আবুল মনস্থর আহমেদ, শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু 
আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ২৭৭-৯১7 আরো দেখুন, 
5121. /৯1১, 1150 969$1017, 1962, 70. 143. 

৩. এ ধরনের ঘটন] সত্য বলে উল্লেখ করেছেন আবুল মনস্থর আহমদ, “পঞ্চাশ 
বছর" গ্রন্থে, পূ. ৪৫৩ সৌহরাওয়ারশ এই অর্থ নৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা নিতে গিয়ে নিজের পত্তন ত্বরান্বিত করেছিলেন | দেখুন, কৌচা- 
নেকের প্রীপ্ুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৯৯-২০২। 

৪. রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের একাংশের অপপ্রচারের জন্ 
দেখুন, সাঈদ-উর রহমান, পূর্ব বাংলার রাঁজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা, ঢাকা 
বিশ্ববিগ্ঠালয়, ঢাকা ১৯৮৩, পৃ. ৭৯-৮০ 3 এ বিষয়ে সরকারী মনোভাবের 
জন্য সৈয়দ মূর্তজ! আলীর প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পূ ২৬৫। বাঙালী সৎ বুদ্ধিজীবীদের 
প্রতি অবাঁঙীলী আমলার মনোভাবের জন্য দেখুন, এঁ, পৃ. ২৭১-৭২। 


১১, 
১২২, 


১৩, 


১৪, 


১৫, 
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আতাউর রহমান খান মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় 'সরকারী আইনের দোহাই” 
দেওয়া থেকে আমলাদের বিরত করার চেষ্ট। করে বারবার ব্যর্থ হয়েছেন, 
তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন তার লেখা প্রীপ্তক্ত গ্রন্থে, পৃ. ১৩৮। 
মুসলিম লীগ নেতাদের অগণতান্ত্রিক মনৌভাঁবের ব্যাপারে দেখুন, 
জহুর, দরকাঁর-ই-জনুর, পৃ. ১০৪-০৭ | 

একই ধরনের ঘটনার জন্য দেখুন, স্মৃতিচারণ, পৃ. ৩৪ | 
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এ ধরনের ছুটি ঘটনার জন্য দেখুন, স্মৃতিচারণ গ্রন্থে দুটি প্রবন্ধ । লিখেছেন 
সিরাজউদ্দিন আহমদ ও একরামূল হক । প্রবন্ধ ছুটির নাম, “সরকারী 
সংগঠনে সংঘাত ও সংগ্রাম” ও “জাতীয় উন্নয়নে সিভিল সাঁভিসের ভূমিকা”, 


পৃ. ৪০,১০১ । 


, এ ধরনের ঘটনার উদ্াাহরণের জন্য, এ সিরাজউপ্দ্দনের প্রবন্ধ । কোঁচানেক 


তার প্রাগুক্ত গ্রন্থে লিখেছেন, “পলিটিকাঁল পার্টসিপেশন' এবং পার্লা- 
মেন্টারি ইনগ্িটিউশন-এর অভাবে পাকিস্তানে এমন অবস্থার তৃষ্টি হয়েছিল 
যেখানে আমলারা কোন কিছুর জন্য দায়ী ছিলেন না| পৃ. ৩০৭। 

এ ধরনের ঘটনার জন্ত স্বৃতিচারণ গ্রন্থে কুদরতে গণি'র প্রবন্ধ, পৃ. ৩৫-৩৬ | 
অজ্ঞতা যখন গর্বের কারণ হয়ে দীড়ায় তখন বিশেষজ্ঞ জেনারিলিস্ট 
সহযেঁগিতা। হয়ে ওঠে কষ্টসাঁধ্য। এ ধরনের উদীহরণের জন্য দেখুন, 
মোহাম্মদ ইসহাক, “সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাদেশিকতা", এ, পৃ. ৭১। 

কিছু স্মৃতি, পৃ. ৭১ 

১৯৬৩ সালে চট্টগ্রামে প্রাকৃতিক ছুর্যোগের সময় কমিশনার, ডি সি এবং 
এ ডি সি-র কার্যকলাপের জন্য সিরীজউদ্দিন আহমদের প্রবন্ধ দেখুন । এ, 
পৃ. ৪০-৪১ । 

এর বিপরীতে পুলিশী অত্যাচারের অনেক বিবরণ পাওয়া যাবে প্রাদেশিক 
পরিষদের কার্যবিবরণী, সমসাময়িক সংবাদ সাময়িকপত্র এবং গ্রন্থে । 
উদাহরণস্বরূপ এ ধরনের একটি ঘটনার জন্য দেখুন, 81শ./৯, ঢ119 
99588$018, 1963, 7০, 127-31. 
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১৭০ 
১৮, 


১৪১, 


২০, 
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২৩. 
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২৬, 


২৭, 
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প্রশাসনের অঙ্গরমহল : বাংলাদেশ 


মুজিবনগর সরকার বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে কী পরিমাণ টাকা পেয়েছিল তার, 


' একটি মোটামুটি হিসাব পাওয়া যাঁবে শামন্থল হুদা চৌধুরীর গ্রন্থে, মুক্তি- 


যুদ্ধে মুজিব নগর, বিজয় প্রকাশনী, ঢাঁকা, ১৯৮৫, পৃ. ২৩৫ । 
'আবুল মনস্থর আহমদ, শেরে বাংল! হইতে বঙ্গবন্ধু, পৃ. ৮। 


মধ্যবিত্ত মন ও মুক্তিযুদ্ধ__ এ সম্পর্কে দেখুন জঙ্ুর হোসেন চৌধুরীর মন্তব্য, 


প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পু. ২৭-২৮। 

বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত লেঃ কর্নেল কাজী হুরুজ্জামানের মুক্তিযুদ্ধ 
সম্পর্কে পর্যালোচনার জন্য দেখুন তীর গ্রন্থ, মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনীতি, জানা 
প্রকাশনী, ঢাক।। 

উদীহরণস্বরূপ বল! যায় অধ্যাপক রাশক্রক উইলিয়ামসের কথ যিনি ছিলেন 
মৌলিক গণতন্ত্রের ভক্ত ও ১৯৭১ সাঁলে সমর্থন করেছিলেন পাকিস্তানীদের । 
এর বিপরীতে বেশ-কিছু আমল] ছিলেন ধারা সামরিক শাসনকে দেখেছেন 
নিজেদের বিজয় হিসেবে ।-_পঞ্চাশ বছর, পৃ. ৫৬৯; আতাউর রহমান খাঁন, 
দুই বছর, পৃ. ২৬৭। 

১৯৬২ সালে আইম্বুব খান কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় যে সব 
বাঁডালীকে মন্ত্রী করেছিলেন তীরা সবাই পরাজিত হয়েছিলেন ১৯৫৪ 
সালের নির্বাচনে । তোফাজ্জল হোসেন, প্রাণুক্ত গ্রন্থ, পূ. ১৬৮, ১৭২। 
১৯৬৮ সালের ১০ নভেম্বর পেশোয়ারের এক জনসভায় আইয়ুব খাঁনকে 
লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়েছিল । ভাসানী, পু. ৬০, ৭৭-৭৮| 

আইমুখ ও ইয়াহিয়ার আমলে যে সব বাঁডাঁলীরা নিগৃহীত হয়েছিলেন তার 
বিবরণের জন্য দেখুন, আবছুল সোহাইমেনের প্রাপ্ক্ত গ্রন্থ । 

এ ব্যাপারে একজন শিক্ষক ও প্রবন্ধকারের পর্যালোচনার জন্, সিরাজুল 
ইসলাম চৌধুরী, নিরাশ্রয়ী গৃহী--., পৃ. ৬২। 

সামরিক শাসনামলে রাজনীতিবিদদের গ্রেফতার ও হেনস্থার বিবরণের জন্য 
দেখুন_- আবুল মনস্থর আহমদ, পঞ্চাশ বছর, পৃ. ৫৭৪-৭৭; তোফাজ্জল 
হোসেন, প্রার্ুক্ত, পৃ. ১৫-১৮। 

সৈয়দ আবছুস স্থলতান, ব্যতিক্রমের এক অধ্যায়, রুণ। প্রকাশনী, ঢাকা, 
১৯৮১১ পৃ. ১৮৮। 

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঢাঁক। বেতার থেকে গভর্নর মোনেম 
খানের প্রায় সমস্ত বক্তৃতা প্রচার করতে হত। এসব বক্তৃতায় প্রায় তিনি 


২৯, 


৩১, 


৩২. 


৩৩, 


৩৪. 


৩৫, 
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সমালোচনা করতেন বাালী সংস্কৃতি ও বাঁঙালী বুদ্ধিজীবীদের । দেখুন, 
স্মৃতিচারণ গ্রন্থে আশরাফুজ্ঞামনের প্রবন্ধ, পৃ. ১৬১ । 

সৈয়দ আবছুস সুলতান তীর গ্রন্থে নিরীহ জনসাধারণের ওপর সামরিক 
শাসনামলের নির্যাতনের বহু ঘটন! লিপিবদ্ধ করেছেন । 

অভিযুক্তদের অভিহিত করা হত ভাঁবতীয় এজেন্ট হিসেবে যাঁরা পাঁকিস্তানের 
সংহতি বিনষ্টে তৎপর | দেশ বিভাগের পর মওলানা ভাসানী ভারত থেকে 
পূর্ববঙ্গে ফিরে এলে মুসলিম লীগ নেতারা তাঁকেও একই ভাঁবে অভিযুক্ত 
করেছিল। জহুর হোসেন চৌপুরী, প্রাণ্ুক্ত, পৃ. ৪০ | 

আগরতল। ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে কিছু মন্তবোর [ পর্যালোচন1] জন্য দেখুন, 
পঞ্চাশ বছর, পূ. ৬১৫-১৬ | 

তুদ্ধ জনতা আগরতল! ষড়যন্ত্র মামলার ট্রাইবুনালের বিচারপতির বাসায় 
আগুন, ধরিয়ে দিয়েছিল । বিচারপতি পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন । 
ভাসানী, প. ২৮৫ | 

এ প্রসঙ্গে জয়প্রকাশ নারায়ণের উক্তি প্রণিধানযোগ্য ৷ তিনি বলেছিলেন, 
১৯৭১ সাঁলে মুজিবের অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য হয়তো! গান্ধীও কখনও 
কল্পনা করতে পারেননি । কাঁমরুদ্দিন আহমদ, স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় 
এবং অতঃপর, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১১৪ । 

রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানী কমাগ্াররা মুজিবের বাড়ি আক্রমণ ক'রে তীকে 
অপহরণ করতে পারে-_ এ সম্তীবন। জানিয়ে একজন বাঁঙাঁলী ব্রিগেডিয়ার 
গোপন খবর পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন ৷ কামরুদ্দিন আহমদ, এ, পৃ. ১১৬। 
৮1175 00011110601 1825 61000109560 (162 7085910 50180981685 10 
0621106 /101) [00110101905 2170 17১01101081] 03080195 £ ০0001, 
00010101) 2100 18818391061... [১810165 0109,016 (0 ৫৪৬০10 ৬/101810 
[115 5950610 118৬6 11189161016 0217060 (0 018817156 2881091 [1)6 
55090) 2100 11856 001000060 (0 01)6 1901 01509091110 204 
1981007809 ০01 7১810151210 19511065996, 00017817610 ০, ৫7, 
09. 67-68,. 


চতুর্থ অধ্যায 
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১১ সাধারণ প্রশাসন 

সামরিক শীসকদের অবিবেচনা আহত করে আমলাদের [দ্রষ্টব্য : পূর্ববতী 
অধ্যায় ]। এ পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৭১-৭২ সালে, স্বাধীন বাংলাদেশে যেসব জন- 
প্রতিনিধি শাসক হয়ে এসেছিলেন তাদের মানবিক গুণাবলী মুগ্ধ করেছিল 
আমলাদেব। প্রশীসনের গুণীগুণ নির্ভরশীল প্রশাসক রাজনীতিবিদদের সম্পর্কের 
ওপর এবং শেষোক্তটি আবাব অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয় আন্তব্যক্তিক সম্পর্ক দ্বারা | 
যেহেতু, রাজনীতিবিদদের অবস্থান সর্বোচ্চ, সেহেতু তাদের প্রয়োগ করতে হয় 
মানবিক নৈপুণ্য, আমলাদের সর্গে তৈরি করে নিতে হয় বিশ্বীসপূর্ণ সম্পর্ক এবং 
সংবেদনশীল হতে হয় তাদের সেন্টিমেণ্ট সম্পর্কে । বাঁজশীতিবিদদের সঙ্গে যেহেতু 
যৌগ আছে সাধারণ মানুষের সেহেতু তাদের পক্ষে সহজ আমলাদের সঙ্গে সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে মানবিক উষ্ণতা প্রদর্শন | ঠিক এ কাজটিই করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব, ১ 
মাঝারী পর্যায়ের একজন আমলার অফিসরুম পরিদর্শন করতে গিয়ে [ নকৃশা 
১২১]। ব1 উল্লেখ করা যেতে পারে একজন পার্লীমেণ্ট সদস্যের কথা যিনি 
সহানুভূতি প্রদর্শন করেন ডি সি-কে। কারণ, প্রধানমন্ত্রীর অনির্ধারিত সফর- 
সঙ্গীদের জন্য খাবারের বন্দোবস্ত করতে গিয়ে ডি সি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পডেছিলেন 
[ নকৃশা ১২২]। 

বিশ্বাসপূর্ণ সম্পর্ক একজন শাসক রাজনীতিবিদ এবং একজন আমলাকে 
সহায়তা করে প্রশীসনিক রীতিনীতি উন্নত ক'রে তুলতে । যেমন, একবার একজন 
উচ্চপর্যায়ের আমলার বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টে অভিযোগ আনয়নের প্রস্তাব নাকচ করে 
দিয়েছিলেন শেখ মুজিব [ নকৃশী ১২৩ ]। কারণ, পার্লামেণ্টে একজন আমলার 
আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন উপায় নেই ।২ অন্যদিকে, আবার একজন আমল, একজন 
এম পি-র মাধ্যমে নিজের বিভাগ সম্পর্কে প্রশ্ন উথথাপন করাঁতে পারেন পার্লামেণ্টে 
[ নকৃশ! ১২৪ ] যাতে অধস্তনদের প্রতি চাপ দেওয়। যায় সঠিক তথ্যাদি প্রেরণে। 
কারণ, এর ফলে দণ্তরে কাগজপত্র গুছিয়ে রাখা হবে, ও ভবিষ্যতে দ্রত সিদ্ধান্ত 
নেওয়া যাবে । 
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স্বাধীনতার পর, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র যখন বিপর্যস্ত তখন শাসক রাজনীতি- 
বিদদের ঝোঁক দেখা যায় স্বল্প সময়ে অনেক কিছু করার | এ ক্ষেত্রে, যথেষ্ট 
সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন | এসব ক্ষেত্রে, প্রশাসনের ছোটখাটো বিষয়ে 
মন্ত্রীর হস্তক্ষেপের ঝৌঁক দেখা দিতে পারে । মন্ত্রীদের এ ধরনের চিন্তাভাবনার 
ভিত্তি নিয়মকান্ুনের ব্যাপারে অজ্ঞতা বা মহৎ কিছু তাড়াতাড়ি করার ঝৌঁক। 
একজন প্রধানমন্ত্রী পুলিশের ইউনিফর্ম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন [ নকৃশা 
১২৫ ] এ কথা না ভেবেই যে, এর ফলে সরকারের আথিক ক্ষতি হবে প্রচুর : 
ঘোষণা করতে পারেন তিনি ছুষ্কৃতকারীদের নিকেশ করার সিদ্ধান্ত যারা অস্থিরতার 
সৃষ্টিকরছে দেশে [ নকৃশা ১২৬ ]$ 1 একটি জেলাপরিদর্শনের সময় জনগণের 
দাঁখিতে গ্রহণ করতে পারেন নি্পপর্যায়ের কয়েকজন পুলিশকে বরখাস্ত করার ত্বরিত 
সিদ্ধান্ত [ নকৃশা! ১২৭ 11৩ উল্লেখ যে, উপরোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট আমলা, 
জনপ্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রীকে এসব ভূল দেখিয়ে দিতে পেরেছেন যা শুধু প্রচলিত 
নিয়মকানুনই ভঙ্গ করে না, ক্ষতি করতে পারে জনস্বার্থেরও । আরো উল্লেখ্য যে, 
আমলারা এটাও অনুধাবন করেন যে, একজন জনপ্রতিনিধি থাকায় তীরা যা 
করতে পেরেছেন, একজন সামরিক শাসক থাকলে তা৷ করা সম্ভব হত না। 

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের মত, তীর মন্ত্রীসভার একজন সদস্য নিজের ভুল 
সংশোধন করে নেন একজন ও সি-র বিকদ্ধে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার 
ক'রে [নকৃশা ১২৮] এবং তিনি তার ভুল খ্বীকার করতে দ্বিধা! করেন না। 
তার অধস্তন কর্মচারীর যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আছে তা তিনি নিজেই 
নিয়েছিলেন । একজন ডি সি আওয়ামী লীগের উচ্চপর্যায়ের একজন নেতাকে 
অন্থুরৌধ করে বলতে পারেন যে [নকৃশা ১২৯] বাংলাদেশের বিকদ্ধে যারা 
পাকিস্তানীদের সহায়তা করেছে তাদের বিরুদ্ধে তিনি নিজে ব্যবস্থা না নিয়ে বরং 
তাদের তালিক। ডি সি-কে দেওয়া উচিত । একজন মন্ত্রী [ নকৃশ। ১৩০ ] শিক্ষা 
নীতি সম্পর্কে এমন সব সংস্কীরের কথা ঘোষণা করেন যা তিনি ঘোষণা করতে 
পারেন না মন্ত্রীসভ। ও অর্থমন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে । মন্ত্রী পরিষদ সচিব 
এটি জানান প্রধানমন্ত্রীকে এবং তিনি মন্ত্রীকে জানিয়ে দেন তার ভুলের কথা। 
মন্ত্রী নিজের ভুল স্বীকার করেন । 

ব্যতিক্রমধর্মী মন্ত্রী থাকেন কিছু, ধার! প্রশাসনে বিন্দুমীত্র হস্তক্ষেপ না করে 
তুলে ধরেন নিজেদের স্বাতত্ত্য [ নকৃশী! ১৩১ ]| সুষ্ঠু প্রশাসন নির্বাহে তাদের এই 
ভূমিকা গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করেন আমলার! । 
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আমলাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের সম্পর্ক ছিল সৌইহার্দ্যপূর্ণ। কিন্ত, 
আমলাদের ওপর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য তিনি কঠোরও 
হতে পারতেন [নকৃশা ১৩২ ]। একবার এক সচিবের সঙ্গে মন্ত্রীর মতপার্থক্যের 
পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানিমন্ত্রী মুজিব সচিবকে সরিয়ে দিয়েছিলেন কারণ সচিব ছিলেন 
দোষী । প্রশাসন ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যখন একজন প্রধানমন্ত্রী পার্টির সহকর্মী / 
আত্মীয়-স্বজনের প্রভাবে পড়ে, উচ্চপর্যায়ের আমলার নিরপেক্ষ পরামর্শ অগ্রাহ্ 
করে অনুচিত পোষ্টিং / বদলি / বরখাস্ত করেন [ নকৃশী ১৩৩ ও ১৩৪ ]। রাঁজ- 
নৈতিক চীঁপে পড়ে শেখ মুজিব কখনও কখনও এমনটি করেছেন ৷ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
এ কথাও উল্লেখ্য যে, এসব ক্ষেত্রে স্যাঁয্য ব্যবহার প্রদর্শনের সাঁহসও তার ছিল। 
শাসকদলের নেতা বা৷ কমীদের হঠকারী দাবির প্রতি মাথা হুইয়েছেন তিনি মাঝে- 
মাঝে, বদলি করে দিয়েছেন আমলাকে, কিন্ত উচ্চতর পদ দিয়ে [ নকৃশা ১৩৫ ও 
১৩৬ ]| অবশ্য, শাঁসকদলের সদস্যদের অন্যায় দাবি বজায় রাখতে গিয়ে মুজিব 
আইন শৃঙ্খলার ক্ষতি করেন 15 

নকৃশী ১৩৭ ও ১৩৮ আমাদের একটি মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন করে : সামরিক 
শাসকেরা কি সেই সব রাঁজনীতিকদেরই সমর্থন করেন ধারা খ-এর মতে। জনগণের 
অর্থের অপব্যবহারে তৎপর, অথবা গ-এর মতো বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী? 
সম্পূর্ণ পৃথক এবং উজ্জল অবস্থানে দেখতে পাই ক-কে নকৃশ। ১৩৯-এ : প্রখ্যাত 
মুক্তিযোদ্ধা ক অযাচিত স্বযৌগ পেয়েও সরকারী সম্পদের স্বার্যছুষ্ট অপব্যয় থেকে 
বিরত থাকেন । 

নক্‌শ। 

১২১. স্বাধীনতার পর | শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী । ঠিক হল নতুন গণভবন 
হবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় । গণভবনের প্রস্তুতির কাজ চলছে। প্রধানমন্ত্রী এসেছেন 
হঠাৎ করে তদারক করতে | ঘুরে ঘুরে শেখ মুজিব সব দেখছেন, কে কোথায় 
বসবেন তাও জেনে নিচ্ছেন। তারপর একসময় এসে ঢুকলেন ক-এর ঘরে । ক 
তখন প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের উপ-সচিব মাত্র । ক-এর ঘরে ঢুকে, ঘরের সাজসজ্জা 
দেখে শেখ মুজিব উচ্ছুসিত হয়ে বললেন, “তোর ঘরট] দেখি আমার থেকেও স্থন্দর | 
তোরা তো৷ আবার ইংরেজি টিংরেজি পড়েছিস, সেজগ্যই বোধহয় এত সুন্দর 
করে ঘরটর সাজাতে পারিস । না, আমিই এখানে বসব, তুই বরং আমার ঘরে 
বোস। 

১২২. প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিব এসেছেন চট্টগ্রাম সফরে । ক তখন 
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চট্টগ্রামের ডি সি। প্রধানমন্ত্রী ও তার সফর-সঙ্গীদের আপ্যায়নের ভার তার ওপর। 
ঢাকা থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, ছুপুরে শেখ মুজিব সাকিট হাউসে খাবেন । 
সঙ্গে জন] পঞ্চাশেক থাকবেন । ন্ুুতরাঁং ডি সি যেন খাবার-দাঁবারের আয়োজন 
সে ভাবে করেন । 

ছপুরে প্রধানমন্ত্রী এলেন সাঁকিট হাউসে । ডি সি তাঁর সফর-সঙ্গীদের সংখ্যা 
দেখে ঘাবড়ে গেলেন । কোথায় পঞ্চাশজন ! শেখ মুজিবের সঙ্গে প্রায় আড়াইশো 
লোক। ক প্রধানমন্ত্রীর সচিবকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন তিনি কী করবেন? 
সচিব নিবিকার ভাবে বললেন, যা বন্দোবস্ত হয়েছে তা দিয়েই হবে। বাড়তি 
লোকেরা খেয়ে নেবেন বাইরে । সচিবের সঙ্গে কথা বলে ফিরে আসছেন ক, তখন 
তাঁর সঙ্গে দেখা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্থযা ও প্রভাবশালী এক 
নেত্রীর সঙ্গে । ছুপুরের খাওয়ার অপ্রতুল বন্দোবস্ত দেখে তিনি বেশ হৈচৈ 
করলেন । ক-কে বললেন, আপনার জানা উচিত বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বাড়তি লোক 
থাকবে, ইত্যাদি । যা হোক, ক কিন্তু সবারই খাবার বন্দোবস্ত করলেন। 

বিকেলে ক-এর সঙ্গে সাঁকিট হাউসে আবার সেই নেত্রীব দেখা । দুপুরে 
নেত্রীর ব্যবহারে একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন ক। তীর চেহারায়ও বোঁধহয় সেট? ফুটে 
উঠেছিল । এসব আঁচ করেই বোধহয় নেত্রী হেসে ক-কে বললেন, “ডি সি সাহেব, 
আপনি রাঁগ করেছেন নাকি ? কী মুশকিল, আপনি রাগ করলে আমরা যাই কই? 
আপনি তো আমাদেরই লোক ।' 

ক-এর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে-_শুধু এ সময়ই নয়, পাকিস্তান আমলেও ছু'অঞ্চলের 
জনপ্রতিনিধিদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল প্রশাসকদের প্রতি এরকম ।” 

১২৩. ক তখন প্রধানমন্ত্রীর [ শেখ মুজিব ] সচিবালয়ে নিযুক্ত | তার একটি 
দায়িত্ব ছিল, সংসদে সদশ্যদের প্রশ্নের উত্তর প্রদানে প্রধানমন্ত্রীকে সাহায্য করা । 
একবার একটি প্রশ্ন এল, ঠিক প্রশ্নও নয়-_ পার্বত্য চট্টগ্রামের সংসদ সদস্য মানবেক্দ্ 
লারমা অভিযোগ এনেছেন প্রিম্সিপাঁল সেক্রেটারির বিরুদ্ধে । ক সংশ্লিষ্ট কাগজ- 
পত্র নিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। শেখ মুজিব অভিযোগ দেখে বললেন, 
'লারমার এ অভিযোগ তো! খুর আনফেয়ার | কারণ, সরকারী অফিসার হিসেবে 
প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি তো আর পার্লামেন্টে নিজেকে ডিফেও করতে পারবে না। 
স্কতরাঁং পার্পামেণ্টে এ প্রশ্ন ওঠানো! যাবে ন1 1” 

১২৪, ১৯৭৩-৭৪-এর মাঝামাঝি । ক সচিব হিসেবে যোগ দিয়েছেন এমন 
এক বিভাগে যার অব্যবহ। € দুর্নাম তখন প্রবাদতুল্য | ক কাজে যোগ দিয়ে 
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দেখলেন, তার মন্ত্রণালয়ে রেকঙপত্র থেকে শুর করে সাধারণ তথ্য পর্যন্ত অনেক 
জায়গায় নেই। শৃংখল! ফিরিয়ে আনতে গেলে অধস্তনরা হয়তো কাজের হঠাৎ চাপে 
অসন্তষ্টও হতে পারে । এর সমাধানের জন্য তিনি তার পূর্বপরিচিত এক সংসদ 
সদশ্যের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং তাঁকে অনুরোধ জানালেন, সংসদে এই 
মন্ত্রণালয় সম্পর্কে মাননীয় সদশ্য যেন কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেন । সংসদ সদস্য 
সচিবের অন্থরোৌধ রাখলেন । সংসদে এই মন্ত্রণীলয় সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত 
হতেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও অন্যান্য কর্মচারীরা সতর্ক হয়ে উঠলেন । সচিবও এ স্বযোগ 
কয়েকদিনের মধ্যে বিভাগীয় তথ্যাদি আপডেট করে শৃংখল। ফিরিয়ে আনলেন । 

১২৫. পুলিশ-বিবোধী মনোভাব ছিল শেখ মুজিবের প্রচণ্ড । দেশে ফিরে 
আসাঁর পর পরই তিনি চাইলেন পুলিশের প্রশাসনিক কাঠামো ও ইউনিফর্ম 
বদলাতে । ভারতে, এ কারণে বেশ কয়েক লক্ষ টাকার পুলিশ ইউনিফর্মের অারও 
দেওয়। হয়েছিল | ক ছিলেন তখন পুলিশ বিভীগের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা । 
তিনি শেখ সাহেবকে সমস্ত পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললেন, “এখন প্রথম দরকাব আইন- 
শুখল। ফিরিয়ে আনা । স্থতরাং পোশীক-আশীক ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামালে 
ঝামেল বাড়বে । শেখ মুজিব ক-এর পরামর্শ মেনে নিয়েছিলেন । 

১২৬. শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খুলন সফরে গেছেন । পুলিশ কর্ম- 
কর্তা হিসেবে কও তীর সঙ্গী। সেখানে মুজিব এক জনসভায় বললেন, দুষ্কৃতকারী- 
দের গুলি করে হত্যা কর। হবে । বক্তৃতা শেষে ক বললেন প্রধানমন্ত্রীকে, “এ 
আপনি কী বলেছেন । ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী একথা বললে তাঁর বিরুদ্ধে মামল। 
হয়ে যেত। কারণ, আইনে আছে, সে যেই হোৌক, অপরাধ করলে আগে তার 
বিচার হবে| শেখ সাহেব ক-এর যুক্তি অনুধাবন করলেন, বললেন, হ্যা, 
এটা তো৷ ভাবিনি । ঠিক আছে যাঁও, এরকম আর হবে না 1” 

১২৭. ক তখন পুলিশ বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা । একদিন সকালে 
দৈনিক কাগজ খুলে দেখলেন, এক জেল সদর সফরকালে, “জনগণের দাবি'র 
পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী ছ-সাঁতজন পুলিশকে বরখাস্ত করেছেন । খবরটি পড়ে, 
ক গেলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে । জানালেন প্রধানমন্ত্রীকে, স্যার, আপনি 
আমাদের বিভাগের লোক বরখাস্ত করেছেন কিন্তু আমরা তে। এ ব্যাপারে কিছুই 
জানি না” প্রধানমন্ত্রী বললেন, “জনগণের দাবি অনুযায়ী এ সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হয়েছে।' ক বললেন, “কিন্ত স্যার, আমাদের জানালে আমরাই ব্যবস্থা নিতে 
পারতাম। পুলিশ রেগুলেশন অনুযায়ী জেল! পর্যায়ে এস পি-ই নিয়োগকারী ও 
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বরখাস্তকারী কর্তা । কিন্তু, স্যার, সাঁভিস বুকে এখন লিখতে হবে প্রধানমন্ত্রীর 
নির্দেশে বরখাস্ত করা হল। এটা হলে একটা প্রিসিভেন্স থেকে যাবে । শেখ 
মুজিব বললেন, “তার মানে কি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি বরখাস্তও করতে পারি না ?' 

ক বললেন, “আপনি পারবেন না বলে এমন কিছু তো নেই? কিন্তু একজন 
দারোগা ব1 কনস্টেবলের সাভিস বুকে লেখা থাকবে, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে চাকরি 
গেল, এই বা কেমন কথা ? 

“কিন্ত আমি তো অগ্ার দিয়ে দিয়েছি একটু বিরক্ত হয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী. 
“আমি যেটা করতে চাই সেটাতেই তোমরা বাঁধা দাও ।' 

শ্যার, বিনীতভাবে বললেন ক, “অফিসার হিসেবে আমার কাঁজ এগুলি তুলে 
ধর] ।' 

“খালি বড় বড় কথা বল” বললেন শেখ মুজিব, “যা ভালো বোঁঝ করো ।' 

পুলিশ বিভাগ থেকে এরপর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশকে একেবারে উপেক্ষা না 
করে দেওয়া হল তদন্তের নির্দেশ | তদন্তে দেখা গেল, অভিযুক্তর1 বরখাস্ত হওয়ার 
মতো! দোষী নয়।' স্ৃতরাঁং ওয়ামিং দিয়ে তাঁদের পুনর্বহাল করা হল । 

১২৮. শেখ মুজিবের প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গেছেন একটি জেলা 
পরিদর্শনে । সেখানে স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তাদের এক বৈঠক ডাকা হয়েছিল । 
বৈঠকে, একটি থানার ও সি আসেননি । স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ভাবলেন, ও সি তার 
নির্দেশ অমান্য করেছে । ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁকে বৈঠক শেষে সাসপেণ্ড করলেন । 
পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে ক-কেও জানানে। হল সে কথা । ক দেখা করলেন মন্ত্রীর 
সঙ্গে । বললেন, “শ্যার, আইন অন্যায়ী আপনি তো তাকে সাসপেণ্ড করতে 
পারেন না । তাছাড়া এমনও তো হতে পারে যে ওসি কোন ঝামেলায় আটকে 
গিয়েছিল । 

ক তারপর এঁ জেলার এস পি-কে নির্দেশ দিলেন সাঁসপেণ্ড হওয়া ও সি-র 
খবর নিতে । খবর নিয়ে এস পি জানালেন, ও সি সেদিন বৈঠকে আসার জন্যে 
রওয়াঁন। হয়েছিল, কিন্ত তাঁর স্ত্রী এ সময় গেঁসিলখানাঁয় পড়ে অজ্ঞান হয়ে যাঁন। 
দিশেহারা ও সি স্ত্রীকে নিয়ে ব্যন্ত থাকায় বৈঠকে যোগ দিতে পারেননি । 

ক তখন এস পি-কে নির্দেশ দিলেন ঘটনাটি লিখে পাঠাতে । তারপর স্বরাষ্ 
মন্ত্রীকে পুরো ঘটনাটি জানিয়ে ক বললেন, “আমি এস পি-কে নির্দেশ দিয়েছি 
সাসপেনশন অর্ডার প্রত্যাহার করতে ।* মন্ত্রী কৌন মন্তব্য করলেন না বরং মনে 
হল তিনি খানিকটা লঙ্জিত হয়েছেন । 


১৮৮ প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশ 


১২৯. দেশ মাত্র স্বাধীন হয়েছে। মুক্তিযোদ্া [সিএসপি]ক নিযুক্ত 
হয়েছেন একটি জেলার ডি সি হিসেবে | এ সময় সমগ্র দেশকে কয়েকটি “জোন'-এ 
বিভক্ত করা হয়েছিল। এবং প্রত্যেকটি জোনের প্রধান ছিলেন একজন করে 
সংসদ সদস্য [ ধারা যুদ্ধের আগে নির্বাচিত হয়েছিলেন ]| ক যে জেলার ডি সি 
সে জোনের চেয়ারম্যান বা প্রধান ছিলেন খ। 

হানাদার বাহিনীর সহায়তাঁকারী ব। “কোঁলাববেটরদের' কী শাস্তি দেওয়! হবে 
তখনও তা ঠিক হয়নি । সরকার জানালেন, কয়েকদিন সবুর করো, আইন হচ্ছে । 

সুতরাং “কোলাববেটর"দের গ্রেফতার কবে জেলে রাখা হত। এদিকে থ 
ও সি-দের নির্দেশ দিতেন একে ওকে গ্রেফতার করতে । ও সি-রা পড়ল বিপাকে । 
কারণ, খ-এর ক্ষমতা সম্পর্কে তারা সবকাবী কোন নির্দেশ পায়নি । আব “জোন' 
ও “জোনের চেয়ারম্যান" নিযুক্ত কবেছিল প্রবাসী সরকার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন 
সময়ে । ও সি-রা তাই ভিড জমালেন ডি সি-র কাছে । ক খ-কে ফোঁনে বিনীত 
ভাবে জানালেন, কাউকে গ্রেফতার করতে হলে তিনি যেন ক-কে জানান । ডি সি 
হিসেবে ক ব্যবস্থা নেবেন। খ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, “কেন, নির্দেশ কি আমি দিতে 
পারি না ? 

ক এর পর খ-এর সঙ্গে দেখা করে বললেন, বর্তমান আইন অন্থুযাঁয়ী গ্রেফতার 
করার ক্ষমতা শুধু ডি সি-রই। স্বতরাং খ যদি কোলাবরেটরদের একটি তালিকা 
ক-কে দেন তা*হলে ক ব্যবস্থা নেবেন। খ তখন ব্যাঁপাঁবটা বুঝতে পেরে সানন্দে 
রাঁজী হয়ে ক-কে কোলাবরেটরদের একটি তালিক। দিলেন । 

১৩০. স্বাধীনতার বছর-দুয়েকের মধ্যে একদিন শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করলেন, 
দেশের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষ/ চালু করা হবে এবং শিক্ষার সমস্ত 
উপকরণাঁদি যৌগাবে সরকার । 

ক তখন মন্ত্রী পরিষদের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ৷ তিনি শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণার 
পর দেখলেন সরকারের এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ত নেই। স্বতরাঁং মন্ত্রী রুলস অফ 
বিজনেস* ভঙ্গ করেছেন। কারণ, শিক্ষানীতি একটি মূল বিষয় যা অবশ্ঠই মন্ত্রী 
পরিষদে পাঁস হতে হবে । দ্বিতীয়ত, অর্থমন্ত্রণীলয়ের অনুমোদন লাগবে । ক 
প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিতে আনলেন ব্যাপারটা । প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে ডেকে 
বিষয়টি জানালেন | মন্ত্রী বললেন, 'বা, শিক্ষার ব্যাপারে তো আমিই বলব ।" 
প্রধানমন্ত্রী বললেন, “অবস্থাই, কিন্তু এট পারেন না, কারণ, সরকার নীতিগত ভাবে 
এটা ঠিক করেনি | মন্ত্রী বুঝতে পেরে ব্যাপারটি মেনে নিলেন । 
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১৩১, ক তখন চাটগার ডিসি। মন্ত্রীসভায় তখন চাটগ৷! থেকে ছিলেন 
অত্যন্ত প্রভাবশালী ছু'জন মন্ত্রী এম, আর, সিদ্দিকী এবং জহুর আহমেদ চৌধুরী । 

চাটগাঁর শিল্পাঞ্চলে দেখ! দিয়েছে শ্রমিক সমস্যা । বি টি সি-তে চলছে 
শ্রমিক ধর্মঘট | বি টি সি-র কালেকটিভ বারগেইনিং এজেণ্ট ছিলেন জন্র আহ্মদ 
চৌধুরী । মন্ত্রী হওয়ার পর তিনি তা ছেড়ে দেন কিন্তু তার প্রভাবাধীন ইউনিয়ন 
তখনও ছিল বারগেইনিং এজেন্ট | 

ক এর উদ্যোগে মালিক, সরকার [ডিসি] ও শ্রমিকদের ত্রিপক্ষীয় বৈঠক 
খসল। শ্রমিকদের দাবি ১৫% মঞ্গুরী বৃদ্ধি। ক জহুর আহমেদ চৌধুরীকে 
[ শ্রমমন্ত্রী] জানালেন, “স্ার, আপনি যদি ইনসিস্ট না করেন তা" লে ৭-৮% 
ভাগেই একট! ফয়সালা হতে পারে । নয়তো সব জায়গায়ই ঝামেল! হবে । মন্ত্রী 
বললেন, "ছু" পক্ষের জন্য য| ভালো বোঝেন তাই করেন। আমার কিছু বলার 
নেই ।? 

ক মালিক ও শ্রমিক পক্ষকে ৭-৮% মদ্গুরী বুদ্ধিতে রাজী করালেন । ক আরে। 
উল্লেখ করেছেন, মন্ত্রী থাকাকালীন এ'বা ছু'জন [ চাটগাঁর ] কখনও কোন তদ্বিরে 
ক-কে ফোন করেননি । 

১৩২ মুক্তিযুদ্ধের সময় ক চাঁকরি ছেডে চলে গিয়েছিলেন মুজিব নগরে । 
স্বাধীনতার পর তাঁকে একটি মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদে নিয়োগ কর। হয়। স্বাধীন 
হওয়ার আগেও তিনি ছিলেন একজন প্রভাবশালী অফিসার । স্বাধীনতার পর 
তিনি আরো প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। কিছুদিন পর নিজ মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর 
মতবিরোধ হয় । মন্ত্রী নিজেও ছিলেন খুব প্রভাবশালী । তিনি শেখ মুজিবকে 
অন্থরৌধ করেন ক-কে সরিয়ে দিতে | ক-কে মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে একটি সংস্থার 
চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত দেওয়া হয় যা ছিল আবার এ মন্ত্রণীলয়েরই অধীন । 
মন্ত্রী এতেও আপত্তি জানালে, ক-কে করা হয় ও এস ডি। এতে ক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে 
কড়াভাষায় প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি লিখে পদত্যাগপত্র পেশ করেন | শেখ মুজিব 
এ চিঠি পেয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, “নে ওয়ান রিজাইনস ফ্রম দিস গভর্নমেন্ট | 
আইদার দে সার্ভ অর আই স্যাক দেম।” ক-কে চাকুরিচ্যুত করা হয়। ক মনস্থ 
করলেন মামলা করবেন । তখন তাঁর বন্ধুরা তাঁকে বুঝিয়ে বলেন, মামলা! করলে 
প্রধানমন্ত্রী হয়তো কিছু কববেন না কিন্তু তার অনুচররা এটাকে অপমান হিসেবে 
নিয়ে তাঁর ক্ষতি করতে পারে । ক তখন নিরস্ত হন। 

১৩৩. শেখ সাহেব যখন প্রধানমন্ত্রী তখন ক প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের 


১৯, প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশ 


একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্ত। | একবার প্রধানমন্ত্রী একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে 
বরখাস্ত করতে চাইলেন । ক এবং তার সহকারী [ সহকারী ছিলেন পি এস পি, 
ক অন্ত ক্যাডারের ] কয়েকবার প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করলেন এ সিদ্ধান্ত কার্যকর 
ন1 করার জন্য | শেখ মুজিব বললেন, না, এ হতেই পারে না । সে করাপ্ট ইত্যাদি । 
কিন্তু ক ও তার সহকাঁদীর অন্থুবৌধে ফাইলে আর কিছু না লিখে চলে গেলেন। 

শেখ মুজিবের এক ভগ্মীপতি ছিলেন সংস্থাপন মন্ত্রণীলয়ের অতিরিক্ত সচিব । 
অনেক সিনিয়র কর্মকর্তীকে ডিডিয়ে তীকে এ পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছিল। 
প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয় বিধায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং কার্যত সংস্থাপন 
মন্ত্রণালয়ের তিনিই ছিলেন সর্বেপর্বা। শেখ সাহেবের আরেক ভগ্মীপতি ছিলেন 
মন্ত্রী। এ'রা দু'জন বাসায় প্রধানমন্ত্রীকে প্রশাসনিক ব্যাঁপাঁরে পরামর্শ দিতেন । 

যা! হোঁক, এ ঘটনার পখের দ্রিন ক অফিসে গিয়ে সেই ফাইলটি পেলেন এবং 
দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী তাতে এ কর্মকর্তীর বরখাস্তের আদেশ দিয়েছেন । ক মুখ 
ভার করে গেলেন প্রধানমন্ত্রীর ঘবে। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে একবার দেখে ফাইল 
দেখতে লাগলেন, একবার ফোন করলেন, খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন । তারপর এক 
সময় ক-কে বললেন, “কী ব্যাঁপার, মুখ ভার কেন? 

ক বললেন, “স্যার, অর্ডারট! দিয়েই দিলেন ? আমার স্যার ব্যাপারটা ভালো 
লাগছে ন।। 

শেখ মুজিব তখন বললেন, “আমি যদি আপনার জায়গায় থাকতাম তা'হলে 
আঁপনাঁর মতোই কথ। বলতাম । কিন্তু আমাকে তে। পলিটিক্স করে খেতে হয় ।” 

ক বললেন, “এটা যদি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হয়, স্যার, তাহলে আমার আর 
রলার কিছু নেই ।' 

১৩৪, স্বাধীনতার পর পর প্রশীসনের একজন প্রভাবশালী ও উচ্চতম কর্মকর্তা 
ছিলেন ক। বলেছেন তিনি, শেখ মুজিবের অহং ছিল বেশি এবং তিনি ছিলেন 
খানিকটা অস্থিরও বটে। তিনি যদি কোন কিছু করতে ইচ্ছে করতেন তা'হলে 
আইন ভঙ্গ করেও তা করতেন। যেমন, একবার প্রস্তাব নেওয়া হল সরকারী 
কর্মকর্তাদের অবসর গ্রহণের বয়স হবে ৫৭। কিন্তু দেখা গেল, প্রধানমন্ত্রী নিজেই 
আইন ভঙ্গ ক'রে অনেককে এক্সটেনশন দেওয়ার জন্য নির্দেশ পাঠাতেন । এমন- 
কি বেগম মুজিব ও প্রধানমন্ত্রীর পুত্রও এসব ব্যাঁপারে হস্তক্ষেপ করতেন । মাঝে 
মাঝে ক-কে তাঁরা এসব নিয়ে অনুরোধ জানাতেন। তিনি রাজী না হলে, তার 
অধস্তনদের দিয়ে কাজটি করিয়ে নিতেন । 


বাংলাদেশ : পালামেণ্টারি শামন ১৯১ 


১৩৫. শেখ মুজিব যখন প্রধানমন্ত্রী তখন ক পুলিশ বিভাগের একজন কর্মকর্তা । 
এঁ সময় আওয়ামী লীগের কর্মীদের দৌরাত্ব্য/তদৃবির ভয়াবহ ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে 
ছিল। এক সাংবাদিক সম্মেলনে ক এসব কথা বলে ফেলেছিলেন এবং দেশী 
বিদেশী সংবাদপত্রগুলি তা ফলাও করে প্রচার করেছিল । যেদিন সংবাদপত্রে 
ক-এর মন্তব্য প্রকীশিত হল সেদিন রাতে স্বরাষ্ট্মন্ত্রী তাঁকে ফোন করে বললেন, 
“আমি যাচ্ছি শেখ সাহেবের বাসায়, আপনিও চলুন |” গেলেন তীর দু'জন শেখ 
সাহেবের বাসায় । গাড়িতে যেতে যেতে স্বরাষ্ট্মন্ত্রী খালি বলেছিলেন, 'সরকারী 
কর্মচারীদের এ ধরনের কথা না বললেই কি নয় ? 

শেখ সাহেবও পড়েছিলেন সংবাদটি । তাঁর! দু'জন তার সঙ্গে দেখা করতেই 
তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে বললেন, "আমি আর কি করুম ? আমার অধীনস্থ কর্মকর্তাই 
আমার কথা শোঁনে না ।” তারপর ক-এর দিকে ফিরে বললেন, “তা আপনি কন 
দেখি কবে কখন আমি আপনার কাজে হস্তক্ষেপ করছি? 

ক উত্তর দিলেন, "আপনি করেননি । কিন্তু আপনার মন্ত্রী, ছাত্রনেতা-_ 
এরা করছে। শুধু তাই নয়, হুমকিও দিচ্ছে ।' [ যেমন, একদিন রাঁত বাঁরোটায় 
প্রভাবশালী এক ছাত্রনেতা ফোন করে তাঁকে বলেছিলেন, বোমা মেরে তাঁকে 
উড়িয়ে দেবেন ]। 

শেখ সাহেব আর কিছু বললেন না । কিন্তু তারপরই পুলিশ বিভাগ থেকে 
ক-কে সরিয়ে নিজের সচিবাঁলয়ে আরো উচ্চতম ও প্রভাবশালী পদে নিযুক্ত 
করলেন । 

১৩৬. স্বাধীনতার ঠিক পর পর ক ছিলেন পুলিশ বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ 
কর্মকর্তা । মুজিবনগরেও ছিলেন তিনি । তাই, মন্ত্রী থেকে শুরু করে অনেকের 
সঙ্গেই তীর যোগাযোগ ছিল । লক্ষ্য করলেন তিনি, যতই দিন যাচ্ছে, প্রশাসনে 
হস্তক্ষেপ তত বৃদ্ধি পাচ্ছে । ছোটখাটো ব্যাপারে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে 
প্রশাসনে শুরু হয়েছিল হস্তক্ষেপ । প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব এসব ব্যাপারে কঠোর 
কোন মনোভাব গ্রহণ করেননি । তাই ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে ক চাকরি থেকে মুক্তি 
চাইলেন । উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও জানালেন ৷ কিন্তু এ ব্যাপার তারা বিশেষ 
গ্রাহোর মধ্যে আনল না। এ সময় প্রধানমন্ত্রী এক সপ্তাহের জন্য বিদেশ গেলে 
ক ছুটি নিলেন। প্রধানমন্ত্রী ফিরে আসার পর, তিনি ছুটি বৃদ্ধির আবেদন 
করলেন । কিন্তু ছুটি মণ্ুর হয় না । ক-ও জয়েন করলেন ন!। প্রধানমন্ত্রী অন্যের 
মারফত কয়েকবার তাঁর খোঁজখবরও নিলেন। এদিকে গুজব রটে গেল ক. 
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আওয়ামী লীগের কর্মীদের প্রশাসনে হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন । 
এ সময় শেখ মুজিব একদিন ফোন করলেন ক-এর শ্বশুরকে যিনি ছিলেন তার 
পূর্বপরিচিত | শেখ মুজিব জানালেন, ক যেন শিগগিই কাজে যোগ দেয়, না হলে 
পার্টির বদনাম হবে । 

এরই মধ্যে চলে এল ঈদ। নিয়ম অনুযায়ী ক গেলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে 
দেখা করতে । প্রধানমন্ত্রী তাকে বললেন, একসপ্তাহের মধ্যে কাজে যোগ দিতে। 
ক জানালেন তিনি অস্থস্থ। এদিকে নানারকম হুমকি দিয়ে ফোন করা হতে 
লাগল ক-কে। প্রধানমন্ত্রী তখন আরেকদিন ক-কে ডেকে নিয়ে বললেন, আর 
কয়েকমাস পর তিনি নির্বাচন দিচ্ছেন, স্থতরাঁং ক-কে তিনি এখন আর সরাতে 
চাঁন না । কারণ, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বাইরে ক-এর একট ইমেজ আছে। ক 
তখন যোগ দিলেন আবার চাকরিতে। 

নির্বাচন হয়ে গেল কিন্তু ক তখনও তার পূর্বপদে বহাল । তিনি তাই এ 
ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন । এবং কয়েকদিন পর অর্ডার পেলেন 
তাঁকে একটি মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে । ক তখন আবার 
দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে । বললেন, "স্যার, আমি সচিব হতে চাই না। 
আমি রিলিজ চাই ।” প্রধানমন্ত্রী বললেন, “সে কথ! পরে হবে|." বিভাগ আমার 
ইজ্জত ডোবাচ্ছে, তাই সেখানে তোমাকে পাঠাতে চাই। তুমি মুক্তিযোদ্ধা 
ছিলে, তোমার নাঁমে কোন অপবাদও শুনিনি । এখন আমার ইজ্জত রক্ষা করো 1, 

১৩৭, মন্ত্রী পরিষদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন ক। ১৯৭২-এর দিকে 
প্রেসিডেণ্ট থেকে প্রতিমন্ত্রী পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে কে কী বেতন ও স্থযোগস্থৃবিধা 
পাবেন তাঁর একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছিল মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ এবং তা 
অন্থমোদিত হয়েছিল । 

সরকার তখন ঘোষণা করেছিলেন ব্যয় সংকোচন নীতি । ১৯৭২-৭৫ পর্যন্ত 
নতুন কৌন গাঁড়ি কেনা হয়নি । পথম দিকে মন্ত্রীরা অনেকে তখন নিজ নিজ 
বাঁড়িতে থাকতেন । তারপর অনেকে মিণ্ট, রোডে গিয়ে উঠলেন [ মন্ত্রীপাড়া ] 
এবং কয়েক বছরের মধ্যে তাদের আশা আকাঁজ্ষাও বৃদ্ধি পেল। নাঁন। ধরনের 
স্থযোগন্থবিধার ব্যাপারে তারা মন্ত্রী পরিষদ বিভাগে ফোন করতে লাগলেন । 
একমাত্র [ ক-এর মতে ] তাজউদ্দিন আহমদ, কামরুজ্জামান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম 
ও মনস্থুর আলী ছিলেন এর ব্যতিক্রম । 

স্থযোগস্থবিধা চাওয়ার ব্যাপারটি তুঙ্গে পৌছেছিল যখন রাজনীতিক থ 
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ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেন । সংস্কীর ও পরিবর্ধনের নাঁমে ঢাকায় নিজ বাড়িটি 
তিনি দোতল! করে ফেললেন সরকারী খরচে । এ দৃষ্টান্ত দেখিয়ে, অনেক মন্ত্রী 
নিজেদের বাড়ি সংস্কার করতে চাইলেন । ক কারো প্রস্তাবেই রাজী হননি | খ- 
এর বাড়ির কাজটি করে দিয়েছিলেন তৎকালীন পূর্ত সচিব যিনি ছিলেন খ-এর 
একান্ত অনুগত | 

খ যখন প্রেসিডেট তখন একদিন প্রেসিডেণ্টের একান্ত সচিব এসে ক-কে 
বললেন. “সরকারী আইনে তো আছে প্রেসিডেন্ট নিজ বাঁড়িতে থাকলে সরকার 
তা মেইনটেইন করবে । এখন প্রেসিডেপ্ট তো নিজ বাড়িতেই আছেন । সুতরাং 
সেটা এবং তাঁর গ্রামের বাঁড়িট। সরকারের মেইনটেইন করা উচিত ।" 

উত্তরে ক বললেন, “যতদূর জানি তিনি বঙ্গভবনেই থাকেন । আর তিনি 
যখন গ্রামের বাঁড়িতে যান তখন তো রাজধানী সেখানে শিফট করে না। স্বতরাং 
সে প্রশ্নই ওঠে না।, 

একান্ত সচিব অনুরোধ জানিয়ে বললেন, “নিয়মটা একটু অন্যভাবে ব্যাধ্য। 
করলেই হয় ।, 

তা সম্ভব নয়।' 

কিন্ত টুঙ্গীপাড়াতে তো৷ শেখ সাহেবের বাঁড়ি করে দেওয়া হয়েছে ।' 

“কখনোই নয় । এ বিষয়ে কোন কাগজপত্রই আমার নজরে পড়েনি । 

“পি ডব্লিউ ডি করেছে? 

“আমি জানি না। সে বিষয়ে আমার কাছে কোন রেকর্ড নেই । তারা যদি 
তা করে থাকে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হয় তা হলে তাদের শান্তি হবে ৷ 

শেষ পর্যন্ত সরকারী খরচে খ-এর গ্রামে খ-এর জন্য গৃহাদি নির্মাণ হয় । এর 
কিছুদিন পর ক-কে ক্ষমতার অপব্যবহার / দুর্নীতি ইত্যাদির অভিযোগে গ্রেফতার 
করা হয়। তবে খ ক্ষমতাচ্যুত হলে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি / ক্ষমতার অপব্যবহীরের 
যেসব অভিযোগ তোল। হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল, সরকারী খরচে নিজ 
গ্রামে বাঁড় তৈরি। 

১৩৮, স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পর ক ছিলেন একটি জেলার প্রশাসক বা ডি সি। 
সে সময় রাজাকারদের গ্রেফতার করা হচ্ছিল। এসব গ্রেফতারকৃত স্বাঁধীনতা- 
বিরোধীদের মধ্যে গ ছিলেন একজন । 

গ গ্রেফতার হওয়ার পর তীর মুক্তির জঙ্য ক-এর কাছে এলেন তীর স্বামী। 
প্রথমেই তিনি জানালেন, একসময় ক-এর পিত। ও তিনি ছিলেন প্রতিবেশী । এবং 
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ভাবপব “বাবা বাবা” সম্বোধন কবে অনেক কথা বলাব পব তুললেন স্ত্রীব প্রসঙ্গ । 
তাঁব স্ত্রী কয়েক দিন আগে একটি সন্তান হযেছে । অত্যন্ত ছুর্বল শবীব তীব। 
স্থতবাঁং তাঁকে ছেডে দিলে বোধহয ভালো । ক বঢ কগে বললেন, “ওসব কথা 
বলে লাভ হবে না। আপনাব স্ত্রী যখন দালালী কবেছিলেন তখন বাধা 
দিযেছিলেন তাঁকে? কি কবছিলেন তখন ? 

ক গ-কে মুক্তি দেননি | পবে, অবশ্ঠ তিনি মুক্ত পেষেছিলেন এবং প্রেসিডেপ্ট 
জিয়াব সংসদে সদস্যা হযেছিলেন। এখন তিনি অতি দক্ষিণপন্থী একটি দলেব নেত্রী । 

১৩৯. ক ছিলেন অপীম সাহসী দুক্তিযোদ্া1। বাঁলাদেশে একনামে সবাই 
তাঁকে চিনতেন | খ ছিলেন বাংলাদেশ বিমানেব একজন পাইলট । একদিন খ 
বিমান-বন্দবে ঢোকাব সময দেখলেন ক-ও সেই একই প্লেনে যাচ্ছেন । ক-এব 
সঙ্গে কেক বছবেৰ একটি ছেলে । থ নিজেও ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা । তাই 
ছু'জনেব আলাপ পবিচয হল । এবং খ কথাধ কথায জানতে পাধলেন, ক-এব 
বালকটিব টিকিট কবা হযনি। খ জানালেন ক-কে যে, বাচ্চাটিবও টিকিট 
লাগবে । ক বিস্মিত হযে বললেন, “কিন্ত ম্যানেজাব ও অন্তান্যবা! যে বলল ওব 
টিকিট লাগবে না । খ বললেন, “যেহেতু এখন আপনি প্রভাবশালী ব্যক্তি তাই 
তাবা তোষামোদ কবে আপনাঁকে বলেছে যে টিকিট লাগবে না ।” ক অসহাষ 
ভাবে বললেন, দেখেন আমাকে এভাবে অপমান কবাব কোন মানে হয । এখন 
কী কবি বলুন তো । প্লেনও তো] ছাঁডাঁব সময হযে এল |” খ তখন বিমান ধন্দবেব 
কাউপ্টাবে একটি হাঁফটিকিটেব টাকা জমা দেওযাব খন্দোবস্ত কবে দিলেন । 


১২ উন্নয়ন ও প্রশাসন 

অসম্পূর্ণ তথ্য এবং দৃবদশিতাব অভাব, যে-কোন উন্নযন পবিকল্পনাকে অকার্যকর 
কবে তুলতে পাবে । যেমন, সিদ্ধান্তদাতা যাবা সমতলেব লোক, তাবা যখন 
এঁতিহাঁসিক নৃতাত্বিক পটভূমি ভুলে পার্বত্য এলাকাবৎ জন্য উন্নযন পবিকল্পনা 
প্রণযন কবেন তখন তীবা একটি ভুল কবেন যাব ফলে সেই উন্নয়ন পবিকল্পন! 
কার্ধকব কবা মুশকিল হযে ওঠে [ নকৃশা ১৪০ ]। 

অনেক আঁকাডেমিক ও বিশেষজ্ঞবা মনে কবেন এবং বলেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
উচ্চপর্যায়ে যদি তাঁবা থাকেন তাহলে উন্নয়ন প্রশাসনের মান উন্নত হবে । কিন্তু 
কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁবা অযথা প্রশাসনিক বীতিনীতি লঙ্ঘন কবছেন । যদি 
এমন হৃত যে, আমলাতন্ত্রের বেড়াজাল ভাঙার জন্য তাঁবা এসব রীতিনীতি ভজ 
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করছেন তা'হলে কথা ছিল । কিন্ত তারা সে কারণে এসব করেন না। তার 
রীতিনীতি ভঙ্গ করেন ক্ষমতা দেখাবার জন্য যাঁর সঙ্গে তীদের পরিচয় নেই [ নকৃশা 
১৪১]। একজন শিক্ষামন্ত্রীব [যান ছিলেন ধশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষক ] সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ দেখে বোঝা যাঁয় অগ্রগণ্যতা সম্পর্কে তীর কোন বোধ নেই। কারণ, ১৯৭৪ 
সালে ছৃভিক্ষের সময় যখন অর্থসংকট প্রবল, দেখা যায় তিনি 1সদ্ধান্ত দিচ্ছেন উচ্চ- 
বিত্বের জন্য গড়ে তোলা একটি বেসিডেনশিয়াল স্কুলের প্রাচীর নির্মাণে [ নকৃশা 
১৪২]। তিনি নাকচ করে দেন সচিখের সিদ্ধান্ত যিনি স্মরণ করিয়ে দিতে 
চাঁচ্ছিলেন সংকটময় পরিস্থিতির কথা । 

বাংলাদেশের মতো স্বল্প উন্নত দেশে পুঁজিবাদী বা সম।জতন্ত্রী দেশের বেসরকারী 
সংস্থ! খা সরকার সব সময় চাইবে ঘোলাটে জলে মাছ শিকার করতে । জাতীয় 
স্বাথ সংবক্ষণের জন্য আমলাদের এঙ্গেত্রে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে । মাঝারি 
পর্যায়ের একজন সৎ আমলাও এসব ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখতে পারেন | এ 
পর্যায়ের একজন আমলা একবার পরাক্রমশালী ইউ এস এইড-কে বাধ্য করেছিলন 
অন্যান্য শর্তাবলী বাংলাদেশের ওপর চাপিয়ে ন। দিতে [ নকৃশা ১৪৩ ]1 আরেক- 
জন আমলা অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীনের গভীর আস্থ। অর্জন করেছিলেন, কারণ তিনি 
থামিয়ে দিয়েছিলেন ভারতীয় একটি সংস্থাকে যার্সা ১৯৭১ সালের স্বাধীনত। সুদে 
ভারতের ভূমিকা পুঁজি করে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে একটি হোটেলের ব্যবস্থাপনা - 
ভার গ্রহণ করতে চেয়েছিল | নকৃশা ১৪৪ ]1৬ অন্তদিকে, একজন উপ-সচিব চেষ্টা 
করেও খাখ হয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নকে রোধ করতে, যে টেকৃনিক্যাল এইড 
দেওয়ার নাম করে শোষণ করতে চেয়েছিল বাংলাদেশকে [ নকৃশা ১৪৫ ]1 

আওয়ামী লীগ শাসনের ব্যথতা মনে রাখা সহজ | এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও 
ভুলে যাওয়া] সহজ অনেক ব্যাপারে প্রশাসনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য শেখ 
মুজিবের বিপুল প্রচেষ্টা । অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি, এখনও আওয়ামী লীগ সরকারের 
জাতীয়করণ নীতির ব্যর্থতা বয়ান করতে ক্লান্তি বোধ করেন না । হয়তো! অজ্ঞতা ব1 
দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্রকারী চক্রের প্রতারণা এর কারণ। কিন্তু ১৯৭১-৭২ সালে কি 
এছাড়া আর কোন বিকল্প ছিল [নকৃশা ১৪৬]? ষড়যন্ত্রকাঁরীরা সমর্থ হয়েছিল 
এমন সময় শেখ মুজিবকে খুন করতে যখন জাতীয়করণরূত শিল্পগুলি স্বল্প সময়ের 
মধ্যে বহু বাঁধা-বিপত্তি এড়িয়ে মাত্র কার্যক্ষমভাবে যাত্র। শুরু করেছিল। এখানে 
উল্লেখ্য যে, শেথ মুজিব একজন উচ্চ-পর্যায়ের আমলার পরামর্শে কর্ণপাত না করে 
সরকারী একটি সংস্থার উচ্চপদে নিয়োগ করেছিলেন দক্ষ একজন ব্যক্তিকে যিনি 
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ছিলেন তীর শক্র এক রাজনীতিবিদের আত্মীয় [ নকৃশ! ১৪৭ 11" মুজিব এভাবে 
সংকীর্ণ রাজনৈতিক পক্ষপাতের উর্ধ্বে উঠে সুষ্ঠু অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাপনায় মন দিয়ে- 
ছিলেন এবং সৎ আমলাদের' খুঁজছিলেন [ নকৃশী' ১৪৮ ] ধাদের তিনি নিয়োগ 
করতে পাঁরেন উচ্চ পদে প্রশীসক হিসেবে | 

ুদ্রাস্কীতিরোধে শেখ মুজিব ডি-মনিটাইজেশন" করেছিলেন [ নকৃশা ১৪৯]। 
প্রশাসনের ওপর ইনডেনটারদের অশুভ প্রভাব লুপ্ত করার জন্য তিনি ব্যবস্থা করে- 
ছিলেন স্টেট ট্রেডিংয়ের [ নকৃশা ১৫০ ]1 কয়েক দশক আওয়ামী লীগের কর্মীরা৯ 
ধারা ভুগেছেন অর্থনৈতিক ছুর্দশীয় তাদেব কথাও তিনি ভেবেছেন [নকৃশা ১৫১]। 
ত৷ সত্বেও মুজিবের দলের সহকর্মীর! ধার্থ হয়েছিলেন ব্যক্তিগত স্বার্থ ও জাতীয় 
স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে ৷ তাঁদের অনেকে১ দ্বিঝ। করেননি আক্ষরিক অর্থে 
রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সমূহ লুট করতে [ নকৃশ। ১৪৮ ]1 দ্বিধা করেননি ডি-মনিটাইজেশন 
বা স্টেট-ট্রেডিং-এর নীতি খার্থ করতে [নকৃশা ১৪৯ ও ১৫০ ]| এখানে যোগ 
করা ভালো যে, আওয়ামী লীগের ক্ষমতাট্যুতির পধ বাংলাদেশের প্রশাসনে প্রবল- 
ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল ইনডেনটারদের প্রভাব । 

রাষ্ট্রীয় শীতি ব্যর্থকরণে ভূমিকা রেখেছেন শেখ মুজিবের আত্মীয়রাঁও [ নকৃশ 
১৫২ ], যেমন, স্কুলের জন্ প্রয়োজনীয় সাহায্য আত্মপাঁতে ।১১ হয়তো, ১৯৭৫-এর 
মধ্যে তাঁব দলেব সহকর্মী / আত্মীয়দের চাপ তাব ওপর এত প্রবল হয়ে উঠেছিল 
যে, হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি অগ্রগণ্যতা বৌধ।১২ এ কারণেই হয়ত দীর্ঘদিন 
ধরে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংস্থা গঠন করার সিদ্ধান্ত তিনি দেননি [নকৃশা ১৫৩]। 
বা শুধু শুধু অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন উচ্চ পর্যায়ের জনৈক আমলার প্রতি 
[ নকৃশা ১৫৪] এবং বলেছিলেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তিনি উচ্চশিক্ষিত 
আমল থেকে বরং নির্ভর করবেন অর্ধশিক্ষিত সাধারণ লোকের ওপর । 

নকশা 

১৪০. পাঁকিস্তান আমলে, সামরিক এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পার্বত্য 
চট্টগ্রীমের উপজাতীয় নেতাদের বেশ সপ্তাব ছিল। এ সময়, সামরিক গোয়েন্দা 
বাহিনী সফলতা অর্জন করেছিল ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের ব্যতিব্যস্ত রাখার কাঁজে 
উপজাতীয়দের ব্যবহার করায় । এমনকী, ১৯৭১ সালে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ 
স্বাধীনত! যুদ্ধে অংশ নেয়নি | 

১৯৭২ সালে, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠক হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী 
শেখ মুজিবও সেখানে উপস্থিত। এ বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন, সামরিক- 


বাংলাদেশ : পালামেন্টারি শাসন ১৯৭ 


বেসামরিক গোয়েন্দা দফতরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তীরাও । বৈঠকের এক পর্যায়ে, 
সামরিক গোয়েন্দা দফতরের একজন, পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীর অসহযোঁগী মনোভাবের 
খুব নিন্দা করলেন । খন পুলিশের একজন কর্মকর্তা বললেন, “কিন্তু ক সাহেব, 
কয়েকদিন আগেই তো আপনার! প্রচুর টাকা খরচ করে তাদের অন্যকথা 
বুঝিয়েছেন । এখন এত অল্প সময়ে আপনি কিভাবে আশ! করেন তার আবার 
উল্টো স্থুরে কথা বলবে ? 

মুজিব আমলে, পার্বতা চট্টগ্রামে ি-সেটলমেন্ট প্ল্যান” নেওয়। হয় । এর অথ 
ছিল সমতলভূমি থেকে লোক এনে পার্বতা অঞ্চলে বসানো । এর ফলে শুক হয় 
সংঘাত। তখন বেশ কয়েকজন আমলা প্রস্তাব 1দয়েছিলেন বিষয়টিকে নৃতীন্বিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে কিন্ত সরকার তা৷ করেনি । পরবতী সরকার সমূহও 
অবলম্বন করেছে একই পদ্ধতি । ফলে, মুজিব আমলে যে সংকট শুক হয়েছে সে 
সংকট এখন ক্রমেই জটিল থেকে জটলতর হচ্ছে। 

১৪১, স্বাধীনতার ঠিক পরের ঘটনা । একটি সংস্থার প্রধান ছিলেন একজন 
বিশেষজ্ঞ । ধরা যাঁক তীর নাম ক। খ ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন উপ- 
সচিব । ক এ সময় অর্থমন্ত্রণালয় থেকে কিছু টাকার রিলিজ চাচ্ছিলেন । তিনি 
তাঁর মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে টাকা ন] চেয়ে টাঁকাঁটা সরাসরি চাইলেন অর্মন্ত্রণালয়ের 
কাছে। সেই ফাইল খ-এর কাছে এলে, খ ফাইল ফেরত দিয়ে জানালেন, ক-কে 
তার নিজের মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে টাঁক। চাইতে হবে । 

ক এতে অপমানিত বোধ করে অভিযোগ জানালেন পরিকল্পনা কমিশনের 
এক সদস্তের কাছে । সদস্য, কমিশনের প্রধানের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রীর কাছে 
অভিযোগ এনে বললেন, বুরোক্র্যাসি সময়মতো টাঁকা দিচ্ছে না, তাই উন্নয়নের 
কাজ ব্যাহত হচ্ছে । মন্ত্রী সচিবকে এর কাঁরণ জিজ্তেস করলেন | সচিব নোট দিয়ে 
খ-এর কাছে এ অভিযোগের উত্তর জানতে চাইলেন । উত্তবে খ লিখলেন, 
“সরকারের আইন অন্যাঁয়ী প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের সচিব, নিজ “নিজ মন্ত্রণালয়ের আয়- 
ব্যয়ের জন্ দায়ী । এই আইন এখনও পরিবর্তন করা হয়নি । স্থুতরাং ক-এর 
সচিব [ মন্ত্রণালয় ] যদি টাকা ন1 চাঁন তা"হলে কোন্‌ আইনে আমি তা দেব ?' 

১৪২. শেখ মুজিবের আমল | ক উপ-রাষ্্পতির সচিবালয়ের একজন উর্ধতন 
কর্মকর্তা । উপ-াষ্্পতি সৈয়দ নজকল ইসলামের সঙ্গে তাঁর পরিচয় বিশ্ববগ্ভালয় 
জীবন থেকে । এই সচিবালয়ের দায়িত্ব ছিল সমস্ত মন্বণালয়ের পরিকল্পন। 
সমন্বয়ের | 
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শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী তখন অধ্যাপক মুজফ.ফব আহমেদ, যিনি একসময 
ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিগ্ভালয়ের উপাচার্যও | ক ছিলেন একপময় তাঁব ছাত্র । 

একবাব, শিক্ষা মন্ত্রণালয থেকে অন্ুমোদনেব জন্য একটি প্রকল্প পাঠানে। হলে। 
উপ-বাষ্টপতিব সচিবালয়ে । প্রকল্প ঢব ব্যাপাবে বেশি উৎসাহ ছিল শিক্ষা সচিব 
এবং পবিকল্পনা কর্মশনেব সচিবেব | প্রকল্পট ছিল-_ ঢাকা বেসিডেনশিযাল 
মডেল স্কুলে প্রাচীব ও বান্নীঘবেব কর্মচাবীদেব জন্য গৃহ নির্মাণ । ব্যয চল্লিশ লঙ্গ 
টাকা । ১৯৭৪ সাঁলেব ছুভিক্ষেব বেশ তখনও মিলিষে যাঁষনি । 

ক এই পবিপ্রেক্ষিতে ফাইলে লিখলেন, এখন এই ধবনেব প্রকল্প শোভন নয, 
বিশেষ কবে সে শিক্ষালযে যেখানে খাঁলি উচ্চবিত্তবাই পডাঁশোনাব স্থযোগ পাষ | 
আব যদি এ টাঁকা খবচ কবতেই হয তাঁ"হলে. বেশ কযেকট। হাইস্কুল পুনকজ্ঞজীবিত 
কবলেই হয । 

নোট গেল উপ-বাষ্পতিব কাছে । এদিকে প্রকল্প পাস কবানোব জন্য ফোঁনও 
আগতে লাগল । উপ-বাষ্টপতি ককে ডেকে বললেন এধবনেব কড' নেট না! 
লিখলেও চলত । ক বললেন, আমি নোট দিয়েছি, কিন্ক সিদ্ধান্তে ভাব 
আপনা ।” টিযদ নজকল খললেন, ি।ডান, আমি একটু শিক্ষ মন্ত্রীকে ফোন 
কবি ।” মন্ত্রীকে ফোঁন কবে উপ-বাষ্্পতি বললেন, শ্সশব [ বিশ্ববিছ্ভালযেব অধ্যাপক 
হিসেবে সম্মান দেখাঁনোব জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে অনেকেই এ সঙ্বোধন কপতেন ] 
প্রকল্পট আপাঁতত স্থগিত াঁখলে চলে ন। | তাপপন ছ'জনে ফোনে কী কথা হল 
ক বুঝলেন নী । কিন্তু উপ-বাষ্পতি একসময গন্ভীব হযে ফোন বেখে বললেন 
ক-কে, 'ঠিক আছে, আপনাব মত আমি ডিসবিগার্ড কবব ন| | 

কয়েকদিন পব ক জানলেন, উপ-বাই্পতিব আপত্তি সব্বেও, শিক্ষামন্ত্রী 
ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবব বহমানকে দিযে প্রস্তাবটি অনু- 
মোদন কবিষে নিযেছেন । ক এ ঘটনা বর্ণনা কবে বললেন, “এবপব থেকে 
অধ্যাপক মুজফফধ আহমদকে আমি কোনদিন শিক্ষক হিসেবে আব শ্রদ্ধা কবতে 
পারিনি | এমনকি সন্মানস্থচক “শ্তাব' হিসেবেও তাঁকে আব সম্বোধন কবিনি ।” 

১৪৩ দেশ তখন সদ্য স্বাধীন হয়েছে । ক নিযুক্তি পেয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণা- 
লয়ে। এঁ সময় ইউ এস এইড-এর এক কর্মকর্তা দেখ করলেন ক-এর সঙ্গে। 
জানালেন, বিধবস্ত বাংলাদেশকে সববকমের সাহীষ্য করতে তাঁর সংস্থা বাজী । খুব 
সম্ভব একাত্তরে নিজ দেশের ন্যক্কারজনক ভূমিকার জন্য বেচারা নিজেকে অপরাধী 
মনে কবছিল। যা হোক, প্রাথমিকভাবে তাঁরা আলোচনা করে একটি প্রকল্প ঠিক 
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করলেন । সিদ্ধান্ত হল, প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত বাংলাদেশ টেক্সট বুক বো বই 
ছাপবে এবং তা বিনামূল্যে ছাত্রদের মাঝে বিতরণ করবে । এর জন্য যা ব্যয় হবে 
তা ডলারে ইউ এস এইড পরিশোধ করবে । ক এ মৌখিক চুক্তিতে খুশিই হলেন। 
কারণ, এতে শিক্ষার্থীরা ঠিক সময়ে বই পাঁবে আর অর্থমন্ত্রণালয়ের বহিঃসম্পদ বিভাগ 
পাবে কিছু বৈদেশিক মুদ্রা যা বাংলাদেশের জন্য তখন খুব জরুরী । 

টেক্সট বুক ধোঁ$ড এরপর মহা উৎসাঁহে কাঁজ শুঞু করল । খহ্‌ বাঁধানোর 
সময়, ক ইউ এস এইডে কাছে টাকা চাইলেন । বাঁধাইওয়ালারা তখন টাকার 
জন্য বোর্ডের চেয়ারম্যানের ওপর চাঁপ দিচ্ছে । ইউ এস এইডের সেই কর্মকর্তা ক- 
এর সঙ্গে দেখা করে বললেন, টাকার জন্য চিন্তা করার দরকার নেই । টাঁক। মঙ্জুদ 
আছে। তবে বোর্ডের বইয়ের প্রথম পাতায় যুক্তরাষ্ট্রের সেই খিখ্যাত প্রতীক 
'কর্নমর্দশ'-এর ছবিটি ছাঁপতে হবে । এই করমর্দনের ছবি হবে বাংলাদেশ যুক্ত- 
রাষ্ট্রের বন্ধুত্বের প্রতীক । 

এ ধরনের শর্তের কথা আগে বললে ক রাজী হতেন কিনা সন্দেহ। এখন 
তিনি পড়লেন সংকটে | ব।ধাইওয়ালারা একদিকে বোর্ডের চেয়ারম্যানকে পয়সার 
জন্য ঘেরাঁও করে রেখেছে । অন্য দিকে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেও ১৯৭১ 
সালের স্বাস্বীনতা যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা কেউ ভোৌলেনি । রাজনৈতিকভাবে তখন এই 
প্রস্তাব মেনে নেওয়ার উপায় ছিল না । ক সেটা জানালেন সেই কর্মকর্তীকে। 
কিন্ত তিনি জানালেন, এঁ শর্ত না মানলে টাঁকা দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে । 

ক ইউ এস এইড কর্মকর্তীকে তখন একটু অপেক্ষা করতে থলে দেখা করতে 
গেলেন শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে । ক মন্ত্রীকে সব বুঝিয়ে একটি প্রস্তাব দিলেন__ 
ইউ এস এইড কর্মকর্তা যদি পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাহলে বাংলাদেশে তাকে 
অবাঞ্চিত ব্যক্তি বলে ঘোষণা করা হবে । মন্ত্রী সায় দিলেন ক-এর প্রস্তাবে । 

মন্ত্রীর ঘর থেকে ফিরে ক “এইড” কর্মকর্তাকে জানালেন, বাংলাদেশের অর্থ- 
নৈতিক অবস্থা এখন খারাপ দেখে তিনি পূর্ব প্রতিশ্র্তি ভঙ্গ এমনকি র্যাকমেলও 
করতে চাচ্ছেন । ঠিক আছে, তা তিনি করুন। কিন্তু তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি 
যদি তিনি না রাখেন তবে তাকে অবাঞ্চিত ব্যক্তি হিসাবে ঘোষণ। করা হবে। 

এ কথা শুনে মাকিন ভদ্রলোক বিষৃঢ় হয়ে গেলেন । তিনি এধরনের কথা 
আশ! করেননি । ক তাকে আরো জানালেন, এখন তিনি যেতে পারেন এবং 
আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ইউ এস এইডের সিদ্ধান্ত যেন তিনি জানিয়ে যাঁন। 
এরপর এক সপ্তাহের মধ্যে ইউ এস এইড থেকে প্রতিশ্রুত টাকা এসে গেল । 
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১৪৪. সত্তর দশকের প্রথম দিকের ঘটনা । ক নিযুক্ত অর্থমন্ত্রণালয়ে । 
মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ | 

ঢাকাঁৰ হোটেল ইণ্টারকর্টিনেণ্টালের মালিকানার আশ্িভাগ ছিল বাংলাদেশ 
সরকাবের, বাকি বিশভাগ ছিল মূল কোম্পানির । এই হোটেল সংক্রান্ত স্বার্থ 
বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দেখতেন ক। স্বাধীনতার পর, হোটেল ব্যবস্থাপন। চুক্তি 
রিনিউ করার জন্য নিউইয়র্ক থেকে মূল কোম্পানির প্রতিনিধি এসেছে । আলোচন। 
চলছে! এমন সময় ভারতের “ওবেরয় হোটেল" কর্তৃপক্ষও একটি প্রস্তাব দিল । 
কিন্তু প্রস্তাব বাংলাদেশ সরকারের অনুকূল না হওয়ায় ক তা প্রত্যাখ্যান করলেন । 

বাংলাদেশে, ওবেরয়ের স্বার্থ দেখছে এমন একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে পরিচয় ছিল 
অর্থমন্ত্রীর । তিনি গিয়ে ক-এর বিকদ্ধে অর্থমন্ত্রী কাছে অভিযোগ করে বললেন, 
“আপনার অফিপার বন্ধু-রাষ্টরের স্বার্থ শ! দেখে, শক্র যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করছে।' 
এ অভিযোগ শুনে অর্থমন্ত্রী ক-কে ডেকে পাঠিয়ে বকাঁবকি করলেন । বললেন, 
“কী পেয়েছেন আপনারা ? শত্র রাষ্ট্রের কাছে দেশ বিক্রি করে দিচ্ছেন 1 

“আমাকে যে কাজ দিয়েছেন স্যার, বিনীত ভাঁবে বললেন ক, “তা দেশ বিক্রি 
করার জন্য নয়, দেশের স্বার্থ দেখাঁর জন্য 1 

“ওসব বুঝি না । কালকেই আমি দেখতে চাই যে ওবেরয়ের অফার নেওয়া 
হয়েছে। 

“আপনি শ্যার এখন উত্তেজিত", বললেন ক, আমি আগামীকাল কাগজপত্র 
নিয়ে আসব ।' 

ক পরের দিন, ছুটি অফারের তুলনামূলক আলোচনা, চার্ট করে কোন্টাঁতে 
লাভ, কোন্টাতে ক্ষতি__ সব বিস্তারিত দেখিয়ে, ফাইল নিয়ে গেলেন মন্ত্রীর 
কাছে। মন্ত্রী সব দেখে বললেন, “ঠিক আছে, এ কাগজপত্র আমি আব"র অন্ত 
আরেকজনকে দিয়ে পরীক্ষী করাব। কিন্তু এ বিষয়ে যে-কোন প্রাশ্ের জবাব 
দেওয়ার জন্য তৈরি থাকবেন ।' 

তারপরের দিন অর্থমন্ত্রী ডেকে পাঠালেন ক-কে। ক ঘরে ঢোকামাত্র, 
বললেন, 'বসেন, চা খান | চ1 পর্ব শেষ হলে মন্ত্রী বললেন, 'আপনার যুক্তি তো 
নড়ানো৷ গেল না । ঠিকই করেছেন আপনি । আমাকে ভুল বোঝানো হয়েছিল । 
এ ধরনের কাজই আমি আশ করব আপনাঁর কাছ থেকে ।' 

এরপর অর্থমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দিন যতদিন ছিলেন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে 
ততদিন ক-এর কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেননি। 
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১৪৫. স্বাধীনতার ঠিক পর পর ক ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণীলয়ের একজন উপ- 
সচিব। এ সময় একটি “টিচার্স টেনিং কলেজ'-এর জন্য সোঁভিয়েত “টেকনিকাল' 
সাহায্যের প্রস্তাব এলো । রাঁশিয়ানর! প্রস্তাব দিল, তাঁরা যন্ত্রপাতি সরবরাহ করবে 
এবং বাংলাদেশের লোকদের তা ব্যবহারের জন্য শিক্ষা দেবে । বিনিময়ে বাঁংলা- 
দেশকে তিন ব1 চারজন রুশ টেৌনারের ব্যয়ভার বহন করতে হবে। ক-হিসেব 
করে দেখলেন, যন্ত্রপাতি থেকে ট্েনারের বায়ভার বেশি । তাই তিনি প্রস্তাব 
করলেন, এর বদলে ছু'জন বাঁংলাঁদেশীকে যদি রাশিয়া পাঠানে হয় ট্রেনিং-এর 
জন্য তাঁতে বাংলাদেশের পক্ষে স্থবিধা হয় । রাঁশিয়ানরা এ প্রস্তাবে রাজী হল 
না। বরং তাবা ইঙ্গিতে জানাল, ক বাজী না হলে তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে 
যাবে । ক জানতেন, কশ রাষট্র্রত যখন খুশি তখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে 
পারতেন । এসব জেনেও ক বহিঃসম্পদ মন্ত্রণীলয়ের কাঁছে একটি কড়া নোট 
পাঠালেন |. নোটের যূল বক্তব্য ছিল, একটি গরিব দেশের ওপর রাশিয়ানরা 
ইচ্ছে করে ব্যয়বহুল বিশেষজ্ঞ চাঁপিয়ে দিতে চাচ্ছে যা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয় । 

সেই নোট গেল পরিকল্পন1 সচিবের কাছে । তিনি নোট পড়ে ডেকে পাঠালেন 
ক-কে। বললেন ক-এর নোট তিনি পছন্দ করেছেন। কিন্তু ক কি জানে, যে, 
রাঁশিয়ানরা আবে! অনেক মন্ত্রণালয়ের ওপর এ ধরনের প্রতিকূল শর্ত চাপিয়ে 
দিয়েছে । এবং কোন মন্ত্রণালয়েই তার প্রতিবাদ করেনি । সুতরাং ক-এর এই 
এক নোটে কী আর হবে । বরং, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপরও হয়তো রাশিয়ানরা 
একই ধরনের প্রতিকূল শর্ত চাপিয়ে দেবে । এ জন্য ক-কে বেশি দিন অপেক্ষা 
করতে হয়নি। কিন্তু তিনি খুব ব্যথিত হয়েছিলেন । কারণ, বলেছেন তিনি, 
'ছাত্রাবস্থা থেকেই আমি যুক্ত ছিলাম বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে ৷ 

১৪৬. ১৯৭১-৭২ সালে শিল্প জাতীয়করণ করা হলে নিন্দুকরা অহরহ এর 
সমীলোৌচনা করতেন । সমালোচনা করার সময় তারা ভুলে যেতেন যে, এসব 
শিল্প কারখানার মালিকদের শতকরা! পঁচানব্বই ভাঁগ ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী । 
ধীরা চলে গিয়েছিলেন দেশ ছেড়ে । বাঙালী ব্যবসায়ী বাছাই করে যে কারখানার 
ভার দেওয়া হবে সে রকম বাঁডীলীও ছিলেন না । তাছাড়া, এভাবে বাছাই 
করতে গেলে শিল্পক্ষেত্রে আরে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হত। জাতীয়করণের প্রথম 
দিকে ব্যবস্থাপন। ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য দেখ! দিয়েছিল তার কারণ, ভালো অনেক 
বাঙালী অফিসার তখনও আটকা! পড়ে ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে ৷ সমীলোচিকরা 
কখনও এসব অনুধাবনের চেষ্টা করেননি । তাঁরা স্বীকার করতে চাননি যে, মাত্র 
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তিনবছরের মধ্যে ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে একটি ক্যাডার গড়ে তোলা হয়েছিল এবং 
১৯৭৫-এর দিকে অবস্থার উন্নতিও হচ্ছিল । 

এ পটভূমিকায়, একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিব বললেন, ১৯৭২ সালে এ ধরনের 
উৎসর্গারুতপ্রাণ অফিসারদের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চল সহ সার] দেশে ত্রিশলক্ষ মন খাগ্- 
শশ্য সরবরাহ কর] সম্ভব হয়েছিল, যদিও দেশে যৌগাঁযোগ ব্যবস্থা ছিল প্রায় ন! 
থাকারই মতো৷ | পরবর্তীকালে, এরকম অনেক দক্ষ অফিসারকে পদচ্যুত করেছিলেন 
জিয়াউর রহমান । সামরিক শাসকরা জাতীয়করণকৃত শিল্পকারখাঁনাগুলি আবার 
ব্যক্তিগত মালিকানায় ফিরিয়ে দিয়েছেন । কিন্ত তাতে কি উৎপাদন বৃদ্ধি 
পেয়েছে? ১৯৮৫ সাঁলেও দেখা যাচ্ছে বেসরকারী পাঁটকল থেকে মুনাফা বেশি 
হয়েছে জীতীয়করণকৃত পাঁটকলে । 

১৪৭. স্বাধীনতার পর ... মিলস কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে । নবগঠিত 
কর্পোরেশনের একজন কর্মকর্ত। হিসেবে নিযুক্ত হযেছেন ক। কর্পোবেশনের বিভিন্ন 
পদে লোক নেওয়] হবে । বিভিন্ন পদে জন্য মনোনয়ন দিয়ে ক ফাইল পাঠালেন 
মন্ত্রীকে। মন্ত্রী সবাঁব পদ অনুমোদন করলেন একটি ছাড়া । সেটি হচ্ছে সচিবেব 
পদ | এ পদে ক মনোনয়ন দিয়েছিলেন এমন একজনকে খিনি ভাগ্যচক্রে ছিলেন 
মোনেম খানের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় । ভদ্রলোক কিন্তু সব সময় মোমেন খাঁন থেকে দূবে 
থেকেছেন এবং একজন অফিসাব হিসাবেও ছিলেন দক্ষ । ক ভেবেছিলেন 
সচিব পদে তীকে পেলে কর্পোরেশনের স্থবিধা। হবে | কিন্ ক-এব অনেক অন্থারোধ 
সব্বেও মন্ত্রী এতে রাঁজী হলেন না। 

এরই মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব একদিন ডেকে পাঠালেন ক-কে। ক 
গেলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে । ঘবে ঢোকা মাত্রই প্রধানমন্ত্রী বেশ কড়া গলায় 
তাঁকে নানা অভিযোগে অভিযুক্ত কবে তুললেন । যেমন বললেন প্রধানমন্ত্রী 
ফরিদপুরে মিল হয়নি কেন ?' দশ মিনিট পব শেখ মুজিব শান্ত হলেন, বললেন 
ক-কে, “বসেন ।” তারপর ক-এর সঙ্গে নবগঠিত কর্পোরেশন নিয়ে আলোচন। 
করলেন। ক তখন সচিব পদে মনোনয়নের ব্যাপাবটি তুললেন। শেখ মুজিব 
বললেন, “কই, আমি তো৷ এটা জানি না। মোনেম খানের আত্মীয় হয়েছে তো৷ কী 
হয়েছে? আপনি নিশ্চয় জানেন, মুসলিম লীগ মন্ত্রী রাজাকার ওয়াহিদুজ্জীমানের 
ছেলেকে নিরাপদে রাখার জন্য জেলে রেখেছিলাম কয়েকমীস | আচ্ছা ঠিক আছে, 
আপনি যাঁন, আমি দেখছি ।, 
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ক অফিসে ফিরতেই শুনলেন তীর মন্ত্রী তীকে ফোন করেছিলেন । ক আবার 
ফোন করলেন মন্ত্রীকে । মন্ত্রী বললেন, 'ক, আপনি জিতেছেন ।' 

১৪৮, সবে মাত্র ক্ষমতা হাতে নিয়েছেন শেখ মুজিব | কল-কাঁরখান। জাতীয়- 
করণ কর] হয়েছে । দক্ষ প্রশাসকের অভাব | এ পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবের 
হঠাৎ মনে পড়ল, ক-এর কথা । দক্ষ প্রশাসক হিসেবে ক-এর খ্যাতি ছিল এবং 
ব্যক্তিগতভাবে শেখ মুজিব তীকে চিনতেনও | শেখ মুজিব তীকে চট্রগ্রামের একটি 
বৃহৎ কারখান। পরিচালনার জন্য মনোনীত করলেন এবং চট্টগ্রামেব এক আওয়ামী 
লীগ নেতাকে পাঠালেন ক-এব কাঁছে এ সিদ্ান্ত জানাতে । 

নেতা ক-এর সঙ্গে দেখা কবে বললেন, বঙ্গবন্ধু তো চাটগায়--.আপনাকে দিতে 
চান। আমাদেরও আপত্তি নেই | তবে আমাকে লাখ খানেক টাঁকা দিতে হবে|” 
ক অবাক হয়ে বললেন, সেকি কথা। আমি আপনাকে শুধু শুধু টাকা দিতে 
চাইলেই ব1 সে টাকা পাব কোথায় ?" 

নেতা বললেন. “ও চিন্তার কোন কারণ নেই । কারখানায় এখনও পাঁচ-ছয় 
লাখ টাকার জিনিস আছে । এগুলি বিক্রি করে আপনি পাঁচ-ছয়লাখ টাকা 
পাবেন । আমবা লব, যুদ্ধের সময় রেকর্ডপত্র সব পুডে গেছে । এ না হলে, 
আপনার পক্ষে সেখানে কাজ করা সম্ভব হবে না। 

ক সবিনয়ে তখন তাঁর নতুন চাকরি গ্রহণে অপম্মতি জানালেন | 

১৪৯. প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান, বাংলাদেশের ব্যান্কের গভর্নর ও অর্থ- 
মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন কালো টাকা ধরাব 
জন্য “ডি মনিটাইজেশন” করা হবে | বিষয়টি আর কাউকে জানানো হয় নি এমনকি 
অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদকেও নয়। [এ নিয়ে পরে প্রশ্ন উঠেছিল, বিতকও 
হয়েছিল এবং শেখ মুজিবের সঙ্গে তীর সম্পর্কের অবনতিও হয়েছিল ]| নিদিষ্ট 
দিন এ সম্পকিত ঘোষণা প্রকাশিত হল এবং দেশছুড়ে হৈচৈ পড়ে গেল | আওয়ামী 
লীগের নেতা বা অন্যান্যরা যাঁর! ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাঁরা সবাই চাপ দিতে লাগল 
টাকা জম! দেওয়ার তারিখ বৃদ্ধির জন্য | প্রধানমন্ত্রী সে চাপ মেনে নিয়ে পৃবোক্ত 
আদেশ সংশোধন করলেন | ফলে, এ নির্দেশবলে যে ফল লাভ আশ! কর] গিয়ে- 
ছিল তা আর পাওয়া গেল না। 

১৫০. পাকিস্তান আমলেও সরকারের শিল্পসংক্রান্ত নীতিতে প্রভাব বিস্তার 
করতেন ইনডেনটরর] ৷ বাংলাদেশ স্বাধীন হবাঁর পর তাই শেখ মুজিব সিদ্ধান্ত 
নিলেন, এবার বাণিজ্য হবে সরকারী পর্যায়ে । এ সিদ্ধান্ত বিত্তবানদের মধ্যে 
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প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল এবং আওয়ামী লীগের মন্ত্রীদের দিয়ে 
তারা এটা বানচাল করার চেষ্টা করেছিল, কিন্ত পাবেনি । শেখ মুজিবের আমলে 
শেষের দিকে এ বিধিনিষেধ খানিকটা শিথিল কর] হয়েছিল কিন্ত মুজিবের অপ- 
সারণের পর এ নীতি প্রত্যাহার করা হয়। এর অশ্তভ ফল, এখন ভোগ করতে 
হচ্ছে সারা দেশের সাঁধাবণ মানুষ অথব। অন্যকথায় বাংলাদেশকে । 

১৫১. পাকিস্তানী আমলে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পান 
রপ্তানী কর! ছিল লাভজনক ব্যবসা] | স্বাধীন হওয়ার পর সরকাব সিদ্ধান্ত নিলেন 
পান রপ্তানীর জন্য পারমিট দেওয়া হবে । পারমিট বিতরণের পর দেখা গেল, 
অধিকাংশ পারমিট পেয়েছে, জেলা পর্যায়ে আওয়ামী লীগের কমী ব1 নেতারা । 
এ নিয়ে স্থষ্টি হয়েছিল অসন্তোষের | এবং একদিন একজন এ ব্যাপারে প্রশ্নও কবে- 
ছিলেন শেখ মুজিবকে | মৃদু হেসে তিনি বলেছিলেন, “গত বিশ বছর এর] কিছু 
পায়নি । এখন নাহয় কিছু পেল ।' 

১৫২. সত্তর দশকের গোঁড়ার দিককার ঘটনা | ক তখন শিক্ষ। মন্ত্রণালয়ের 
একজন কর্মকর্তা । ইউনিসেফের সঙ্গে এ সময় বাংলাদেশ সরকাবের একটি চুক্তি 
হয়। চুক্তি অন্যাঁয়ী, ইউনিসেফ জরুরী ভিত্তিতে বাংলাদেশেব স্কুলসযূহের জন্য 
কিছু উপাদান সরববাঁহ করতে রাজী । 

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ক মাঝে মাঝে খবর নিতেন উপাদীনগুলি পৌছলো! 
কিনা জানার জন্য । একদিন শুনলেন, যে-জাহাঁজে ইউনিপেফ-প্রদত্ত সরঞ্জাম 
আসার কথা৷ সে জাহাজ চট্টগ্রাম ধন্দরে ভিড়েছে কিন্তু ইউনিসেফের জিনিসপত্র 
আসেনি । ক তখুনি যোগাযোগ করলেন ঢাকাস্থ ইউনিসেফের কর্মকর্তার সঙ্গে । 
তিনি জানালেন, যে-ঠিকাদারকে এই মাল পরিবহনের দায়িত্ব দেওয়। হয়েছিল সে 
এগুলি আত্মসাৎ করেছে, এবং এই ঠিকাদার নিয়োগ করতে হয়েছে শিক্ষামন্ত্রীর 
অনুরোধে । যদিও টেগারে ঠিকাদারের “রেট” ছিল অনেক বেশি । 

ক ছুটলেন মন্ত্রীর কাছে। জানলেন, ঠিকাদার হলেন শেখ মুজিবের ছোট 
তাই শেখ নাসের । মন্ত্রী শেখ নাঁসেরের এই কীতি শুনে লজ্জায় মুখ নীচু করে 
রইলেন । তাঁর চোখে পাঁনি চলে এসেছিল । একসময় মন্ত্রী বললেন, শেখ 
নাসেরকে নিয়োগের অনুরোধ জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী। এ বলে তিনি 
বসে রইলেন অসহায়ের মতো | এরপর ক এবং ইউনিসেফ কেউ-ই এ প্রসঙ্গ নিয়ে 
আলোচন করেননি । 

১৫৩. কও খ একই সঙ্গে সি এস পি হয়েছিলেন। শেখ মুজিব যখন 
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প্রেসিডেন্ট তখন তারা ছু'জনই ছুটি মন্ত্রণালয়ের সচিব । তবে, ক ছিলেন তখন 
অত্যন্ত প্রভাবশালী । 

প্রেসিডেণ্টের কাছে সরাসরি তিনি যেতে পারতেন | খ-ও শেখ মুজিবের 
পরিচিত । যুক্তফ্রণ্টের সময় শেখ সাহেব যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন খ তার সঙ্গে কাজ 
করেছেন । সং ও সাহসী কর্মচারী হিসেবে তীর সুনামও ছিল । 

ক একদিন খ-কে ডেকে বললেন, “আপনাঁব হয়তো ধারণ। শেখ সাহেব আপনাকে 
পছন্দ করেন । কিন্ত তা ঠিক নয়। আপনি আমাকে বিভিন্ন সময় সাহায্য করেছেন 
তাই একথা আপনাকে জানীণো প্রয়ৌজন বলে মনে করছি। আমি চেষ্টা কবছি 
আপনার জন্য রাষট্ূতেব একটি পদ যোগাড় করাঁর 1” 

এ কথার পর খ-এর মনে হল, ক ঠিকই বলেছেন । একটি জকরী বিষয়ে 
পিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি ফাইল পাঠিয়েছিলেন প্রেসিডেন্টকে, কিন্তু সেট। ন। 
দেখেই তিনি বলেছেন, “নিয়ে যাঁও, পরে ।' এরকম আবে কয়েকটি ঘটন] 
ঘটেছে । শুপু তাই নয়, নতুন একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন সংস্থার প্রধান হয়ে যাওয়ার 
কথা খ-এর | সে বিষয়েও শেখ মুজিব কিছু বলছেন না। এসব কিছুর পরি- 
প্রেক্ষিতে খ দেখা কবতে চাইলেন প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে । আগে সাক্ষাৎ করতে 
চাইলে সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি মিলত | এখন অনুমতি পাওয়া গেল তিনদিন পর । 

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে খ সরাসরি বললেন, "স্যার, আপনি যদি 
আমাকে পছন্দ না করেন লে দিন, আমি চলে যাই । কারণ, এ চাকরিতে 
আমার আর কোন মৌহ নেই। আমার কয়েকটি প্রস্তাব স্টার এতদিন হল, 
আপনি কনসিডাঁর করেও দেখছেন না| একটি নতুন জকরী কাজে আমার যাঁওয়ার 
কথা, সে ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন নাঁ। তা আমার থেকে কী লাভ? 

শেখ মুজিব এ সাক্ষাতের ছু'দিন পরই খ-এর সব প্রস্তাব মগ্ুর করে দিলেন । 

১৫৪. একবার উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠকের অবকাশে নানী বিষয় নিয়ে কথ। 
হচ্ছিল শেখ মুজিব ও কয়েকজন পদস্থ কর্মকর্তার । ক একটি মন্ত্রণীলয়ের সচিব 
হিসেবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন | তিনি বললেন, “ম্যাঁর, শুনলাম আপনি নাকি 
সমবায়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে চাচ্ছেন। কিন্ত গত পঁচিশ বছরের 
সমবায়ের ইতিহাস তো ব্যর্থতার ইতিহাস” মুজিব তীর দিকে তাকিয়ে উত্তর 
দিলেন, 'আমি অর্ধশিক্ষিত। আমার দরকার অর্ধশিক্ষিত লোকের | আপনার 
মতো! অতি শিক্ষিত লোকের দরকার আমার নেই ।" 
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১৩ সংকট ও প্রশাসন 


১৯৭১ সালে পাঁধীনতা যুদ্ধেব পব বাংলাদেশী আমলারা যে অবস্থার মুখোমুখি 
হয়েছিলেন বাঁ সে অবস্থা আয়ত্বে আনার জন্য তাদের কেউ কেউ সাহস /ত্যাগ 
সত ঠা / কর্মক্ষমতা মীধ্যমে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন [হতে পাঁবে তাদেব সংখ্যা 
নগণ্য ], সমকালীন ইতিহাসে এ ধখনেব নিদর্শন বিরল । কলে কারখানায় 
অসন্তোষ, বিভ্রান্ত মুক্তিযোদ্ধা ও শীপকদলেব কর্মীদের দ্বাবা সংঘটিত ঘটনাবলীর 
কথা বাঁ? দিলেও সিভিল সাভিসের অস্তিত্ব ও আইডেনটিটিও ছিল হুমকির সম্মুখীন । 
১৯৭১-এব স্বাধীনতা যুদ্ধেব পটভূমি এত জটিল যে, সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ 
করাঁব স্থযোগ খাঁ মৌটিভেশন সব আমলাঁব এক ছিল ন। | ঢাকায় এমন অনেক 
ছিলেন তীঁদেব যাঁপন কবতে হয়েছে দ্বৈত জীবন-_প্রকাশ্তে অনুগত পাকিস্তানী 
হিসেবে, অপ্রকাশ্টে মক্তিযোদ্ধাদেখ সহায়তাকারী 1 সমব্যথী হিসেবে ।১ 
অধিক সংখাক পাকিস্তানী সৈন্স আসাব আগে, সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কর্তব্যরত 
আমলাদের স্তযোগ বেশি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদেব সঙ্গে গভীব মেলামেশা কবার। 
অনেকের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল সীমান্ত পাব হয়ে যুদ্ধে যৌগ দেওয়াব। সেখানেও 
তাঁদের সম্মুখীন হতে হয়েছে আথিক ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় ৷ ঢাকায় আবাঁব 
অনেকে পরিচিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের সমব্যথী হিসেবে । তাদের এখানে 
জীবন যাঁপন করতে হয়েছে গ্লানি ও অনিশ্চয়তাব মধ্যে | ১৯৭১-এর সময় এবং পরে 
এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । মুজিবনগর সরকারে কর্মরত আমলাদের অনেকে বাংলাদেশে 
অবস্থানরত আমলাদের চাকরিতে রাখা উচিত ছিল কিন! সে নয়েও প্রশ্ন তুলেছেন 
[ নকশা ১৫৫ ]1১৪ এ পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৪৫-পরবতী ফ্রান্সের কথা বলা যেতে 
পাঁরে, যেখানে জার্মান পুতুল সরকারের সহায়তাকারী আমলাদের হত্যা কর! 
হয়েছিল নিবিচারে | বাংলাদেশে এড়ানে। হয়েছে এ ধরনের চরমপন্থা ।১' তবে 
নিছক সন্দেহের কারণে, স্বাধীনতাযুদ্ধের সমব্যধী কোন কোন আমলাকে বদলি 
কর! হয়েছিল কম গুরুত্বপূর্ণ পদে [ নকৃশা ১৫৬ ]। কিন্তু তার প্রধান কারণ, অস্থির 
সময়ে সঠিক তথ্যের অভাব | এ ধরনের নামমাত্র কয়েকটি ঘটনা ছাড়া অনেকেই 
পেয়েছিলেন প্রমোশন, পাকিস্তানীদের শৃচ্য পদে ( নকৃশী' ১৫৭ ), এবং এদের 
সবাই যে ১৯৭২-এর ঝঞ্চাময় সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সহৃদয় ছিলেন তা নয়। 
অনেক আমলাই অন্ভব করেননি যে তাদের উচ্চপদের ভিত্তি মুক্তিযোদ্ধাদের 
আত্মত্যাগ ।১৬ ফলে লঙ্জাকর, হৃদয়হীন অনেক ঘটনাও ঘটেছে। দেখা গেছে, 
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একজন সচিব মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত ফাইল মাসের পর মাস আটকে 
বেখেছেন [ নকৃশা ১৫৮] । অবশ্য, একজন উপসচিব তখন সচিবকে উপেক্ষা করে এ 
ব্যাপাবে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন | 

স্বাধীনতা পর পর আমলাদের হাতে সম্পদ, যেমন, ফাণ্ড বা পলিশ-- যাঁর 
দ্বারা মুখোমুখি হওয়া! যায় সংকটময় পরিস্থিতির, তা ছিল কম । সে জন্য আমলা- 
দের নির্ভর করতে হয়েছে সাহস, সততা এবং অনেক ক্ষেত্রে ভাঁগোর ওপব ১" 
একজন ডি সি একটি কাবখানায় শান্তি ফিরিয়ে 'এনেছিলেন শুপুমাত্র আলোচনা 
দ্বাব! শ্রমিক প্রতিনিধিদেব ক্রীন্ত কবে । এ আলোচনা চলেছিল একটান। ছত্রিশ 
ঘণ্টা [নকৃশা ১৫৯]। আরেকজন ডি সি, গ্রামবাসীদের হুমকি দিয়েছিলেন 
শরণাণাঁদের লুষ্টিত জিনিসপত্র ফেরত দিতে এবং তাতে কাঁজ হযেছিল [নকৃশা 
১৫৯] 1১৮ বলে বাখা ভালো, এ হুমকি কার্যে পরিণত কবাঁর মতো শক্তি বা 
ব1 সম্পদ ডি সে-ব ছিল না। 

যখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একাংশ সাধারণের কাছে পরিচিত হয়ে উঠল 
মৃক্তিযুদ্দের সহায়তাকারী থেকে লুটেরা হিসেবে, তখন এই লট থামাধার কোন 
উপাঁয় খাঁংলাদেশেব প্রশীসকদেব ছিল না। এ পরিস্থিতি নিশ্চয় হতাশ করে 
তুলেছিল তাদের । এটি বিশেষভাবে আহত করেছিল সেসব প্রশাসকদের যাঁরা 
ভারতে প্রবাসী সরকারের সঙ্গে ছিলেন কর্ষরত | আবার এ কথাও সত্য যে, এ 
সময় আওয়ামী লীগের কিছু সদ্য এবং মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশও ব্যবহার করছি- 
লেন লুটেরার মতো এখং সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশী সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে রাখার 
ব্যাপারটাঁও ছিল কষ্টকর । কিন্তু এঁ প্রলয়কর পরিস্থিতিতেও কয়েকজন সাহসী 
ডি সি-র সফল পদক্ষেপ স্থৃফল এনে দিয়েছিল। একজন ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার 
জনৈক ডি সি-র অভিযোগ পেয়ে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করে লু্ঠনকৃত বেশ-কিছু 
দ্রব্য ফেরত দিয়েছিলেন [নকৃশ! ১৬১ ]। আরেকজন ব্রিগেডিয়ারকে বলেও 
যখন ফল পাওয়া যায়নি তখন ডি সি শুপু সফররত ভারতীয় পার্লামেন্ট সদশ্যদেরই 
নয়, স্বয়ং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকেও১৯ বিষয়টি জানিয়েছিলেন [ নকৃশা ১৬২ ]। 
এর ফলে, দ্রুত সেই বাহিনীকে এঁ অঞ্চল থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছিল । 

বাঙালী বিহারী সংঘাতও এঁ সময়, বাংলাদেশের আমলাদের জন্য এক 
সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল । শান্তি রক্ষার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক পুলিশও 
তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। স্বাভাবিক ভাবেই বিহারীদের প্রতি মারমুখী ছিল 
বাঙালীর, কারণ, ১৯৭১ সালে আগাগোড়াই তারা পাকিস্তানী বাহিনীর সহায়তা 
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করেছে, নির্যাতন, লুণ্ঠন, ধর্ষণ করেছে । পরাজিত পাকিস্তানী সৈম্তরা ফিরে যাবার 
সময় বেশ-কিছু অস্ত্রশস্ত্র রেখে যাঁয় বিহারীদের কাছে যাঁতে নবজাত রাষ্টে 
এরা অস্থির অবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে। এ পরিস্থিতিতে একজন ডি সি 
অভূতপূর্ব সাহস দেখিয়ে অহিংসনীতি প্রচার ও প্রয়োগ করে বিহারীদের আস্থাভাজন 
হন এবং তারা অস্ত্র সমর্পণ করে [ নকৃশা ১৬৩ ]। ডি সি এই সময় অন্য একটি 
কাঁজে সদর ছেড়ে গেলে, বাঙ্গালীরা তখন নিরস্ত্র বেশ-কিছু বিহারীকে হত্যা করে 
[নকৃশা ১৬৪ ]।| ডিসি ফিবে এসে সব শুনে যারা এই কাপুরুষোচিত কাঁজ 
করেছিল তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করেন ।২* বিহারীদের তিনি পাঁস- 
পোর্টও ইন্থ্য করে দিচ্ছিলেন যাঁতে ইচ্ছুক বিহাঁরীরা ভারতে চলে যেতে পারে । 
স্বাধীনতার পরিস্থিতি ছিল বাংলাদেশের আমলাদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষার 
সময়। এমন সব পবিস্থিতিব সম্মুখীন তাঁর! হচ্ছিলেন যেসব পরিস্থিতি তাদের 
প্রশিক্ষকরা কখনোই উদাহবণ হিসেবে দেখাতে পারেননি | যেমন, এক তরুণী 
টেলিফোন অপারেটর যে বিহারী বলে পরিচিত তাকে ধর্ষণ করেছিল তার বাঙালী 
প্রতিবেী।২১ তকণীটি ডি সির কাছে জানতে চাঁয় সে কি বিহারী না বাঙালী, 
কারণ, তার পিতা৷ বিহাবী, মাতা বাঙালী | ডি সি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন 
নি[ নকশা ১৬৫]। এ উত্তর কারো পক্ষেই দেওয়া সম্ভব নয়, ডি সি ছিলেন 
যেহেতু অবিবাহিত যেহেতু তিনি তকণীটিকে নিজের বাসায় আশ্রয় দিতে পারেন- 
নি। তখন তিনি মধ্যবয়সী এ ডি সি-কে অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন, যতদিন 
পরিস্থিতি শীন্ত ন৷ হচ্ছে ততদিন যেন তিনি, তরুণীটি ও তাব ছোঁটভাইকে তার 
বাসায় আশ্রয় দেন। ডি সি জানতেন, এরকম অনেক ঘটনা ঘটছে, অভিযেঁগ 
আকারে যা তাঁর কাছে খুব কমই আঁসবে এবং তিনিও এঁসব অভিযোগের সব- 
গুলির প্রতিকার করতে পারবেন না। এঁ সময়ে নিরতিশয় সৎ ও দক্ষ একজন 
প্রশাসকের পক্ষেও সম্ভব ছিল ন। সব অবস্থা নিজের আয়ত্তে এনে নিষ্ষলুষ প্রশাসন 
বজায় রাখা । 

এখানে উল্লেখ্য যে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে জনস্বার্থ এবং পেশাগত দক্ষতা 
বজায় রাখার জন্য অনেক আমলা জীবন-ঝু'কি নিয়েছিলেন | ভবিষ্যতের আমলা - 
দের জন্য তাঁদের এ অভিজ্ঞতা উদীহরণ হয়ে থাকবে, সে উদীহ্রণের সম্মুখীন হয়তো 
তারা আর হবেন ন]। স্বাধীনতার পর অনেক তরুণ মুক্তিযুদ্ধ করার স্বাদে, হাতে 
অস্ত্র নিয়ে তাঁদের ইচ্ছা অনেক সময় আমলাদের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন ।*২ 
আওয়ামী লীগের এম পি-বৃন্দ ধাদের অধিকাংশ প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন 
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নি, এসব তরুণদের নিয়ন্ত্রণে রাখার মতো৷ নৈতিক সাহস অর্জন করতে পারেননি । 
এসব তরুণদের অনেকে আবার পরিচিত ছিল “ষোড়শ বাহিনী হিসেবে ।২* এর 
বিপরীতে, অনেক আমলা! মনে করতেন, এসব বিভ্রান্ত, বেকার | এবং মাঁনসিক- 
ভাবে বিপর্যস্ত ] যুবকদের নান! কায়দায় শান্ত ও ন্থস্থ করা যেতে পারে । যেমন, 
একবার এক ডি সি এ ধরনের সশস্ত্র যুবকদের সঙ্গে আলোচনায় বসতেই রাজী হন 
নি [নকৃশী ১৬৬ ]| আরেকজন ডি সি উদ্ধত ব্যবহার করায় সশস্ত্র এক যুবককে 
ঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন [ নকৃশা ১৬৭ ]। এসব ক্ষেত্রে তাঁরা 
নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে পরে স্থস্থ ব্যবহার করেছে । কিছু মুক্তিযোদ্ধা একটি 
শহরে পরিত্যক্ত কতকগুলি বাড়িঘর সম্পত্তি দখল করেছিল । ভি সি তা জানতে 
পেরে এসব সম্পত্তির হিসেবনিকেশের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট- 
কে। এতে লজ্জা পেয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা এবং সব ধরনের সহযোগিতা করে- 
ছিলেন ম্যাঁজি্ট্রেটকে [ নকৃশা ১৬৮ ]| এমনকি অত্যন্ত ক্ষমতাধর একজন মুক্তি- 
যোদ্ধাকে [পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার]২+ জনৈক ডি সিআঁইনের 
অপব্যবহার করাঁয় উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সাহায্যে তাকে গ্রেফতার করিয়েছিলেন 
[ নকৃশা! ১৬৯ ]| একটি মহানগর পৌর কর্পোরেশনের একজন প্রশাসক জনৈক 
মুক্তিযোদ্ধাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন আইনের পথে। সাহসী সেই মুক্তিযোদ্ধা 
অস্ত্রের সাহায্যে দখল করছিল পরিত্যক্ত দৌকানপাট [ নকৃশা ১৭০ ]| আইনের 
পথে এদের রাখতে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়েছিলেন ৷ বরং দেখা যায়, 
একজন মন্ত্রী [যিনি শেখ মুজিবের নিকট আত্মীয় ] আলমের মতো একজন সাহসী 
মুক্তিযোদ্ধার ওপর নির্যাতন চালাচ্ছেন [ নকৃশ1 ১৭১ 11২৭ 

পারিপাশ্বিক অবস্থা, রাজনীতিকদের ক্ষমতার আস্ফীলন ও ছুন্খতি দেখে 
মুক্তিযোদ্ধা আলম শেষে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন ।২৬ আওয়ামী লীগের এক 
নেতার কারণেই বিনা দৌষে আলমকে যেতে হয়েছিল জেলে এবং সেখানেই তিনি 
আস্তে আস্তে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছিলেন । আওয়ামী লীগের রাজ- 
নৈতিক অবক্ষয়ের পরিচায়ক এধরনের ঘটনাই [ দেশী ও আন্তর্জীতিক ষড়যন্ত্র তো 
ছিলই ] ১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগের পতন নিশ্চিত করে দিয়েছিল । 

দুর্নীতিবাজ আওয়ামী লীগের অনেক নেতাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে 
চেয়েছেন অনেক সৎ আমল এবং এতে শেখ মুজিবর রহমানও সায় দিয়েছেন । 
এভাবে রক্ষিত হয়েছে জনস্বার্য এবং পেশাগত উৎকর্ষ । এ পরিপ্রেক্ষিতে দেখা 
যায়, জাল দলিল করে একটি পেট্রোল পাম্প অধিকার করে নেওয়া থেকে একজন 


৬৪) ১৪ 
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মন্ত্রীকে বাঁধা দিয়েছেন একজন ডি সি [ নকৃশা ১৭২ ]। প্রথমে দলীয় কর্মীদের 
কথা শুনে শেখ মুজিব ক্তুদ্ধ হয়েছিলেন কিন্তু পরে, সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি ডি সি-র 
কাজের প্রশংসা করেছেন । আধ্নেকজন ডি সি কয়েকজন এম পি-র দ্বারা একজন 
ব্যবসায়ীকে” সম্পত্তি থেকে উৎখাঁত করার প্রচেষ্টা ব্যর্য করে দিয়েছিলেন 
[নকৃশা ১৭৩ ]। এ এম পি-রা মিথ্যা অভিযোগ তুলে বলেছিলেন এ ব্যবসায়ী 
১৯৭১ সালে সহায়তা করেছিলেন পাক-বাহিনীকে স্তরাং তার বার্জ ছুটি নিয়ে 
নেওয়1 হোক । শেখ মুজিব এ ক্ষেত্রে সমর্থন জানিয়েছিলেন ডি সি-কে এবং ডি 
সিও সম্পূর্ণ ঘটন1 তদন্ত করে দেখেছিলেন অভিযোগটি ভুয়া । আওয়ামী লীগের 
অনেক নেতা৷ আসল বাঁজীকারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ না তুলে, অনেককে রাঁজা- 
কার আখ্যা দিয়ে তাদের উত্ত্যক্ত করছিল এবং তারাও মুক্তি পাবার জন্য বাঁধ্য 
হচ্ছিল আওয়ামী নেতাদের ঘুষ দিতে [ নকৃশী! ১৭৪ ]1২৯ এমনকি একজন মন্ত্রী 
কুখ্যাত এক রাজাকারকে আশ্রয় দিতেও দ্বিধা করেনি |" কুখ্যাত রাঁজাঁকারটি 
ছিল ধনী এক শিল্পপতি [ নকৃশা! ১৭৪ ]| রাজধানী ঢাকা শহরে আইন শৃঙ্খল 
পরিস্থিতির অবনতি সম্পর্কেও আওয়ামী লীগ নেতারা ছিল নিলিপ্ত। মুজিব 
একবার একজন সং ও একরোখা আমলাঁকে ঢাঁকার ডি সি করতে চেয়েছিলেন । 
কিন্তু এ পদক্ষেপে আওয়ামী লীগ নেতারা বাধা দিয়ে সফল হয়েছিলেন | কারণ, 
তাঁরা নিশ্চিত জানতেন, এ ব্যক্তি ডি সি হলে দলীয় কর্মীদের বে-আইনি কাজে 
বাধ। দেওয়। হবে | নকৃশা ১৭৫ ]| 

বংসরের পর বৎসর অতিবাহিত হল। কিন্তু ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ 
দলের বিচক্ষণত। ব] দীয়িত্ববোধের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেল না।-১ এমনকি, 
বিরোধী দলীয় একজন প্রতিদন্বীকে হত্যার ব্যবস্থা নিতে একজন এস পি-কে 
ইঙ্গিত করতেও দ্বিধ! করতেন না! একজন মন্ত্রী। অবশ্, অনেক ক্ষেত্রে এস পি এ 
ইঙ্গিত উপেক্ষা করতেন [নকৃশা ১৭৬ ]। এমনকি ১৯৭৪ সালের দুতিক্ষও ০৩ 
আওয়ামী লীগকে নাঁড়। নিতে পারেনি । শেখ মুজিব নিজেও যেন আত্মনিয়ন্ত্র 
হারিয়ে ফেলেছিলেন [ নকৃশ! ১৭৭ ]। অধিকন্তু, কিছু আমলার অপদার্থতা শাসক 
দলের অযোগ্যতা ও দায়িত্বহীনতার কুফল তুলেছিল বাড়িয়ে। যেমন, নকৃশ। 
১৭৭-এর ঘটনার খাগ্য সচিব | পরবর্তীকালে এ খান সচিব জনৈক সামরিক নেতার 
অন্নগ্রহে লাত করেছিলেন থাছ্মন্ত্রীর পদ । 
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১৫৫,  স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালীন অনেক সরকারী চাকুরে চলে গিয়েছিলেন 
দেশ ছেড়ে । তাঁদের অধিকাংশই প্রধাসী সরকাঁবে যৌগ দিয়েছিলেন । 

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের ঠিক আগে, প্রবাসী সরকারের একটি বৈঠক 
হয়েছিল । .বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল মুজিব নগরে যে যে পদে বহাল 
রয়েছেন, স্বাধীন বাংলাদেশেও তার সে সে পদে বহাল থাকবেন | তরুণ সিভিল 
সার্ভেপ্টরা প্রস্তাব করেছিল, ঢাঁকায় ধারা চীকরি করছেন তদের সবাইকে বরখাস্ত 
করতে হবে । বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ক। তিনি ছিলেন তীদের সবার সিনিয়র 
এবং প্রভাবশালীও । তিনি এর বিরোধিতা করে বলেছিলেন, যারা একমাত্র 
দোষী তাদেরই শুধু শাস্তি দেওয়া যেতে পারে । মুজিব নগরে বসে কোন সিদ্ান্ত 
নেওয়া ঠিক হবে না । এ কথায় “জুনিয়ররা” যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন । কিন্তু ক-এর 
প্রস্তাবমতোই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল । 

১৫৬. স্বাধীনতার ঠিক আগে ক ছিলেন একটি জেলার ডি সি। স্বাধীনতা- 
সংগ্রাম চলাকালীন নুক্তিযোদ্দীদের একটি গ্রপের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল। 
স্থতবাং ব্যক্তি হিসেবে তিনি গ্রহণযোগ্য ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে। 

স্বাধীনতার পর, এ জেলার ডি সি হিসেবে নিযুক্কি দেওয়া হল এমন একজনকে 
যিনি ছিলেন তাঁর আগে একটি মহকুমীব এস ডিও [ইপিসি এস ক্যাছারের ]। 
ভদ্রলোকের সঙ্গে আওয়ামী লীগের কোন কোন নেতার সম্পর্ক ছিল বেশ ভালো । 
এঁ সময় দেশে যে ধরনের অস্থিরতা বিদ্যমান ছিল, তাতে সময়মত সব খবর ঢাকায় 
পৌঁছত না; সম্ভবত সেজন্য ঢাঁকাস্থ কর্মকর্তারা স্বাধীনতা যুদ্ধে ক-এর ভূমিকা 
সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন না। 

নতুন ডি সির নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় যুক্তিযোদ্ধারা বললেন, তারা 
এ আদেশ কার্যকর করতে দেবেন না । এদিকে কয়েকদিনের মধ্যে মুজিব-কোট 
পরে পান চিবুতে চিবুতে নতুন ডি সি এসে বললেন ক-কে, “ভাই সাহেব, চার্জ 
দেন ।” মুক্তিযোদ্ধীরা বললেন, নতুন ডি সি-কে তারা চার্জ নিতে দেবেন না । 
ফলে, সৃষ্টি হল এক জটিল পরিস্থিতির । ক-তখন ছোটখাটো একটি জনসভা করে 
বললেন, “অন্ত সব কথা ছেড়ে দেন । আমি দেশে ছিলাম, “সহযোগিতা” করেছি 
পাক বাহিনীর সঙ্গে । আমার চলে যাওয়াই উচিত। 

মুক্তিযোদ্ধারা এসব কথ শুনতে রাজী নয়। তিনি তাদের অনেক বুঝিয়ে, 
নতুন ডি সি-কে চার্জ দিয়ে রওয়ানা হলেন ঢাকার দিকে । এর আগে অবস্ঠ 
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ফোনে কেবিনেট সেক্রেটারির সঙ্গে আলোচন] করে নিয়েছিলেন পরিস্থিতি নিয়ে । 
ক-এর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলও গিয়েছিলেন ঢাঁকায়, তাকে আগের পদে 
বহাল রাখার জন্য তদবির করতে । কিন্তু ক নিজেই আর ফিরে যেতে চাননি 
পুরনে। পদে । 

১৫৭. স্বাধীনতার পর স্বাভীবিকভাবে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিরাজ করছিল 
বিশৃঙ্খল। ও নৈরাজ্য । প্রবাসী ও স্বদেশে অবস্থানকারী আমলাদের মধ্যে সৃষ্টি 
হয়েছিল দ্বন্দ্বের । সে সময় ক ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী সরকারী চাকুরে। 
তিনি যতটা সম্ভব ততোটা এই দঘন্ব নিরসনের চেষ্ট' করেছিলেন । সরকাঁবী 
চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তাঁর অনেক সহকর্মী অভিযোগ করে বলেছেন, 
স্বাধীনতার পর পর সিনিয়র এবং একজন প্রভাবশালী কর্মকর্তা হিসেবে তিনি 
তাদের যথাযথ প্রোটেকশন দেননি । এ পরিপ্রেক্ষিতে ক মন্তব্য করেছেন. “এ ধবনেব 
পবিস্থিতিকে অন্যান্য দেশে আমলাঁদেব ফাঁসী দেওয়। হয়েছে এবং সবাই তাই মনে 
কবেছে স্বাভাবিক | কিন্ত স্বাধীনতার পর এখাঁনকাঁব আমলাদের বিকদ্ধে সেবকম 
কোন বাবস্থা নেওয়] হয়নি। এমনকি তাদের চাকুরিচ্যুতও করা হয়নি বরং 
তাঁর। প্রমোশান পেয়েছেন-অংশত পাকিস্তানী আমলাদের প্রস্থানের ফলে । 
কিন্তু, এ স্থবিধাগুলির কথা তাবা কখনও অনুভব করেননি । 

১৫৮. সত্বর দশকের গোঁড়াৰ দিকে ক ছিলেন একটি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব | 
তাঁর সচিব ৪ তিনি নিজে- দু'জনেই পাকিস্তান সিভিল সাঁভিসের সদস্তা । তবে 
ক ছিলেন মুক্তিযুদ্ধফেরত আর সচিব অবস্থান কবেছিলেন দেশেই । 

১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে অনেকছাত্র ছাত্রী খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। 
সাহায্যের জন্য তাঁর] ধর্া দিচ্ছিল মন্ত্রণালয়ে । তাদের সাহায্য করার জন্য 
মন্ত্রণালয়ে অর্থও বরাদ্দ কর। ছিল। ক প্রত্যেকের কাগজপত্র তৈরি কবে [ফাইল ] 
পাঠাচ্ছেন সচিবের কাছে। কিন্তু অন্থমোদন আসে না। দিনের পর দিন যায়। 
ক্ষতিগ্রস্তরা সচিবের কাছে গেলে তিনি তাদের পাঠিয়ে দেন ক-এর কাছে। 
অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠলে ক একদিন সোঁজা সচিবের ঘরে ঢুকে তাকে অন্থুবোধ 
করলেন এবং বললেন পুরনে! ফাইলগুলি ছেড়ে দিতে । সচিব অসন্তষ্ঠ হলেন 
বটে কিন্তু ক সামনে বসে থাকায়, বেশ-কিছু ফাইল সেদিন ছেড়ে দিলেন ' 

মুক্তিযুদ্ধে অনেক মুক্তিযোদ্ধা হাত বাঁ, পা চোখ হারিয়েছিলেন। তাঁদের 
অনেকেও ক-এর কাছে আঁসতেন সাহায্যের জন্য | ক ভেবে দেখলেন, সাময়িক- 
ভাবে তদের আঁথিক সাহায্য দিয়ে খুব একট লাভ হবে না। বরং সমাজে 
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তাঁদের স্থপ্রতিষ্ঠিত কবাঁর জন্য দীর্ঘমেয়াদী একটি পরিকল্পনা নেওয়া! দরকার । এ 
পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের জন্য ক একটি পরিকল্পনা প্রস্থত 
কবে সচিবের কাছে প্রেরণ করলেন । এ ধবনেব পরিকল্পনার জন্য অর্থমন্ত্রণালয়ের 
ছাঁড় পাওয়া বরাদ্দ অর্থও ছিল । স্্রতরাঁং এ নিয়ে কোন ঝাঁমেলা হওয়ার কথা নয় | 
কিন্ত কয়েকমাঁস সচিব ফাইলটি ফেলে রাঁখলেন | এ ধরনের আচরণ নবীন বয়সের 
যুদ্রফেরত ক-এব সহা হলনা । সরাসরি একদিন সচিবের কাছে গিয়ে তিনি 
অনুরোধ করলেন একদিনে মধ্যে যেন ফাইলটি তিনি ছেড়ে দেন । খুব বিরক্ত হয়ে 
সচিব মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে কিছু কটক্তি ক'বে তীদের সমব্যথী হওয়ার জন্য 
ক-কে ব্যঙ্গও করলেন । ক আর সহা করতে না পেরে সচিবকে সাবধান করে 
দিয়ে বললেন, ভবিষ্যতে যদি তিনি মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে এ ধরনের 
মন্তব্য করেন তাহলে এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ক-কে যতটা যাঁওয়। দরকার 
তা তিনি যাবেন। ক সণ্চিবের টেবিলে চাপড় মেবে তাঁকে এও বললেন যে, 
মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে দেখেই তিন আজ সচিব হতে 
পেবেছেন। তারপর ক্রুদ্ধ ক সজোরে সচিবের ঘরের দরজা বন্ধ কবে হনহন করে 
ঢুকলেন মন্ত্রীর ঘরে | মন্ত্রী ক-কে চিনতেন মুজিবনগরে থাকার সময় । 

সচিবের ঘরে যা ঘটেছে ক তা খুলে বললেন মন্ত্রীকে । এবং তাঁকে অন্ুবোধ 
জানালেন [ক-কে ] অন্য মন্ত্রণীলয়ে বদলি করে দেওয়ার জন্য | কারণ, এ 
মন্ত্রণালয়ে তিনি কাঁজ বরতে পারছেন না। ফলে হতাশ বোঁধ করছেন । এরপর 
ক-এর ভাষায়_ 

'আমার মন্ত্রী রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার আগে ছিলেন কলেজেব অধ্যাপক । 
আমার সচিব যিনি পাকিস্তান এলিট সাঁভিসের তাঁর থেকে মন্ত্রীর ণুদ্ধি কোন 
অংশে কম ছিল ন! বরং তিনি ছিলেন অনেক বেশি ন্যায়পরায়ণ ৷ মন্ত্রী ধৈর্য 
খরে আমার কথা শুনে আমাকে সাত্বনা দিয়ে বললেন, এ ব্যাপারে যা হোক তিনি 
কিছু একটা করবেন |, 

ক এরপর চলে এলেন নিজের ঘরে । তাঁর কিছুক্ষণ পথেই মন্ত্রী ঢুকলেন তাঁর 
ঘরে। বললেন ক-কে যে তিনি নিজেও সচিবের ব্যাঁপাবে অসন্তষ্ঠ । কিন্ত, 
সচিবের বদলির দাবি জানিয়ে এখন তিনি আর প্রশাসনিক টেনশন বাড়াঁতে চাঁন 
না। তিনি ক-কে অনুরোধ জানিয়ে বললেন, ফাঁইলট! যেন ক তীর কাছে 
পৌছে দেন তাহলে সেটা! অনুমোদন করে দেবেন । শুধু তাই নয়, এ ধরনের 
কোন ফাইল নিয়ে জটিলত। দেখ। দিলে ক যেন সৌঁজ। তার কাছে চলে আসেন। 
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এরপর থেকে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে ক সচিবের কাছে ফাইল না৷ 
নিয়ে চলে যেতেন সোজা মন্ত্রীর কাছে। 

১৫৯. স্বাধীনতার পর পর ক ছিলেন একটি জেলার ডি সি। তখন কলকার- 
খানায় বিরাজ করছে চরম বিশৃঙ্খল। | জেলাবৰ একটি কারখানা ঘেরাও করে- 
ছিলেন শ্রমিকরা | ক শ্রমিকদের দাঁবিদাঁওয়া আলোচনার জন্য শ্রমিক নেতাদের 
আমন্ত্রণ জানীলেন । আলোচন। শুক হল এবং ক একটান। ছত্রিশ ঘণ্ট। আলোচন। 
চাঁলালেন। দীর্ঘ আলোচনার ফলে নেতারা হয়ে পডেছিলেন ক্লান্ত এব" 
অমনোযোগী | ফলে, এরপর ক যা বললেন তারা৷ তাই মেনে নিলেন । 

১৬০, ১৯৭২। ডি সি হিসেবে ক গেছেন এক গ্রীম-পবিদর্শনে | এক হিন্দু ভদ্র- 
লোক তাঁকে জানালেন, যুদ্ধেব সময় তিনি চলে গিয়েছিলেন সীমান্ত পেরিয়ে । 
স্বাধীন হবাব পর গ্রামে ফিবে দেখেন তার অধিকাংশ তৈজসপত্র তা প্রতিবেশীবা 
নিয়ে গেছে। কিছু জিনিসপত্র এখনও আছে তাব এক মুপলমান প্রতিবেশীব ঘবে। 
তাঁকে অনুরোধ জানীবার পরও তিনি জিনিসপত্র ফেরত পাচ্ছেন না। 

অভিযোগ শুনে ক গ্রামবাপীদেব ডেকে পাঠালেন । বললেন, ধীব। এই 
হিন্দু ভদ্রলে।কের জিনিসপত্র নিয়ে গেছেন তারা যেন তা এক সপ্তাহ্ব মধ্যেই 
ফেরত দিয়ে দেন। এক সপ্তাহ পৰ তিনি এপে আব।ব খোঁজ নেবেন । এখং 
তখন যদি দেখেন তাঁর নির্দেশের হেবফের হয়েছে তা হলে গ্রামবাঁসীদেব বিকদে 
চরম ব্যবস্থা নেবেন। এ সময়ে অবশ্য শীন্তিযূলক ব্যবস্থা নেবাব মতো পুলিশ 
ক-এব হাতে ছিল না । কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে ক খবব পেলেন আভযোগ- 
কারী ভদ্রলোক তাঁর অধিকাংশ জিনিসপত্র ফেরত পেয়েছেন । 

১৬১. ১৯৭২ সালের গোড়ার দিককার ঘটন1 । ক সীমান্তবর্তী একটি জেলার 
ডি সি। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা একদিন তাঁর কাছে এসে অভিযোগ কবলেন, 
ভারতীয় বাহিনীর! জিনিসপত্র লুট কবে নিয়ে যাচ্ছে । ক তখনই ফোন করলেন 
স্থানীয় ভারতীয় কমাগ্ার এক ব্রিগেডিয়াবকে | মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযোগ 
জানালেন তিনি | ব্রিগেডিয়ার বিশ্মিত ও ক্রুদ্ধ হলেন । কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, 
ভারতীয় ট্রাক সব কালেকটবেটেব সামনে এসে মালপত্র সপ করে যেতে লাগল । 
কিন্তু সব “কনজিউমার গুডস” | সামরিক বা! 'ক্যাপিটল গুডস" নয় । 

১৬২. স্বাধীনতা যুদ্ধেব পর পর সীমান্তবতী একটি জেলায় তুমুল অরাজকতা 
চলছিল। বিহীরী, রাজাকার হত্যা! ছাঁড়াও লুট চলছিল দু'ধরনের | ভারতীয় 
সেনাবাহিনী লুট করছিল 'ক্যাপিটল গুডস” আর মুক্তিযোদ্ধা! একজন মেজরের 
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নেতৃত্বাধীন লোকজন লুট করছিল “কনজিউমার গুডস ।' ভারতীয় বাহিনীর কমাগার 
ছিলেন একজন ব্রিগেডিয়ার । ক ছিলেন ডি সি। মুক্তিযোদ্ধা, বয়সে নবীন । 
ভারতীয় বাহিনীর লুটের কথা তাঁকে অবহিত করেছিলেন তার এস পি। 

এ পরিপ্রেক্ষিতে ক একদিন নিজেই গেলেন বিগেডিয়ারের সঙ্গে দেখা করতে । 
কুশল বিনিময়ের পর সরাঁসরি তিনি বললেন, “আপনার টপস লুট করছে। এঁটা 
বন্ধ করতে হবে।' ব্রিগেঙিয়ার ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'হ্যাভারশ্যাকে করে যন্ত্রপাতি 
লুট করা যায় না ।” 

'তারা হ্যাঁভারস্তাঁকে লুট করছে না, বললেন ক, “লুট করছে তার। শক্তিমান 
ট্রাকে । 

“আমরা এ দেশের জন্য রক্ত দিয়েছি", আরো ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন ব্রিগেডিয়ার, 
'আর আপনি এখন ছু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করতে চাইছেন ।” 

ক ফিরে এলেন। তারপর এস পি-কে বললেন, কী পরিমাণ যন্ত্রপাতি লুট 
করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার একটি বিবরণ তৈরি করতে ৷ এস পি সেই বিবরণ 
তৈরি করে দিলে তিনি তা সব উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে পাঠালেন । এর মধ্যে 
ভাবত থেকে কয়েকজন এম পি এবং ব্রিটেনের সাংবাদিক মার্টন উলাকটও এসে- 
ছিলেন সে জেলায় সফর করতে । তিনি তাদের কাছেও সেই বিবরণের কপি 
বিতরণ কবলেন। ফলে, অল্প সময়ের মধ্যে এই লুটপাটের কথ। জানাজানি হয়ে 
গেল । এখাঁনে উল্লেখ্য যে, জেলার আওয়ামী লীগ নেতাদের অধিকাংশ তখন 
মারোয়াড়ীদের নিয়ে ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন । 

এরই মধ্যে তীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন পি এন হাঁকসারের মেয়ে নন্দিনী 
হাকসার। ক তাকে অনুরোধ করলেন, একটি চিঠি কোনোভাবে ইন্দিরা গান্ধীর 
হাতে পেঁছে দেওয়া সম্ভব হবে কিনা । নন্দিনী রাজী হলেন। ক ভারতীয় 
প্রধানমন্ত্রীকে যে চিঠিটি দিলেন, তাঁর যুূলকথা ছিল-_ প্রোটোকল অনুযায়ী 
সরাসরি তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখতে পারেন ন৷ কিন্তু এক অস্বাভাবিক 
পরিস্থিতি তাঁকে বাধ্য করছে সেই প্রোঁটোরুল ভাঙতে । চিঠির সঙ্গে সংযুক্ত 
করে দ্রিলেন সেই বিবরণটি | [ বিবরণটি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে পৌছানোই 
ছিল মূল উদ্দেশ ]| 

এর কয়েকদিন পর, একদিন রাঁত একটীয়, সেই ব্রিগেডিয়ার ও এক কর্নেল 
এসে ক-এর বাসভবনে হাজির । এবার দেখা গেল ব্রিগেডিয়ার আর তেমন 
উদ্ধত নন। বরং বিনীতভাবে ক-কে তিনি জানালেন, ছু'জনের মাঝে একটা 


টি প্রশাসনের অন্দরমহল £ বাংলাদেশ 


ভুলবোঝাবুঝি হয়েছে । ক নাকি প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখেছেন । আজ 
বাতের মধ্যে তাব বাহিনীকে এই জেলা ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে । এ বিষয়ে 
নাকি তদন্তেবও আদেশ দেওয়া হয়েছে । ক যদি চিঠিটা প্রত্যাহার করেন তাহলে 
তারা অনেক ঝামেল। থেকে হয়তো এুক্তি পেতে পারেন । ক সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করলেন । 

এঁ সময় পরিস্থিতি ছিল অস্বাভাবিক। অনেকে এই লুটকে দেখেও না-দেখাঁব 
ভান করেছে অনেকট। বন্ধুত্ব ও কৃতজ্ঞতার কারণে. অনেকে সাঁহস পাননি, অনেকে 
আবার সহযোগিতাঁও কবেছেন । কয়েকদিন বয়স হওয়া! রাষ্ট্রের সরকারেরও সেই 
সাহস বা দুঢতা না থাকাই স্বাভাবিক [ যে পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ স্বাধীন 
হয়েছে ]। ক তাই কৌশলে এই বিশৃংখল। বন্ধ করতে চেয়েছিলেন । 

১৬৩. স্বাধীনতার ঠিক পর পরই ক নিযুক্ত হয়েছেন একটি জেলার ডি সি 
হিসেবে । জেলার ভার গ্রহণের পর, প্রথম যে সমস্যার সম্মুখীন হলেন তিনি তা 
হল বিহারীদের নিয়ে। বিহারীরা সবাই একটি অঞ্চলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল 
এবং তা তাদের শক্ত ঘাটি হিসেবে ছিল পরিচিত। প্রচুর অস্ত্ৰশস্ত্ও ছিল 
তাদের কাছে। অন্যদিকে, বাঙালীরা সব ধরনের সরবরাহ বন্ধ করে এলাকাটি 
রেখেছিল অবরোধ করে । 

এ উত্তেজনা তাঁড়াতাঁড়ি প্রশমন ন। করতে পাঁরলে মারাত্মক দী্গীর সম্ভাবনা 
ছিল। ক তাই একদিন নিরস্ত্র হয়ে প্রবেশ করলেন বিহাবীদের এলাকায় । গিয়ে 
দাড়ালেন একটি খোল! জায়গায় । যাতে আশেপাশের বাঁড়ি থেকে খালি চোখে 
তীকে দেখা যাঁয়। তাঁবপর একটি মাইক হাঁতে নিয়ে উদর্তে তিনি নিজেব 
পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি তোমাদের কাছে এসেছি একেবারে নিরস্ত্র হয়ে। 
তোমাদের আশ্বাস দেওয়ার জন্ক । তোমাদের সব অস্ত্র একটি খালি বাঁড়িতে 
এনে জম! করে! । তোমব1 আমার ওপব বিশ্বাস রাখতে পাঁরো, কেউ তোমাদের 
ওপর হামল1 করবে না। আমি তোমাদের পানি খাবার সব-কিছু বন্দোবস্ত 
করছি।” 

ক-এর আশ্বাসে কাজ হল। বিহারীরা খালি একটি বাড়িতে এনে অস্ত্র জমা 
করতে লাগল । প্রচুর অন্ত্র। ক-ও সেই এলাকায় পাহারার বন্দোবস্ত করে 
তাদের খাবার, পানি সরবরাহের বন্দোবস্ত করলেন । 

১৬৪. উপরোক্ত [ নকৃশা ১৬৩ ] জেলার, একই সময়ের ঘটনা | বিহারীদের 
সাশ্বাস দিয়ে কয়েকদিন পর তিনি গেলেন একটি মহকুমা! পরিদর্শশ করতে । 
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পরিদর্শন শেষে সদরে ফিরে এসে শুনলেন, বিহারী এলাকায় তথাকথিত মুক্তি- 
যোদ্ধারা হামলা করে অনেককে হত্যা করেছে। ক নিজেকে দোঁষী এবং খুবই 
অপমানিত বোধ করলেন । কারণ, তীর আশ্বীসের ভিত্তিতেই বিহাঁরীর1 অস্ত 
জমা দিয়েছিল । তিনি এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার বন্দোবস্ত করলেন । খুঁজে 
পেতে অপরাধী সন্দেহে দশ-বাঁবোঁজন তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধাকে ধরা হল। 
জনসমক্ষে, নিজের হাতে তিনি তাদের প্রহার করলেন, ভবিষ্যতে এ কাজ করতে 
যাতে কেউ সাহস ন]। পাঁয় | অন্যদিকে. বিহারীদের বক্ষার জন্ দ্রুত তিনি তাদের 
পাঁসপোর্ট ইস্থ্য করতে লাগলেন যাঁতে তারা যে ভারত থেকে একসময় এসেছিল 
বিতাড়িত হয়ে, আবাঁর ফিরে যেতে পাঁরে সে ভারতেই আরেকবার বাস্তহারা হয়ে । 

১৬৫. স্বাধীনতার ঠিক পরের, একটি জেলাঁর ঘটনা । ক ছিলেন সে জেলার 
ডিসি। 

একদিন সকালে, এক স্থন্দরী তকণী এসে তীর কাছে কেঁদে পড়ল। কাদতে 
কাঁদতে তরুণীটি বলল, “আমার বাঁব| বিহারী, মা বাঁডীলী। এখন আপনি বলুন, 
“আমি কি বাঙালী, না বিহারী? প্রশ্ন করে ক জীনলেন, মেয়েটি টেলিফোন 
এক্সচেঞ্জের অপারেটর । বিহারী বলে চিহ্িত করে পাড়ার বাঙালী সন্তানরা 
তাঁকে আট-ন'বার ধর্ষণ করছে । 

ক অবিবাহিত। এ অবস্থায়, তরুণীটিকে আশ্রয় দেন কোথায়? অনেক 
ভেবে তিনি ডেকে পাঠালেন তার প্রো এ ডিসি-কে। অনুরোধ জানালেন, 
যতদিন অবস্থা শান্ত না হয় ততদিন যেন তিনি মেয়েটি ও তার ছোটভাইটিকে 
আশ্রয় দেন । এডি সিরাজী হলেন। 

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক মন্তব্য করে বলেছেন, “আমি জানতাম আমার 
জেলায় অনেক অসহায় মেয়ে আছে । সবাইকে রক্ষা করতে পারছি না। কিন্ত 
যে আশ্রয় চেয়েছে তাকে তো রক্ষা! করতে পারলাম ।' 

১৬৬. স্বাধীনতালাভের অল্পদিনপরে ক একটি জেলার নবনিযুক্ত ডি সি হিসেবে 
চার্জ নিতে এসেছেন । স্বাধীনতার আগে যিনি ছিলেন সদরের এস ডি ও তিনিই 
তখন জেলার ডিসি। ডি সি-র ঘরে গিয়ে ক দেখলেন তাঁকে ঘিরে বসে আছেন 
কয়েকজন এম পি। এবং এস এল আর, কাঁধে এক যুবক ধমকাচ্ছে ডি সি-কে। 
এরই মাঝে ক চার্জ বুঝে নিলেন তারপর আগ্রেয়ান্ত্র কীধে যুবক ও তাঁর সঙ্গীদের 
[ এরাও আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিল ] ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, “কী ব্যাপার ? 
ছেলের। জানাল তাদের কিছু দাঁবিদাওয়া আছে। ক বললেন, ঠিক আছে, 
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তিনি তাদেব কথা শুনবেন । কিন্তু তাদেব কাছে অস্ত্র থাকলে তিনি কথা বলবেন 
না। শুধু তাই নয়, তাঁদেব মধ্যে থেকে ছু'জন প্রতিনিধিব নাম বেখে যেতে হবে 
যাঁদেব সঙ্গে ছু"দিন পব তিনি কথা বলবেন | ক-এব দৃঢতা দেখে তাবা। তাঁব কথা 
মেনে নিল । 

১৬৭. ১৯৭২। ক একটি জেলাব ডিসি। তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধাদেব তখন 
খুব উৎপাত। একদিন ক অফিসে বসে লোৌকজনেব সঙ্গে কথা বলছেন এমন সময় 
একজন তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা ঢুকল ঘবে ৷ বাধে স্টেনগান | ক তাকে বললেন, 
স্টেনগানটি বাঁইবে বেখে আসতে । সে তাৰ তোধাক্কা না! কবে বেশ অবহেলাঁব 
ভঙ্গীতে সবাব দিকে তাকিযে বসল ক-এব সামনে এক চেযাবে। ক হ্ঠাৎ 
উঠে প্রচণ্ড এক ঘুষি চালালেন তাব মুখে । চেষাবসহ সে ছিটকে পডল। 
তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা এ ধবনেব ব্যবহাব কল্পনাই কবেনি । মেঝে থেকে উঠে 
সে ক্ষমা চেয়ে বেবিযে গেল ঘব ছেডে । 

১৬৮. দেশ স্বাধীন হযেছে । ক এখন জেলাব ডি সি নিযুক্ত হযেছেন 
যেখাঁনে পূর্বে বসতি ছিল অনেক অবাঙাঁলীব | ক-এব কাছে প্রতিনিফত অভিযোগ 
আসছিল যে, মুক্তিযৌদ্ধীবা অবাঁঙালীদেব পবিত্যক্ত ঘববাডি দোঁকানপাট দখল 
কবে নিচ্ছে, লুট কবছে জিনিসপত্র [ এদেব অধিকাংশই ছিল তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা 
যাঁবা পবিচিত ছিল “ষোডশবাহিনী” হিসেবে ]। 

এসব অভিযোগ শুনে একদিন অবাঙালী অধ্যুষিত একটি এলাকা পবিদর্শনে 
গেলেন ক। দখলকাবী বেশ-কিছু যুবকেব সঙ্গে আলাপ হল। তাঁদেব তিনি 
বললেন, তাবা যা কবছে তা হযতো৷ ভালে কিন্ত এখন তাঁদেব সঙ্গে একজন 
ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন । এবং সে যে জিনিসেব 'দাষিত্ব' নিচ্ছে তাকে পৰে সে 
জিনিসেব হিসাঁবপত্র বুঝিয়ে দিতে হবে । 

এবপব এ ধবনেব অবাঁজকত। অনেকটা প্রশমিত হয়েছিল । 

১৬৯, ১৯৭২ সালে ক ছিলেন একটি জেলাব ডি সি। এঁ জেলায় তখন 
অবস্থান কবছিলেন একজন মেজব, মুক্তিযুদ্ধে যিনি বেশ রুতিত্ব দেখিয়েছিলেন ৷ 
ধবা যাক তাঁব নাম খ। 

থ জেলা! শহবে তীব সঙ্গীদেব নিয়ে পবদ্রব্য অপহবণ করছিলেন, ৃষ্টি কব- 
ছিলেন অবাজকতাব। নিজে তিনি একটি দখল কবা৷ গাঁড়িতে ঘুবে বেড়াতেন । 
আবেকজনের কাছ থেকে একটি গাড়ি ছিনিয়ে তিনি উপহাব দিয়েছিলেন ভাবতীয় 
বাহিনীব একজন সেনানায়ককে । মাবোয়াঁড়ীদেব সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের আলাপও 
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চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি একই সঙ্গে। কিন্তু শহরের কাঁরে। সাহস ছিল না তার 
বিরুদ্ধে কিছু বলার। 

ক একদিন তাকে ডেকে বললেন যে, এসব বন্ধ করতে হবে এবং তাঁর 
বাহিনীকেও সংযত করতে হবে । খ এসব কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে ক-কে 
চড়া গলায় “নিজের চরকায় তেল দিতে' বলে চলে গেলেন । 

এঁ পরিস্থিতিতে ক দেখলেন অনুরোধ জানিয়ে কিছু হবে না । তাই তিনি 
তাঁদের চলাচল সীমিত করতে চাইলেন । শহরের পেট্রোল পাম্পের মালিকদের 
ডেকে বললেন, এখন থেকে পেট্রোল রেশন করতে হবে । স্তরাঁং ডি সি অফিসের 
অনুমোদন ছাঁড়া বাড়তি পেদোল কাউকে দেওয়। যাবে না । পেটোল সরবরাহ 
কমে যাওয়ায় খ-এর বাহিনীর চলাচল সীমিত হয়ে এলে। | এই পরিপ্রেক্ষিতে খ. 
ক-এর কাছে এসে প্রচণ্ড হৈচৈ করলেন | ক অনড় থেকে বললেন, যাঁরই পেটোল 
দরকার তাঁকেই প্রয়োজন দেখিয়ে ক-এর কাঁছ থেকে রশিদ [ অন্ুমোদ ] নিতে 
হবে। খক্ুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন এবং খুব সম্ভব সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন মহলে 
ক-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন । 

এর কয়েকদিন পর ষাঁট বছরের এক বৃদ্ধা বিহারী এসে জানালেন ক-কে যে, 
খ-এর লোকেরা তীর তিনটি মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। 

ক আবার খ-কে ডেকে এর ব্যাখ্যা চাইলেন । খ বলল, “বাহ, বিহারীরা 
কি আমাদের মেয়েদের ধর্ষণ করেনি ? 

ক বললেন, এসব যুক্তি এখানে চলবে না । দ্ু'্ঘণ্টার মধ্যে যদি অপহৃত 
মেয়েদের ফেরত না দেওয়া হয় তবে তিনি হবেন খ-এর পরম শক্র। খ কোন 
তোয়াক্কা না করে চলে গেলেন । ক সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদকে 
সমস্ত ঘটন। লিখে জানালেন । সঙ্গে সঙ্গে এও জানালেন, খ-কে যদি এখান থেকে 
প্রত্যাহার না করা হয় তাহলে তিনি এখানে থাকবেন না । খ-ও অন্যদিকে 
জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে যৌগাঁযৌগ করেন । আর ওসমানী খুব সম্ভব লেঃ 
কর্নেল [ পরবর্তীকালে জেনারেল ও নিহত ] মনজুরকে নির্দেশ দিলেন ব্যাপারটি 
দেখার জন্য | 

ক এবং কর্নেল মনজুর এক সময় পাবলিক স্কুলে একই সঙ্গে পড়াশোন] করেছেন 
এবং কর্নেল মনজুর ছিলেন ক-এর সিনিয়র । এবং ক ও তার বন্ধুরা কর্নেল মনজ্জুরকে 
বেশ সমীহ করতেন । মনজুর তখন পোস্টেড ছিলেন পার্খবর্তী ক্যা্টনমেণ্টে । ক' 
অবস্থ জানতেন না মনভ্ধুরকে পাঠান! হয়েছে তদন্তের জঙ্তা। 
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এব কয়েকদিন পব ক অফিসে বসে কাজ কবছেন | এমন সময় কর্নেল মনদুব 
তাঁর ঘবে ঢোকাঁব অনুমতি নিয়ে ভিতবে ঢুকে তাঁকে স্যাপুট কবে বললেন, কী, 
ক, ব্যাপাঁৰ কী? ক শশব্যন্ত হযে বললেন, “আবে মন ুব ভাঁই, কবেন কী, কবেন 
কী।" মনছ্ছুব বললেন, 'ব্যন্ত হোয়ে না । যে চেযাবে বসে আছ তাৰ প্রতি শ্রদ্ধা 
দেখানো আমাঁব কর্তব্য, এখন বলো সব ঘটনা ।, 

ক তখন তাকে পুবে৷ ঘটনা খুলে বললেন | মনজুব বললেন-_ ক্যাণ্টনমেণ্টে 
মিটিংযেব নাম কবে তাঁকে পাঠিযে দাও । আই উইল বোপ ইন ছ্যাঁট বাস্টার্ড।" 

ক পবদিন খ-কে খবব পাঁঠিযে জানালেন ক্যাণ্টনমেণ্টে জকবী মিটিং । তাকে 
তখুনি যেতে হবে। খ বওযানা হলেন ক্যাণ্টনমেণ্টেব দিকে । পথে কর্নেল 
মনজুবেব বাহিনী তাকে গ্রেফতাঁৰ কবে । এভাবে শহবে খ-এব ত্রাপেব বাঁজত্বেব 
পবিসমাপ্তি ঘটে । 

১৭০. সত্ব দশকেব গোঁভাব দিকে ক ছিলেন পৌব কর্পোবেশনেব প্রশাসক । 
স্ধ স্বাধীনদেশে সব ক্ষেত্রেই বিবাঁজ কবছে বিশুংখলা, নৈবাজ্য । একদিন খসক 
[ তৎকালীন “যুব নেতা" এব” পবে অভিনেতা ] তাব দলবল নিযে এসে ঢুকল 
ক-এব অফিস ঘবে | তাঁব হাতে একট বিভলবাঁব । মাঝে মাঝে তা শুন্তে ছু'ডে 
দিযে সে লুফে নিচ্ছে । ক জিজ্ছেস কবলেন, 'কাঁকে চান ? 

'আপনাব সঙ্গে দেখা কবতে এসেছি, 'বলল খসক | আসলে খপক ও তাঁব 
সঙ্গীব! তাঁকে ভয দেখিযে পৌব কর্পোবেশনেব কিছু সম্পত্তিব ওপব দখল পাকা 
কবতে চাইছিল । 

'আমাব সঙ্গে দেখা কবাঁব নিষম তো এটা নয । বললেন ক, 'অফিসেব 
একটা ডিসিপ্লিন আছে।' 

“কিসেব ডিসিপ্লিন ? তাচ্ছিল্যেব হাঁসি হেসে বলল খপক। 

“প্রত্যেক অফিসেব একটা ডিসিপ্রিন আছে” দৃঢ স্ববে বললেন ক, 'আমাব 
সঙ্গে দেখা কবতে হলে আপনাকে ন্সিপ দিতে হবে | তাবপব আমাঁব সময হলে 
কথা বলব, নয়তো নয় ।' 

খসক তখন তাব সঙ্গীদেব দিকে তাঁকিষে বলল, “আচ্ছা, তোবা যা, আমিই 
কথা বলব ।' 

নী, আপনিও যান । বললেন ক, “ক্লিপ দিযে তাবপব আন্মন ।” কিন্তু যখন 
দেখলেন খসক একটু নমিত তখন তিনি বললেন, “আচ্ছা, আপনি থাকুন । 
আপনাঁব আব এখন ন্লিপ লাগবে না । বন্থুন |, 
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তারপর ক খসরুকে পরামর্শ দেওয়ার ভঙ্গীতে বললেন, আপনারা দেশ স্বাধীন 
করেছেন, সবাই আপনাদের অন্পরণ করবে । আপনারা কি চান সবাই এভাবে 
আপনাদের অনুসরণ ককক, ইত্যাদি । এরপর খসক অনেকবার ক-এর কাছে 
এসেছে বিভিন্ন এলাঁকার অভিযোগ নিয়ে, কোন কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায় আর 
নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ক-এর মন্তব্য, “প্রশীসনে তেমন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না 
হলে, স্বাধীনতার পর এসব ছেলেরা চলে যেত না ।' 

১৭১, ক তখন একটি মন্ত্রণালয়ের প্রভাবশালী যুগ্ম সচিব । একদিন তীকে 
ফোন করলেন জেনারেল [ তখনও হননি ] মনজুর | ক-কে জানালেন তিনি, 
বরিশালে তার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল অসীম সাহসী এক ছেলে | সবাই তাকে ডাঁকত 
“বিচ্ছু আলম' বলে । এখন তাকে কারাগারে আটক করে রাখা হয়েছে, ককি 
কিছু করতে পারবেন তার জন্য ? ঘটনার পটসৃমিকা ছিল এ রকম-_ 

যুদ্রশেষে বরিশালে নিজ বাঁড়িতে ফিরে এসে আলম দেখে তার ঘরবাঁডি 
সব ধ্বংস হয়ে গেছে । মা-বোনের! প্রায় অভুক্ত থাকে । পরনে আস্ত কাপড় 
নেই। অন্যদিকে, শেখ মুজিবের ভগ্ীপতি ও মন্ত্রী আবদুর বধ সেরনিয়াবাত ও 
তার অনুচররা সারা শহরে জাঁকজমক আর তাঁগুব করে বেড়।চ্ছে। আলম তখন 
তার বয়সী আরো অনেককে সঙ্ববদ্ধ করে এর প্রতিবাদ জানায় । সেরনিয়াবাত 
এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মিথ্য। মামল! দিয়ে আলমকে গ্রেফতার করাঁয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই 
জেনারেল মনছ্ুর অন্থরোধ জানিয়েছিলেন ক-কে। 

ক অবশ্য তখন কিছুই করতে পারেননি । শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পর তিনি 
আলমের মুক্তির ব্যবস্থা! করে তাকে ছোঁটখাটে! একট। ব্যবস1 ধরিয়ে দিয়েছিলেন । 
কিন্ত সরল আলমকে ব্যবসাঁতেও অনেকে প্রতারণা করল। এসমস্ত মিলে মুক্তিযোদ্ধা 
সহজ সরল আলমকে শেষে পাগল করে দেয় । 

১৭২. স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ হয়েছে । ক নিযুক্তি পেয়েছেন একটি জেলার 
ডি সি হিসেবে । তাঁর এলাঁক। থেকে যিনি মন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন তিনি ছিলেন 
বেশ প্রভাবশালী । ঢাঁকায় থাকতেন তিনি আর তীর এলাকায় তার স্বার্থ দেখতেন 
স্থানীয় একজন এম পি। ধরা যাঁক তীর নাম খ। পেশায় খ ছিলেন আাডভোকেট 
এলাকায় পরিচিত ছিলেন মন্ত্রীর ডান হাত হিসেবে | 

এঁ সময় খ-এর প্রধান কাজ ছিল, রাজাকার বলে লোক ধরে তাদের কাছ 
থেকে টাক আদাঁয় করা । অবশ্ঠ টাকা আদায় হলে সে তাদের ছেড়ে দিত। 
একবার পুলিশ তার পক্ষের কয়েকজনকে গ্রেফতার করে । খ, ও সি-কে চিঠি দেয় 
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তাদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য । ও সি ঘটনাটি জানিয়ে চিঠিট পেশ করেন ক-এর 
কাঁছে। ক চিঠিটা রেখে দিলেন তাঁর কাছে। 

এঁ এলাকার একটা পেট্রোল পাম্পের মালিক ছিলেন একজন অবাঁঙীলী ধার 
পার্টনার ছিলেন উল্লিখিত মন্ত্রী । যুদ্ধের পর অবাঙালী ভদ্রলোক বাংলাঁদেশ ছেড়ে 
চলে যান। একদিন খ এসে ক-কে অনুরোধ জানিয়ে বললেন, যেহেতু পেট্রোল 
পাম্পের অংশীদার বাংলাদেশ ত্যাগ করেছেন সেহেতু পেট্টোল পাম্পটি এখন মন্ত্রীর 
নামে হবে। 

ক পেট্রোল পাম্প সংক্রান্ত দলিলপত্র দেখতে চাইলেন । খ দলিলপত্র এনে 
দেখাল ক-কে। ক দেখলেন, সেগুলি জাল। এ নিয়ে খ-এর সঙ্গে তার উত্তপ্ত 
তর্ক হল এবং এক পর্যায়ে ক থাঞ্লড় মেবে বসলেন খ-কে । বললেন সবাঁর সামনে 
[ এ তর্কবিতকের সময় আবো কয়েকজন উপস্থিত ছিল ]| “আপনারা আইনের 
লোক, দেশের আইন তৈরির ভার আপনাদের ওপর | আপনারা বে আইনি কাঁজ 
কবেন কিভাবে ? এরপর ক এসব কাগজপত্র স্বরাষ্ট্র সচিবকে পাঠিয়ে বললেন, 
তিনি অব্যাহতি চান ডি সি পদ থেকে । 

এদিকে ভিমকলের চাঁকে টিল পড়েছে। স্থানীয় আওয়ামী লীগের! খুবই 
ক্ষুৰব। পারলে তাঁরা খুন করে ফেলে ক-কে। খবর পৌঁছে গেছে শেখ মুজিবের 
কাছে। একজন ডি সি-র এধরনের আচরণে তিনি ক্রুদ্ধ । তাঁর ব্যক্তিগত সচিব 
[ যিনি ছিলেন ক-এর পরিচিত ] ক-কে ফোন করে জানাঁলেন, সম্ভব হলে পরদিন 
সকালেই যেন তিনি ঢাঁকা রওন। দেন । 

সারা শহর জুড়ে এই একই কথার আলোচনা । এ সময় মুক্তিযোদ্ধার! এসে 
বলল ক-কে, আপনাকে থাকতে হবে । আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব। ক 
জানালেন, তিনি দরকারী কর্মচারী । অর্ডার পেয়েছেন চলে যাওয়ার । স্থৃতরাং 
তিনি চলে যাঁবেন। এবং রাঁতের বেলায় তিনি রওন। হলেন ঢাকাঁর দিকে । 

ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্র সচিব এই ঘটন। সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে হাজির করে- 
ছেন শেখ মুজিবের কাছে এবং তাকে বুঝিয়েও বলেছেন সব। শেখ মুজিব তখন 
ক্রুদ্ধ হয়ে ফোন করলেন উল্লিখিত মন্ত্রীকে । গালিগালাজ করলেন । শেখ সাহেব 
মন্ত্রীকে যা বললেন তার মর্মার্থ হল, এসব টাউটদের জন্য সরকারী কর্মচারীর! পর্যন্ত 
কাজ করতে পারছে না। তারপর প্রিপ্ষিপাল সেক্রেটারিকে তিনি নির্দেশ দিলেন 
ক-কে আবার তার পুরনে! পদে ফিরে ঘাঁওয়ার কথা বলতে । ক অনেক কষ্টে সে 
আদেশ রদ করে সচিবালয়ে যোগ দিলেন উপ-সচিব হিসেবে । 
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১৭৩. ক ছিলেন: -'একজন বড় ব্যবসায়ী। শেখ মুজিবরের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত 
সম্পর্কও ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি নিজ এলাকাতেই ছিলেন । যুদ্ধের পর, 
মু'জবনগর-ফেরত এম পি-রা তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে কিছু আদায় করা যায় কিনা 
তার অভুহাত খুঁজছিলেন | ক-এর ছিল ছুটি বার্জ। রটিয়ে দেওয়া হল, পাকিস্তানী 
সৈন্যদের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল চার্জ দুটি । ক খললেন, না এগুলি ব্যবহৃত 
হয়েছিল খাদ্য আনা-নেওয়ার জন্য । আঁটক করা হল বার্জ ছটি। স্থানীয় এম 
পি-রা, জাহাজ ও নৌ-চলাচিল মন্ত্রী জেনারেল ওসমানীকেও ব্যবপায়ীব বিকদ্ে 
কনভিন্স' করে ফেললেন । 

প্রধানমন্ত্রীব সচিবালয়ের একজন কর্মকর্তী ছিলেন খ। এব” খ-এব খদ্ু গ 
ছিলেন ক-এর এলাকার ডি সি। খ ও গছু'জনেই মুক্তিযোদ্ধা এব* ছু'জনকেই 
স্নেহ করতেন শেখ মুজিব এবং জেনারেল ওসমানী । ক-এর জামাই ছিলেন খ-এব 
বন্ধু। সেই স্থবাঁদে খ-কে কিছুটা জানতেনও | ক ইচ্ছে করলে সবাসরি শেখ 
মুজিবের সঙ্গে দেখা কবতে পারতেন ব। খ-এর মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের 
অন্থরোধ জানাতে পারতেন । কিন্তু তিনি এসব ন। কবে, পুবো ঘটনা বিবৃত করে 
বেশ একটা ফর্মাল দরখাস্ত পাঠালেন প্রধানমন্ত্রীর কাঁছে। শেখ মুজিবের কাছে 
ছিল অবস্থাটা বিত্রতকর। তিনিও সরকারীভাবে ডি সি গ-কে নির্দেশ দিলেন 
ঘটনাটি তদন্তের জন্য | তদন্ত কবে গ জানালেন ক-এর কথাই সত্য | প্রধানমন্ত্রীর 
দফতর থেকে তখন নির্দেশ গেল বার্জ ছুটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য | 

জেনাবেল ওসমানী এ খবর জেনে, প্রধানমন্ত্রীর দফতরে এসে হৈচৈ শুক করে 
দিলেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখ করে বললেন, “খ আপনাকে মিসলেড করেছে। 
আসল ঘটনা অন্তরকম । আমি এ ইস্থ্যর ওপর পদত্যাগ করব ।, 

“না এটা ঠিক নয়, বললেন প্রধানমন্ত্রী, “আমর। নিরপেক্ষ তদন্ত করেছি ।” 

“তদন্ত, কে তদন্ত করল ?' 

...ডি সিগ।” গসম্পর্কে ওসমানীর ধারণ ছিল খুব ভালে! তাঁই একথা শুনে 
তিনি একটু দমে গেলেন। কিন্তু বললেন, মন্ত্রী হিসেবে আমার মতামত নেওয়া হয়নি ।' 

না, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি কনভিন্সড' বললেন শেখ মুজিব, “তাছাড়া 
আপনি আমার অফিসারদের ব্যাপারে অহেতুক অভিযোগ করছেন যা ঠিক নয় । 
তীর! সবাই হ্যাণ্ড পিকৃড |” 

জেনারেল ওসমানী তখন ছুঃখ প্রকাশ করে চলে গেলেন । 

১৭৪, স্বাধীনতা যুদ্ধ সমাপ্ত । চারদিকে অস্থির অবস্থা । আওয়ামী লীগের 
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এম পি-র] চাচ্ছেন, বিবোধী দলীয়দের কোন অন্ধুহাতে ধরিয়ে দিতে । প্রশাসন 
চাঁচ্ছে রাজাকাবদের ধবতে | ক এ পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের এম পি-দের 
কাছে ডি সি [ একটি জেলাঁব ] হিসেবে প্রধান রাজাকারদের নাম চাইলেন । কিন্তু 
এম পি-রা তা দিতে পাবলেন না । ক তখন এস পি-কে বললেন একটি তালিকা 
তৈবি কবতে। এস পি তালিক৷ তৈরি করলে সে তালিকা অনুযায়ী ধর। হল 
সব বাজাকাবদেব | 

কিন্ত এ এলাকাব বাজাকাব নেতা খ-কে ধবা গেল না। খ-এর আছে 
ছুট মিল, ধনী ব্যক্তি, এক নামে সবাই তাঁকে চেনে । যুদ্ধচলাঁকালীন সময়ে খ 
পাকিস্তানী বাঁহিনীব সক্রিয় সহযোগী হিসেবে খুন, ধর্ষণ, সব করেছে । খ-এর 
কোন হদিস পাঁওযা যাচ্ছে না । ক এস পি-ব ওপব খুব রাঁগাবাগি করলেন । 

কয়েকদিন পব এস পি এসে বললে, 'স্তাঁব খ-এব খোঁজ পেয়েছি । সে আশ্রয় 
নিষেছে এক মন্ত্রীব বাঁসায এজন্ত মন্ত্রী প্রচুব টাক নিয়েছেন খ-এর কাছ থেকে ।, 
ক অসহায হযে বসে বইলেন। 

এব মধ্যে মন্ত্রী একদিন ক-কে জিজ্ছেস কবলেন, তিনি যে লোকদের [ অর্থাৎ 
বাঁমপন্থীদেব ] ধবতে বলেছিলেন তাঁদেব ক ধবেছেন কিনা | উত্তবে ক বললেন, 
না ।” মন্ত্রী তখন বাঁগত স্ববে বললেন, “নির্দেশ দিলে আপনারা তা শোনেন ন|। 
ছিলেন এস ডি ও আমবা এসে করেছি ডি সি ।” ক-ও জুদ্ধ হয়ে জবাঁব দিলেন, 
'আমি প্রতিযৌগিতামূলক পৰীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলাম । বাংলাদেশ না 
হলেও আমি ডি সি হতাম । কিন্তু যাঁক সে কথা খ-কে পাচ্ছি না কেন? 

মন্ত্রী ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন। ক-কে আব ন। খাটিয়ে চলে গেলেন । রাজাকার 
খ এখন বাংলাদেশের প্রধান ধনীদের একজন | 

১৭৫. ১৭২ নম্বর ঘটনার উল্লিখিত ক তখন একটি মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব | 
কিন্তু মন্ত্রণালয়ে কাজ কবতে গিয়েও দেখলেন সব দিকে প্রতিকূলতা । প্রশাসনে 
কোন শৃংখলা নেই । সব মিলিয়ে তিনি হতাশ! ও অবসাদে ভুগতে লাগলেন । 
ঠিক করলেন, উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ চলে যাবেন | বিনাবেতনে ছুটির জন্য দরখাস্ত 
পাঠালেন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে । 

ক-এর দরখাস্ত প্রধানমন্ত্রীব টেবিলে অনুমোদনের অপেক্ষায় । এমন সময়, 
প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব ফোন করে জানালেন ক-কে,যে প্রধানমন্ত্রী এখনি 
তাকে বলেছেন তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে । সচিবালয় থেকে রিকশ। নিয়ে ছুটলেন 
ক গণভবনের দিকে। 
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প্রধানমন্ত্রীর ঘরে ঢুকে তিনি দেখলেন, তীকে ঘিরে বেশ কয়েকজন বসে 
আছেন । ক-কে দেখে প্রশান্ত হাসিতে ভরে উঠল শেখ মুজিবের মুখ । বললেন, 
নান! জনের কাঁছে তিনি ক-এর প্রশংস৷ শুনেছেন । তা ক এতদিন দেখ! করেনি 
কেন তাঁর সঙ্গে? উত্তরে বিনীতভাবে ক বললেন. সরকারী চাকুরে হিসেবে 
এটা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না । আর তিনি না ডাকলে ক যদি দেখা করতে 
আসেন তবে সেটা নিয়মের বরখেলাফ হবে । শেখ মুজিব এরপর তাঁকে কাছে 
ডেকে সন্ষেহে সশব্দ চু্ধন করলেন । তারপর বললেন, তিনি চাঁন ক যেন, হয় 
ঢাকা অথবা! পার্বত্য চট্টগ্রামের ডি সি-র পদ গ্রহণ করেন। কারণ, তিনি শুনেছেন 
ক নির্ভীক, সৎ, স্ায়পরায়ণ । স্থতরাঁং এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদে ক-ই হচ্ছে যোগ্যতম 
ব্যক্তি । 

ক-এর তখন আর দেশে থাকতে ইচ্ছেই করছে না| তাই তিনি বললেন, এর 
আগে তিনি..ডি সি ছিলেন এবং সেখানে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন । আওয়ামী 
লীগের হস্তক্ষেপের কথা আর তিনি উল্লেখ করলেন না। শেখ মুজিব সেসব 
ঘটন1 ভোলেননি | বরং অনুরোধ জানালেন তিনি সেসব কথা ভুলে যাবার জন্য । 

এরপর ক বললেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে তাঁকে যদি ডি সি হিসেবে যেতেই হয় তা 
হলে সামরিক বাহিনীর লোকজন তাঁর সঙ্গে থাকতে পারবে না। সে অঞ্চলে 
সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান দরকার এবং তিনি সেখানে তা করতে পারবেন । 
আর যদি ঢাকায় তিনি থাকেন তাহলে প্রধানমন্ত্রীকে স্পষ্টভাবে “চেইন অফ 
কমাণ্ডে'র কথা বলে দিতে হবে । না হলে, টাকায় কাঁজ করা সম্ভব হবে না। 
কারণ এখানে যারা আছেন তারা পদমর্যাদায় ও কর্তৃত্বে তাঁর অনেক উপরে । 
মুজিব বললেন ক-কে, ঠিক আছে, তুমি ঢাকার ডি সিই হইবা। আর বিদেশ 
যাওয়ার চিন্তা কইরো। না । সেই বন্দোবস্ত আমিই করুম ।' 

চাঁর-পীঁচদিন পর ক-এর সঙ্গে দেখা করতে এলেন আওয়ামী লীগের একজন 
কমী। তীর সঙ্গে ক-এর জানাশোনা ছিল | তিনি ক-কে জানালেন, দু-একদিন 
আগে তিনি শেখ মুজিবের ঘরে বসে আছেন এমন সময় সেখানে ঢুকলেন থ [সেই 
সময় আওয়ামী লীগের তরুণ নেতা | বর্তমানে সমাজতন্ত্র স্থাপনে অঙ্গীকারবদ্ধ 
একটি দলের নেতা৷ ]। কথায় কথায় শেখ মুজিব খ-কে বললেন, তিনি ঠিক করেছেন 
ক-কে ঢাকার ডি সি করবেন । সঙ্গে সঙ্গে খ তাঁর প্রতিবাদ করে জানালেন, ক 
ঢাকার ভি সি হলে আওয়ামী লীগের বারোটা বাজিয়ে দেবে, কেনন। ছাত্র- 
জীবনে ক ছিল বামপন্থী। খ ভালো করেই জানতেন ক ডি সি হলে আওয়ামী 
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লীগের মন্তানদের দৌরাত্ম্য সহা করবেন না । শেখ মুজিব খানিকটা অপ্রস্তৃত হয়েই 
খ-কে জানালেন, ক ঢাকার ডি সি হতে চায়নি । তিনি নিজেই এর প্রস্তাব 
করেছেন । ক বরং উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যেতে চায় । খ তখন বললেন, ক- 
এর মতো মেধাবী ছাত্র খুব কমই দেখা যাঁয়। প্রধানমন্ত্রীর উচিত বরং এ ধরনের 
মেধাবীদের বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষিত করে আনা । 

এরপর শেখ মুজিব ক-এর ফাইলে. স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে দিলেন-_ক-কে যেন 
একটি স্কলারশিপ দিয়ে বিদেশ পাঠিয়ে দেওয়। হয় উচ্চশিক্ষার জন্য । ফাইল গেল 
পরিকল্পন! মন্ত্রণালয়ে । তারা বিদেশী একটি সংস্থা থেকে ক-কে একটি স্কলারশিপ 
দিয়ে পাঠিয়ে দিল বিদেশে | 

১৭৬. একদিন রাঁত বারোটায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মনস্থর আলী কোন-এক জেলার 
এস পি-কে ফোন করে বললেন, “আপনার ওখানে একটা খারাপ লোক আছে 
(বিরোধীদলীয় রাজনীতিবিদ )। তার ব্যবস্থা করুন ।” অর্থাৎ তাঁকে “লিকুইডেট' 
করে ফেলতে হবে । এস পি কারো সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করলেন না। দিন 
তিনেক পর স্বরাষ্্মন্ত্রী আবার ফোন করলেন তাঁকে, “কি হল? এ লোকের 
কোন ব্যবস্থা হয়েছে? এস পি জানালেন, লোকটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না । 
তার পর অবশ্য স্বরাষ্্রমন্ত্রীর কাছ থেকে আর কোন ফোন আসেনি । 

১৭৭. ১৯৭৪ সাল। সারা দেশ জুড়ে ছুভিক্ষের পদধ্বনি । এ সময় শেখ 
মুজিব গেলেন কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগ দিতে । এঁ পরিস্থিতিতে হয়তো তাঁর 
যাওয়া উচিত ছিল না। যাক, তবুও তিনি গেলেন । 

ক তখন-..মন্ত্রণালয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী । শেখ মুজিব যাওয়ার 
আগে তিনি দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে এবং কিছু লঙ্গরখান। খুলবেন কিনা তা 
জানতে চাইলেন । শেখ মুজিব অনুমতি দিলেন না । কিন্তু ক, নিজের উদ্যোগে 
প্রতিটি জেলায় লঙ্গরখাঁন। খোলার প্রস্ততি নিতে লাগলেন । 

শেখ মুজিব ফিরলেন কমনওয়েলথ সম্মেলন থেকে | ছু্ভিক্ষ শুর হয়েছে । ক 
একদিন জামালপুর গেলেন সফরে | সেখানে গিয়ে দেখলেন খাছ মজুদ সম্পর্কে যে 
রিপোর্ট সচিবালয়ে পাঠানে। হয়েছে সে পরিমাণ খাছ গুদামে নেই। বুঝলেন 
সর্বত্রই এ অবস্থা । ফিরে এসে খাছ সচিবকে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, একদিন 
সারা দেশে বিতরণ বন্ধ রেখে হিসেব নেওয়া হোক আসলে গুদামে কী পরিমাণ 
চাল আছে। থাছসচিব তাতে রাজী হননি । 

'. জামালপুর থেকে তিনি আবার গেলেন কুড়িগ্রাম । যাবার আগে মন্ত্রীকে 
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জানিয়ে গেলেন, হেলিকপ্টারে যাবেন । এয়ারপোর্টে দেখেন ইত্তেফাঁকের ছু'জন 
রিপোর্টার দাড়িয়ে । তীর পূর্বপরিচিত | তীরাঁও যাবেন কুড়িগ্রাম । কিন্তু যাবার 
ধন্দোবস্ত করতে পারছেন না। ক-কে দেখে তারা অন্থুরোধ জানালেন 
হেলিকপ্টার তো খালি যাচ্ছে, ক কি তাদের নেবেন তীর সঙ্গে । রাজী হলেন ক। 
কুড়িগ্রামে নেমে রিপোর্টার ছু'জন চলে গেলেন নিজের কাজে। 

কুড়িগ্রামে নেমে দেখলেন ভয়াবহ অবস্থা | স্থানীয় এম পি অসহাঁয়ভাবে 
প্রায় কাঁদছেন । এস ডিও ঘেরাঁও হয়ে আছেন সকাল থেকে । টেলিফোন 
লাইন বিচ্ছিন্ন । ঢাকার সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই । চত্ুদিকে খানের 
দাঁবিতে উত্তেজিত অবসন্ন মানুষ । ক, খাছ গুদাঁম খুলে খাদ্য দিতে বললেন কিন্ত 
দেখা গেল, গুদামে চাল নেই। সন্ধে হয়ে আসছে। গেলেন একটি শরণার্থী 
শিবিরে । গিয়ে দেখেন সেখানে বাতি নেই। স্থানীয় ট্রেজারি অফিসারকে 
ডেকে বললেন, কিছু টাকা দিতে যাতে খোলা বাজার থেকে কেন। যাঁয় কিছু 
চাল। টেঁজারি অফিসাঁর জানালেন, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়া তিনি কিছুই 
দিতে পারবেন না। 

ক তখন প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে ঘেরাঁওকাঁরীদের বুঝিয়ে এস ডি ও-কে বের 
করে আনলেন। তারপর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করে প্রায় ধমক দিয়ে 
দেঁজারি অফিসারের কাঁছ থেকে টাকা রিলিজ করালেন । সে টাকা তখনি দেওয়া 
হল এস ডি ও-কে চাল কেনার জন্য | স্থানীয় প্রকৌশলীকে হুমকি দিয়ে তখনি 
বাতির বন্দোবস্ত করালেন শরণার্থী শিবিরে । ক-এর ভাষায়, “মানুষের লাশ 
আর ক্ষুধার্ত মানুষ দেখে পাঁগল হয়ে গিয়েছিলাম |? 

যাক, পরের দিন তিনি ফিরে এলেন ঢাঁকায়। সেই সাংবাঁদিকরাঁও ফিরে 
এলেন তাঁর সাঁথে ধাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না । 

পরের দিন, রংপুরের ছুভিক্ষের ওপর ইত্তেফাকে সচিত্র এক প্রতিবেদন 
প্রকাশিত হল। সঙ্গে তাঁর নামও উল্লিখিত হল। দুভিক্ষের এই প্রতিবেদন 
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। ক্রুদ্ধ শেখ মুজিব তাঁকে ডেকে পাঠালেন । এবং তিনি 
কিছু বলার আগেই বললেন, “আমাকে কিছু বলতে হবে না । আমি সব শুনেছি। 
দৌঁজারির টাকা বিলিয়েছ, অফিসারদের থে,ট করেছ, সাংবাদিকদের উশকিয়েছ__ 
এগুলি তো তোমার কাজ নয় ।' বলে একটু থামলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 
“তা লোকে কয় কী? প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করার জন্ত ক বললেন, “তারা বঙ্গবন্ধুকে 
চায় ।' 
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এ কথা! শুনে মনে হল প্রধানমন্ত্রী খানিকট। নার্ভাস হয়ে গেছেন, বললেন, 
“কেন, আমি গেছি না কয়েক জায়গায় !' 

ক-এর মতে, খাগ্ভ সচিবের “ইনএফিশিয়েন্সি খাদ্ধ সরবরাহ বিপর্যস্ত হওয়ার 
জন্য অনেকাংশে দীয়ী । এ ঘটনার পর খাগ্ভ সচিবকে বদল করার কথা উঠেছিল । 
কিন্ত ক খললেন, এখন তীঁকে বদলি কবলে সবাই ক-কেই দোষী ভাববে । 
তবে, ক-কে এ ঘটনার পর অন্য মন্ত্রণালয়ে বদলি কবে দেওয়া হয় । সামরিক 
আধিপত্যে আমলেও, এ অকর্ণণা খাদ্য সচিবকে দেখা যাঁয় খাদ্যমন্ত্রীর পদ 
অলংকৃত করতে । 


১৪ সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক 


এঁতিহেব অভিঘাত বোধ হয় অমোঘ । এতিহাব সংচ্া দেওয়া দুবহ। এর 
প্রভাব অন্বীকাবও অসম্ভব | অপামবিক সবকাবের ওপর সামরিক প্রীধান্তের 
পাকিস্তানী এঁতিহা, ১৯৭১ সাঁলের ঘটনা সত্বেও অনেক অফিসাঁব মুছে ফেলতে 
পাঁবেননি। এর প্রতিহা তাদেব এতটা সংক্রমিত করেছিল ! মনে হয়, বাঁংলা- 
দেশেব সামরিক বাহিনীর ওপব পাকিস্তানী এঁতিহের অশুভ প্রভাব শেখ 
মুজিব অবিখেচকভীবে উপেক্ষা কবতে চেয়েছিলেন । সামরিক বাহিনীর সঙ্গে 
তাঁর ব্যবহার ছিল অসাঁবধান | যেখানে উচিত নয় সেখানে শেখ মুজিব কঠোব 
হতেন ।৩৪ পাকিস্তান-প্রত্যাগত বেশ-কিছু অফিসারকে তিনি কারণ না দশিয়ে 
বরখাস্ত করেন [নকৃশা ১৭৮]। একজন যুগ্ম সচিব এ বিষয়ে সতর্ক হওয়ার 
অনুরোধ জানিয়েছিলেন শেখ মুজিবকে | আঁধার যেখানে কঠোব হওয়া প্রয়োজন 
সেখানে মুজিব নমনীয় হয়েছেন । তিনি অর্থ দফতরের কর্মকর্তীব পরামর্শ উপেক্ষা 
করেছেন [ নকৃশা ১৭৯ ]। এ কর্মকর্তা বলেছিলেন, সামরিকক্ষেত্রেও অপ্রয়োজনীয় 
ব্য়বৃদ্ধি করলে [বাজেট ] এর ফলাফল শুভ নাও হতে পারে । প্রচণ্ড আত্ম- 
বিশ্বাসই ছিল বোঁধ হয় শেখ মুজিবের এসব সিদ্ধান্তের কারণ। আত্মবিশ্বাস ও 
আত্মহননের সীমারেখা টানতে মুজিব ব্যর্থ হয়েছিলেন । 

আসলে, সামরিক বাহিনী ও জাতীয় রক্ষীবাহিনীর৫ ওপর আওয়ামী লীগ 
নেতৃরুন্দ ও শেখ মুজিব যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি | অ-সাঁমরিক 
কর্মচারীদের ওপর সামরিক বাহিনীর প্রাধান্তের পাকিস্তানী এঁতিহ, বাংলাদেশের 
সামরিক অফিসারদের মনে এতটা প্রোথিত ছিল যে তারাও তাদের চেয়ে অনেক 
উচু পদমর্যাদার বেসামরিক অফিসারদের সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহার করতেন। কর্নেল 
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পদমর্যাদার একজন সেনাঁপতিকে তাই দেখ! যায়, প্রতিরক্ষা সচিবকে বলেন 
টেলিফোন ধরে রাখতে [ নকৃশ ১৮০ ] ; অথচ গণতন্ত্রে ব্যাপারটি উল্টো হওয়। 
বাঞ্চনীয় । আবেকজন কর্নেলকে দেখা যাঁয় একজন উচ্চপদস্থ অপামরিক কর্মকর্তাকে 
উদ্দতভাবে উপেক্ষা কবার চেষ্টা করছেন । তখন সেই কর্মকর্তা কর্নেলকে মনে 
করিয়ে দেন. তিনি যখন অতিরিক্ত জেলাশাসক ছিলেন তখন কর্নেল ছিলেন 
ক্যাপ্টেন এবং তাঁদের তখন পরিচয় হয়েছিল [ নকৃশা ১৮১] 

সামরিক বাহিনীর ব্যক্তিদের উদ্ধতোব বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াও পরিলক্ষিত হয় । 
এর একটি হচ্ছে বে-সাঁমবিক সরকাবের দক্ষতা হ্রাস । তাই দেখা যায়, খিমানে 
ভ্রমণের সময় একজন ব্রিগেডিয়ার তাঁর টিকেটহীন পুত্রকে নিয়ে ভ্রমণ কবেন [নকৃশ! 
১৮২]। রক্ষীবাহিনীর নির্দেশে করচুপি না করায় একজন প্রতিঠিত ডাক্তীরকে 
রক্ষীবাহিনীর সদশ্াব! প্রহার কধে কিন্ত এর বিকদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না 
[নকৃশা ১৮৩]। যখন সৈম্তারা গোপনে হয়ে ওঠে আততায়ী তখন বেসামরিক 
কর্মচারীরা অসহায় দর্শকের মতো দ্রাভিয়ে থাকেন [নকৃশা ১৮৪ 1) আঞ্চলিক 
রাজনৈতিক নেতাঁর ওপব যখন নিপীঙন চলানে হয় [ নকৃশা ১৮৫] তাও প্রত্যক্ষ 
করতে হয় অসহায় ভাবে ' শ্রপু তাই নয়, সামরিক বাঁহিনীব বেআইনি কাজের 
জন্য একজন মন্ত্রী দায়ী কবেন খেসামবিক অফিপাঁরদের | 

বেসামরিক শাসনই যে সর্বোচ্চ_ এ বিষয়ের কিছ়ু ঘটন। দেখাব সৌভাঁগা ভয়ে- 
ছিল কিছু বাঁডাঁলী অফিসারের । একবাঁধ একজন ভীঁবতীয় মেজর জেনারেল যথা- 
যোগ্য সম্মীন দেখিয়ে সাক্ষীৎ কবেন 5 সি-র সঙ্গে এবং জানান যে সেখানে অবস্থান- 
বত ভারতীয় ত্রিগেডিয়ারের কর্তাও হলেন ডি সি [নকৃশা ১৮৬ ]1 আরেকটি 
জেলায়, একজন ভারতীয় ত্রিগ্রেডিয়াঁব উদ্ধতভাঁবে প্রবেশ কধেন ভি সি-র ঘবে এবং 
তখন ডিসি তাঁকে মনে করিয়ে দেন, ভারতের মাটিতে কি তাঁর এমন ব্যধহার 
করার সাহস হত [ নকৃশ1 ১৮৭] ব্রিগেডিয়ার লঙজ্ভিত হয়ে আধোমুখে ত্যাগ করে- 
ছিলেন ডি সি-র অফিস। 

নক্‌শা 

১৭৮, ১৯৭৩ সালে, পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঁঙাঁলী সামরিক [অপামরিকও] 
অফিসাররা দেশে ফিরে আসতে লাগলেন । বাংলাদেশ বাহিনীতে যেসব 
মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন তীরা ফিরে-আঁস1 অনেক অফিদাঁরকে ফের বাহিনীতে 
অন্তর্তুস্ত করার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিলেন । ক তখন প্রতিরক্ষ। মন্ত্রণালয়ের 
একজন পদস্থ কর্মচীরী । শেখ মুজিব তীকে ডেকে একদিন ফিরে-আসা অফিসার- 
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দের একটি তালিকা দিলেন । ক দেখলেন তালিকায় অনেকের নামের পাশে 
“আর” এবং “ভি' লেখা । তিনি এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে শেখ মুজিব বললেন, “ডি 
মানে ডভিসমিস্ড্‌* এবং “আর' মানে রিলিজড. ব] রিটায়ারড্‌ |” 

ক মৃদ্ধু আপত্তি জানিয়ে বললেন, “এভাবে কর! বোধহয় ঠিক হবে না, স্যার । 
প্রত্যেকের চার্জ লিখে তারপর ব্যবস্থা নিতে হবে ।' 

“এভাবে লিখলেই চলবে ।” বললেন শেখ মুজিব । 

“স্যার, বিনীতভাবে বললেন ক, “আমরা পরামর্শ দিয়ে যাব | এ জন্যই আমরা 
বেতন পাচ্ছি । পরামর্শ নেওয়া না-নেওয়া আপনার ব্যাঁপার, স্যার |? 

১৭৯, শেখ মুজিবের সময় বাঁজেট পাদ করা৷ হবে | বাঁজেটে আমির জন্য 
বেশ মোটা অঙ্কের টাকা ধর হয়েছিল । এ ব্যাপারে অর্থমন্ত্রণালয়ের একজন 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী মূছ আপত্তি জানিয়ে বললেন, “ম্যার, এর বোধহয় প্রয়োজন 
নেই। বরং এদের তোষণ কবলে ভবিষ্যতে বিপদ হতে পারে । শেখ মুজিব মৃদ্ 
হেসে বললেন, “এর দরকার আছে । আর তোমরা য1 ভাবছ তা আমি থাকতে, 
হবে না । সব-কিছু আমার কনট্টোলে ।, 

১৮০, ১৯৭২-৭৩ এর ঘটনা | সেনাবাহিনীর চীফ অফ স্টাফ তখনও একজন 
কর্নেল। তাঁর এডি সি একদিন, প্রতিরক্ষা সচিবের দফতরে ফোন করলেন । পি এ 
ফোন ধরলে বললেন, “সচিবকে বলুন চীফ অফ স্টাফ কথা৷ বলবেন ।” পি এ 
লাইন দিলেন সচিবকে । এ ডি সি সচিবকেও একই কথা বললেন । সচিব 
ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আপনার স্পর্ধা দেখে আমি অবাক হচ্ছি । আমাকে ফোন 
ধরে থাকতে বলছেন । আপনার চীফ অফ স্টাফকে বলুন লাইনে থাকতে |” ব'লে 
তিনি ফোন রেখে দিলেন । 

এ ঘটনা বিরৃত হয়ে পৌঁছয় শেখ সাহেবের কানে। তিনি প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রণালয়ে আবার ফোন করে বললেন, “কী সব ঝামেল। নাকি হচ্ছে । এসব 
কমিউনিকেশন গ্যাপ মিটিয়ে ফেলো ।' 

১৮১. ক তখন প্রতিরক্ষ! মন্ত্রণালয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী । শেখ 
মুজিব একদিন তাঁকে ফোন করে বললেন, “সেনাবাহিনীর সঙ্গে নাকি তোমাদের 
কমিউনিকেশন গ্যাপ হচ্ছে । তুমি একটু ক্যাপ্টনমেণ্টে গিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে 
ফেলো।' 

সভ্যদেশের নিয়ম অনুযায়ী সেন।-প্রধানদেরই তীর কাছে আসার কথা । কারণ, 
পদমর্যাদায় তিনি তাঁদের ওপরে । কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তাই তিনি কৌশলে, 
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কাজটি করতে চাইলেন । এক বাহিনীর প্রধান যাঁর সঙ্গে তার খানিকটা ভালো 
চেনাশোনা ছিল, তাকে ফোন করে ক বললেন, “আমি আপনা র*ইউনিট পরি- 
দর্শনে আসব। আপনি অন্ঠান্ত চীফদেরও থাকতে বলবেন । গেলেন তিনি 
সেনানিবাসে | যে সেনানায়ককে ফোন করেছিলেন তিনিও তাকে সম্মানের সঙ্গে 
অভ্যর্থন। জানালেন । 

এরপর ক সবার সঙ্গে আলাপ করছেন । দেখলেন একজন সেনানায়ক [ পদ- 
মর্যাদায় কর্নেল ] খুব তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বসে আছেন । ক বললেন তাকে, “কি 
ব্যাপার, আমাঁকে চিনতে পারছেন না? আমি তো আপনাঁকে চিনেছি। আমি 
যখন...অতিরিক্ত জেলাশীসক তখন আপনি সেখানে ই পি আর-এর ক্যাপ্টেন 
ছিলেন না?” কর্নেল তখন অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, “না, না, আপনাকে চিনতে 
পেরেছি।' ইত্যাদি । 

এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক-এর মন্তব্য-_প্রথম থেকে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে 
তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা এদের সবার মধ্যে ছিল। তবে ছু-একজন ব্যতিক্রমও 
ছিলেন । -_[ এখন অবসরপ্রাপ্ত ; তখন একটি বাহিনীর প্রধান ছিলেন | আমার 
অফিসে ঢোকার আগে মাথার টুপিট। খুলে রাখতেন । কারণ, টুপি থাকলে আমাকে 
স্যালুট দিতে হয় । জিয়াউর রহমান সম্মানের সঙ্গেই ঢুকতেন তবে সামরিক 
অভিবাদন না ক'রে, আধা সামপিক ভঙ্গীতে অভিবাদন জানাঁতেন ।' 

১৮২. স্বাধীনতার পর পর। যশোর থেকে বিমানের একটি ফ্লাইট নিয়ে 
রওয়ানা হবেন ক। সেই একই প্লেনে যাবেন যশোর সেনানিবাসের কমাগ্ডীর, 
একজন ব্রিগেডিয়ার । তার সঙ্গে আছে তার দশ-এগারো বছরের একটি ছেলে । 
ব্রিগেডিয়ার ছেলের টিকিট করেননি | বিমান বন্দরের কর্মীর! এতে আপত্তি জানায় । 
পাইলট হিসেবে ক-কেও জানানো হয় । তিনিও আপত্তি তোলেন । ব্রিগেডিয়ার 
কারো কথায় কর্ণপাত করেলনই না বরং সবাইকে গালি-গাঁলাজ করে প্লেনে উঠলেন | 

ঢাকা বিমান বন্দরে নীমল প্লেন | বিমান থেকে বেরিয়ে ব্রিগেডিয়ার আস্ফালন 
করে বললেন, “সেই বাস্টার্ড ক্যাপ্টেন কোথায় যে আমার কথার ওপর কথা৷ বলে ? 
ক এগিয়ে এলেন সামনে । ব্রিগেডিয়ার বললেন, “তুমি জান আমি কে? আমি 
এখনই ওসমানীর কাছে তোমার ব্যাপারে অভিযোগ জানাব ।' 

ওসমানী ছিলেন বিমাঁন ও পর্যটন বিষয়ক মন্ত্রী । ব্রিগেডিয়ার ওসমানীর নাম 
করা সত্বেও ক নিরুত্তীপ কে বললেন, “শুধু জেনারেল ওসমানী কেন? আপনি 
প্রধানমন্ত্রীকেও বলতে পারেন ।" 
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এধরনের নিরুত্তাপ ক শুনে ব্রিগেডিয়াব ভড়কে গেলেন । ক শান্তভাবে চলে 
গেলেন টারম্যাকের বাইরে | ব্রিগেডিয়ার জানতেন ন1 যে ক একজন মুক্তিযোদ্া, 
যিনি বীরত্বের জন্য পদকপ্রাপ্ত । শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গেও 
তার আছে স্ব-সম্পর্ক | টারম্যাক ছেড়ে যাবার সময়ই কেউ হয়তো ব্রিগেডিয়ারকে 
এ তথ্য দিয়ে থাকবেন | কারণ, এরপর বিমান বন্দরের বাইরে আবার ক-এর 
সঙ্গে দেখ! হওয়াঁর পর ব্রিগেভিয়ার তাঁকে নবম স্থুরে বললেন, “কিছু মনে করবেন 
না। এসময় একটু রাগারাগি করে ফেলেছি।” তারপর ক-কে জোর কবে 
ব্রিগেডিয়ার নিয়ে গেলেন তার বাঁসাঁয় এক পেয়ালা! চা খাওয়ানোর জন্য | 

১৮৩. ১৯৭৪ সাঁল। এক প্রথিতযশ। চক্ষু চিকিৎসক ছিলেন রেডক্রসের সঙ্গে 
জড়িত। রক্ষীবাহিনীর আঞ্চলিক কমাগ্ডার তার কাছে কিছু কম্বল চেয়েছিল । 
তিনি দেননি । ফলে তীকে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে প্রহার করা হল। এ 
কথা জানাজানি হলে এবং এঁ এলাকায় অসন্তোষ দেখা! দিলে তদন্তে আদেশ হল। 
কিন্ত কারো বিরুদ্ধে শাস্তিযলক কোন ব্যবস্থা নেওয়া হল না। কিছুদিন পর, এক 
ধরনের সমঝোতার ব্যবস্থা করা হল দু'পক্ষের মধ্যে । রক্ষীবাহিনীর তরফ থেকে 
বল। হল, ভুল হয়েছে, ডাক্তার সাহেব যেন সব-কিছু ক্ষমাত্ন্দর চোখে দেখেন । 

১৮৪. ১৯৭৫ সালের প্রথম দিককার ঘটনা চোরাঁকারবারীদের নির্মূল করাঁব 
জন্য ডাকা হল সেনাবাহিনীকে | তাদের নিল অভিযানে যে আসল চোরা- 
কারবারীরা নির্মূল হতে লাগল তা নয়। যেমন, একদিন-_-শহর থেকে খানিকটা 
দূরে দু'জন প্রভাবশালী মারোয়াড়ীর মৃতদেহ পাওয়া গেল। অন্যান্য কয়েকটি 
জায়গায়ও একই ঘটনা ঘটল । হৈচৈ পড়ে গেল চারিদিকে । শেখ মুজিব, খালেদ 
মোশাররফ সহ একজন সেনাঁপতিকে পাঠালেন এ এলাকায় তদন্ত করতে | মিটিং 
হল স্থানীয় সাঁকিট হাউসে । এক পর্যায়ে সেনাপতি বললেন এ জেলার এস পি- 
কে, “কিসের এস পি হয়েছেন, কিছু জীনেন না” তিনি ইঙ্গিত করতে চাচ্ছিলেন 
যে পুলিশরাই এসবের সঙ্গে জড়িত, যদিও সাধারণ লোকের জানতেন ঘটনা 
বিপরীত | এস পি উত্তরে বললেন, “থাকি কি শুধু পুলিশই পরে। অন্যান্য এজেন্সীর 
লোকজনদের পোশাকের রংও তো খাঁকি।” সেনাঁপতি তাড়াতাড়ি কথার মোড় 
ঘোঁরাবার জন্য বললেন, “আপনারা কেবল আজেবাজে কথাবার্তাই বলতে পারেন ।' 
ইত্যাদি । 

১৮৫, অনেকে মন্তব্য করেছেন, যে, সেনাবাহিনীর ১৯৭২ সাল থেকেই 
নিজেদের ভেবেছে আইনের উর্ধেবে। এবং বিভিন্নভাবে তা! প্রমাণিতও হয়েছে । 
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মনত্রীরাও তাদের তোষামোদ করতেন । এরকম অনেক ঘটনার মধ্যে একটি ঘটন। 
বণিত হল নীচে । ঘটনাটি ঘটেছিল একটি জেলা শহরে । 

শেখ মুজিব নিহত হওয়ার কয়েকদিন আগের ঘটনা । সেনাবাহিনীর কয়েক- 
জন, স্থানীয় এক চেয়ারম্যানকে প্রায় বিনা কারণে পুকুরে চোবাল। হৈচৈ পড়ে 
গেল চারদিকে । ঢাঁকা থেকে সরেজমিনে তদন্ত করতে এলেন স্বরাষমন্ত্রী মনস্থুর 
আলী। সাঁকিট হাউসে স্থানীয় লোকজন, এম পি, ও অফিসারদের নিয়ে বৈঠক 
বসেছে । দেখা গেল ঘরে একটি টেপ রেকর্ডার চলছে । কেউ এটাকে তেমন 
গুরুত্ব দেয়নি। সভা শেষ । তখন অনেকের খেয়াল হল [ পুলিশ অফিসারদেরও] 
টেপটির কথা। কিন্ত সেটি আর খুঁজে পাওয়া গেল ন]। 

সেদিন বিকেলে মনস্থর আলী ফিরে যাঁবেন । উপস্থিত হয়েছেন হ্যালিপ্যাডে। 
সঙ্গে স্থানীয় কর্মকর্তারা এবং সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসার । তিনি তাঁদের 
সামনে এস.পি ও ডি সি-কে লক্ষ্য করে বললেন, “আপনারা কোন কাজের ন। 
লোকজনকে হ্যারাঁস কর! হচ্ছে আর আপনার] বসে আছেন ।, 

১৮৬. স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ক ছিলেন একটি জেলার ডি সি। ১৯৭১ 
সালের ১২ ডিসেম্বর তিনি শহর ত্যাগ ক'রে একজনের গাঁড়িতে করে চষা ক্ষেতের 
তেতর দিয়ে পৌঁছলেন একটি নিরাঁপদ গ্রামে । শহরে তখন বিহাঁরীর! রাস্তায় 
রাস্তায় ব্যারিকেড দিচ্ছে বাঁডীলীদের আটক করার জন্য । পাকিস্তানী সেনারা 
গুলি ছুঁড়ছে এলোমেলো | ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হল | 

এর কয়েকদিন পর, ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি জীপ এসে পে ছলো গ্রামে 
যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন ক। জীপটি পাঠানো হয়েছে ক-কে শহরে নিয়ে 
যাওয়ার জন্তে । জীপে করে ক গেলেন ওয়াঁপদ রেস্ট হাঁউসে | সেখানে অবস্থান 
করছিলেন একজন ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার । তিনি ক-কে অনুরোধ জানালেন 
শহরের ভার গ্রহণের জন্য এবং আশ্বাস দিলেন এ বলে যে, ক যে সাহাধ্যই 
চাইবেন তাঁর কাছে, তা পাবেন । এর খাঁনিক পর এলেন একজন ভারতীয় মেজর 
জেনীরেল। তিনি যথাযথ সৌজন্য প্রদর্শন -করে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 
“আপনার হাতে আমি ব্রিগেডিয়ারকে সোপর্দ করে যাচ্ছি ।' 

এ পরিপ্রেক্ষিতে ক-এর মন্তব্য-_'সত্যি বলতে কি তখনই আমার সামনে স্পষ্ট 
হয়ে উঠল পার্লাষেণ্টারি ব্যবস্থায় [ভারত] এবং পামরিক শাসন ব্যবস্থায় 
1 পাকিস্তান ] সামরিক-বেসাঁমরিক সম্পর্ক কেমন হয় |, 

১৮৭, ক যে-এলাঁকার ডি সি সে-এলাঁকায় অবস্থান করছিলেন সেনাবাহিনী 


২৩৪ প্রশাননের অন্বরমহল : বাংলাদেশ 


সহ একজন ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার | তিনি মাঝে মাঝে হামবড়া ভাব নিয়ে 
আঁসতেন ক-এর অফিসে এবং নান! ব্যাপারে তাদের সম্পর্কও তিক্ত হয়ে উঠছিল । 

একদিন ক তাঁর অফিসে বসে কাঁজ করছেন | এমন সময় অনুরূপ ভাব নিয়ে 
ব্রিগেডিয়ার ঢুকলেন তার অফিসে । ক তার দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, 
“ব্রিগেডিয়ার, যখন চব্বিশ পরগনার ডি সি-র রুমে ঢোকেন তখন অনুমতি নিয়ে 
ঢোকেন এবং স্যালুট করে তাঁকে সম্মান জানান | এখানে সে নিয়মের হেরফের 
হচ্ছে কেন? ভবিষ্যতে যেন এরকম আর না হয় ।' 

ব্রিগেডিয়ার ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন এবং একটি কথাও ন1 বলে অফিস ত্যাগ' 
করলেন । 


তথ্যপপ্জী : 

১. শেখ মুজিবের মানবিক উষ্ণতার স্থযোগ নিয়ে অনেক পাজাকার পার পেয়ে 
গেছেন । এর কিছু উদাহবণ পাওয়া যাবে খতিবের গ্রন্থে । তার একটি 
মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য-_ 

৭35 09105 1170 (0 50106 0116 1)6 19 06116 01018150 €০ 0109 ০0৬৩: 
$/1)61101106 10810110- 4৯১1০ 00091010, 77%0 27116414779 ? 
( এরপর শুধু ৮0119 ? ) ৬1095, [9611)1, 1981, 0. 128, 

২. ১৯৫৭ সালে, মুজিব একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন । দেখুন £/-42, 
968০0100 9659101)) 1957, 0, 34, 

৩. এর বিপরীতে কুখ্যাত 'কোলাবরেটর'দের তিনি শাস্তি দেননি । 14/1 ? 
00, 126-30. 

৪. এ সময় পুলিশরা প্রায়ই অভিযোগ করতেন যে, আইনশৃংখলাভঙ্গকারী 
কাউকে গ্রেফতার কবলে প্রভাবশালী মহল থেকে বল হত তাদের ছেড়ে 
দিতে | রেজোয়ান সির্দিকী, কথামালার রাঁজনীতি, নওরোজ কিতাবিস্তান” 
ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ ৩৩। 


৫. এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন__ 
9590 /১0521 705810, 41050185705 17 005 01011658928 18111 


11895 £ 79109016090? 15:001010 11100110899 1) 38108180691), & 


১০০ 


৯১, 


১২. 
১৩. 


১৯৪, 


বাংলাদেশ : পার্লামেন্টারি শান ২৩৪ 


[79106101559 00 20 11)061779010119,] (00061010092 2 (176 
ব০62]1 105010015 ০01 45191) 9/9৫195, 09190005309 3810-1 250, 
1986. ৰ 

রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ব্যবসার প্রসারের অনেক বিবরণ পাওয়া যাঁবে 
এঁ সময়কার সাময়িক পত্রে (যেমন, দৈনিক বাংলা, ৩১.৩.১৯৭৪)। তবে 
অর্থমন্ত্রী হিসেবে তাঁজুদ্দিন এসবের উর্ধে ছিলেন যে কারণে আমলার! 
তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। 1/%)1 2, পৃ ১৩৫। 

অনেক সন্দেহজনক ব্যক্তিকে তিনি নিয়োগ করেছিলেন উঁচু পদে, এ. 
পৃ. ১২৯-৩০ | এই মহীন্ুভবতা যদি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্ঠান্য 
রাজনৈতিক দলের প্রতি তিনি দেখাতেন তা'হলে দেশের জন্য হত তা 
মঙ্গলময়। বেলাল মোহাম্মদ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, ফুলদল 
প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩; পৃ" ১০৬ | 

এ বিষয়ে পর্যালোচনার জন্য দেখুন, আবছুল মোহাইমেন, বাংলাদেশের 
রাঁজনীতিতে আওয়ামী লীগ, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, ১৯৮৪, 
পৃ. ৮-১১ | 

এ বিষয়ে দেখুন প্রখ্যাত সাংবাদিক জঙ্র হোসেন চৌধুরীর মতামত | 
দরবার-ই-জন্র, পৃ. ২০২। 

এ বিষয়ে বিভিন্ন মন্তব্য ও পর্যালোচনার জন্য দেখুন, বদরুদ্দীন উমর, 
বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক, পৃ. ১৪ ; আবদুল 
মোহাঁইমেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ, পৃ. ৪; রেজোয়াঁন 
সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পু ৮০। 

বিদেশী অর্থ আত্মসাৎ করার সম্পর্কে দেখুন মোহাইমেনের উপরোক্ত গ্রন্থ, 
পৃ. ১৮। জঙ্র হৌসেন চৌধুরীর মতে, মুজিব-পরবর্তা শীসনামলে এর 
পরিমাণ বুদ্ধি পেয়েছিল কয়েকগুণ । দরবার-ই-জন্থর, পৃ. ২০৯। 
সিরাজউদ্দিন আহমদের প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ, পৃ. ৪৫ । 

এ ধরনের এবং আমলাদের ঝুকি নিয়ে জীবনযাপনের বিবরণের জঙ্ 
দেখুন, কাজী শামস্থজ্জামান, আমরা স্বাধীন হলাম, মুক্তধারা, ঢাকা, 
১৯৮৬, পৃ. ৯৭, ১৪৯। পঞ্চাশ বছর, পৃ. ৭৩৯-৪৩ | 

মুক্তিযুদ্ধে যৌগ দেওয়ার জগ্য পুরস্কার হিসেবে মুজিবনগরের অনেক কর্ম- 
চারী চেয়েছিলেন প্রমৌশন, সিনিয়রটি এবং তা পেয়েছিলেন। অল্প 


২৩৬ 


১৫. 


১৬, 
১৭, 


১৮, 


১৪১, 


২১, 
২২, 
২৩, 


২৪. 


প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশ 


কয়েকজন এ ধবনের পুরস্কার" প্রত্যাখ্যান করেছিলেন | দেখুন, বেলাল 
মোহাম্মদ, প্রাণ্তক্ত, পৃ. ২২৭। 

এ পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রণিধাঁনযোগ্য-_ 

4৬105 136175911 00001 09101051106 00 (16 01511 9911০ ০1 
[১8115021) 00110101190 (0 561৬০ 0116 [১81015181 000৬০111701) 
00:1116 [106 11091901010 90105812200 90112 01 01151) 8৬০] 
8.0%817050 (00177591565. ৮৪ ৬10) 2. 16৬ 95020010115 (1)6% 
[96811)60 11611 1005 8061 11051801012, 200 50106 ৬/1)0 180 
৮০1) 909০0191 9৬০1 £0]) (116 79910151021) 0০0৮6110106101 6৮01) 
08079 00 ০০০০০% 106 10031010105 [011 ৮1101) 1176% ০0110 
11010061106 00110165, 1770%/ 59105101569 10905 ০010 ০02 2110100509৫ 
[0০ ০701915 ৬/1011 57101) 21 01005 785 19 17)6300011081016-, 
1৫487702083. 

সিরাজুল ইসলাম চোধুবী, আশীর দশকে বাংলাদেশের সমীজ, পৃ. ৬৩। 
স্বাধীনতার পর এক সপ্তাহ লোকজনের ব্যবহার ছিল ফেরেশতার মতো | 
এমনকি সমাজবিরোধীবাঁও নিজেদের বিরত রেখেছিল সমাজবিরোঁধী কার্য- 
কলাপ থেকে | পঞ্চাশ বছব, পৃ. ৭৫৭-৫৮ | 

১৯৭২ সালে যেসব শরণার্থী ফিরে এসেছিলেন তাঁদের সম্পর্কে আলোচনার 
জন্য দেখুন কামরুদ্দিন আহমদ, স্বাধীন বাঁংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর 
[ এরপর উল্লিখিত হবে অভ্যুদয় ], পৃ. ৯৭-৯৮ | 

এ বিষয়ে একটি ঘটনার বিবরণের জন্য দেখুন, পঞ্চাশ বছর, পৃ. ৭৮০-৮১ | 
এ পরিপ্রেক্ষিতে লগ্ডনের 7776 77765 পত্রিকা মন্তব্য করেছিল [ ৯. ৩. 
১৯৭৩]: এ 8.9 80179010116 01 ৪ 10118015 018 110 171259 $5106- 
81109 859811251 7311)8115 60০01 [01809 ৮/1)01) 110091091706106 ০081216 
10 [09021)061 1971, 


স্বাধীনতার পর বিহারীদের অবস্থা সম্পর্কে দেখুন, অভ্যুদয়, পৃ. ১১৮। 

এঁ, পূ. ১৫৫ । 

কাজী নুরুজ্জামান, প্রাণ্ুক্ত, পৃ. ১৯। কাদের সির্দিকী, স্বাধীনতা ৭১, 
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৬, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩১৪, ৩৫৭-৫৯। 

এ পরিপ্রেক্ষিতে উদাহরণস্বরূপ মেজর জলিলের সমীজতন্ত্রী. থেকে মৌল- 


২৫. 


২৬. 


২৭, 


৩১, 


৩২, 
৩৩, 
৩৪, 


৩৫, 


বাংলাদেশ : পাঁলামেন্টারি শাসন ২৩৭ 


বাদীতে পরিণত হওয়ার সম্পর্কে সিরাজুল ইসলীম চৌধুরীর পর্যালোচনা 
দেখুন, আশির দশকে বাংলাদেশের সমাজ, পৃ. ৫১-৫৩ | 

অজানা বার মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে দেখুন, কাদের সিদ্দিকীর প্রাগুক্ত গ্রন্থ, 
পৃ. ১০০-৬০, ৩৪৮, ৩৫৮ | 

রাজনীতিকদের দুর্নীতি নিয়ে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখা 
হয়েছে । উদাহরণ হিসেবে, দৈনিক বাংলা, ২৪ ও ৩১ মার্চ, ১৯৭৪ । 
মওলানা ভাসাঁনী ১৯৭১ সাল-পরবর্তী আওয়ামী লীগকে ১৯৪৭-পরব্তী 
মুসলিম লীগের সঙ্গে তুলনা করে লুটেরা হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন | 
ভাসানী, পূ. ৪০৮, ৪২৩-২৪ | 

শীমন্থল হুদ চৌণুরী, প্রীগুক্ত, পু. ২৬৮। বদরুদ্দিন উমর, বাংলাদেশে 
বুর্জোয়। রাজনীতির চালচিত্র, ও. জে পাবলিশিং হাউস. ঢাকা, ১৯৮২, পু. 
১৫৪ | দরবার-ই-জনুর, পর. ১৬। 

অভয়, পূ. ১৬২ । 

শামনস্থল হুদা চৌপুরী ও কাদের সিদ্দিকা'র প্রাগুক্ত গ্রন্থদ্য়, পৃ. [ যথাক্রমে ] 
২৫৪, ৩২১ । 

রাজাকারদের প্রতি শেখ মুজিবও যথেষ্ট সদয় ব্যবহার করেছেন । শামস্থল 
হুদ] চৌপুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪ | 

শেখ মুজিবের হত্য৷ সম্পর্কে উমরের পর্যালোচনার জন্য দেখুন তার উপরোক্ত 
গ্রন্থ, পৃ. ১৭০ | 

বেলাল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পূ. ২৪৪-৪৫ ও দরবার ই জহুর, পৃ. ১১৬ | 
রংপুরে ক্ষুধার্ত মানুষের আন্দোলন, আমাদের কথা, ১৯. ৪. ১৯৭৪ | 
পঞ্চাশ বছর, পৃ. ৭৭৫-৭৮ | 

রক্ষীবাঁহিনীর অত্যাচার সম্পর্কে উদাহরণস্বরূপ দেখুন, দৈনিক বাংলা, ১৯ 
জুন ও ১৩ অক্টোবর ১৯৭৩ । অভ্যুদয়, পৃ. ১৬৫। 


পঞ্চম অধ্যায় 
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১৫ সাধারণ প্রশাসন 


পামরিক শীসকরা বলতে ভালোবাঁসেন যে, বেসাঁমবিক প্রশীসন থেকে তাদের 
নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনের মান উচ্চতর | এ ধরনেব দাঁবিব কারণ অবশ্ঠ তাঁবা দেখান 
না। পাশ্চাত্যের অনেক লেখকও এ ধীবণা সমর্থন করেন | কিন্তু, সামরিক 
শাসকরা কী ধবনের লোক পছন্দ কবেন, সে দিকে কিঞ্চিত দৃকৃপাত কবলে, 
স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বাংলাদেশের মতো দেশে আব যাই হোক, প্রশাসনিক 
কর্মদক্ষতা! প্রতিষ্ঠা করা সামরিক শাঁসকদেব মুখ্য উদ্দেশ্ঠ নয় । যেমন, সামবিক 
শাসক এমন একজনকে প্রেসিডেণ্ট নিয়োগ কবেন যিনি বাধ্য কবেন একজন 
আমলাঁকে বিভিন্ন ফাইলের বিষয় অগ্রিম মুখস্থ করতে । কারণ, আলোঁচনাঁক।লে 
ফাইল দেখা তিনি পছন্দ কবেন না । ফলে, সেই অফিপাবকে প্রতিদিন বিভিন্ন 
বিষয়ের ফাঁইলের বক্তব্য মুখস্থ রাঁথতে হত [নকৃশা ১৮৮]। সামরিক 
শাসক এমন একজনকে ভাইস প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করেন, যিনি নিরীহ লোকদেব 
রক্ষার দায়িত্ব নির্লজ্জভাবে বিস্বত হন। নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকাব জন্ত, 
গোয়েন্বা বিভাগের লোকজন এদের নাঁজেহাল করছিল [নকৃশা ১৮৯]। এই 
একই ব্যক্তি তাঁর রাজনৈতিক সহযোগীর মহিল! অপহরণ-কারী পুত্রকে রক্ষা করতে 
এগিয়ে আসেন । যদিও তাঁতে তিনি ব্যর্থ হন [নকৃশী ১৯০ ]| একজন মন্ত্রী 
অন্নুধাবন করতে ব্যর্থ হন যে, অপ্রয়োজনে তীর অফিস ঘর বড় করার কারণে, 
ব্যক্তিগত সচিবের ঘর ছোট করছেন এবং সেই আচরণ কতটা গ্রাম্য [ নকৃশা- 
১৯১ ]। শীলীনতাবৌধ সম্পূর্ণ বিসর্জন দেন এক আল-বদর নেতা যিনি মন্ত্রীর 
জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে প্রথম দিন প্রবেশ করেই দুর্গন্ধনীশক দ্রব্য ছড়ান, কারণ তার 
ূর্বন্রী ছিলেন বিধর্মী [ নকৃশা ১৯১ক ]| একজন মন্ত্রী যিনি আবার সামরিক 
বাহিনীর অফিপার, মন্ত্রণালয়ের সচিবকে বদলি করে এমন একজনকে সচিব করে 
আনতে চাঁন যিনি একজন সামরিক অফিসার ও দুর্নীতিবাজ [ নকৃশা! ১৯২ ]| এ 
ধরনের ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত প্রশাসন যে কী হতে পাঁরে তা সহজেই অনুমেয় । 
এ ধরনের প্রশাসন যে দেশকে একেবাঁরে রসাঁতলে নিয়ে যেতে পারেনি তার কারণ, 
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বেসামরিক কিছু সৎ ও দৃঢ়চেতা আমলা পেশাগত উৎকর্ষ ও জনস্বার্থ অন্ধু্ 
রাখার চেষ্টা করেন এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ সামরিক শাসকের সঙ্গে মাঝে 
মাঝে যোগাযোগ করে সফলও পান [ নকৃশা ১৯০ ও ১৯২ ]। 

সামরিক ব্যক্তিবর্গ যখন বেসামরিক রাজনীতিবিদদের অস্ত্রের জোরে হটিয়ে 
প্রশীসনের ভার গ্রহণ করেন তখন উচ্চকঠে বলেন, ত্রীরা এসেছেন প্রশাসনের 
উন্নয়ন ও রাজনীতিকে শুদ্ধ করতে । এরং যাঁরা সামরিক শাসকদের প্রাথমিক 
কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করেছেন তীরা জানেন যে, সামরিক শাঁসকর! ক্ষমতাঁয় এসেই 
প্রথমেই কিছু বরখাস্ত / বদলি করেন । কিছু ব্যক্তিকে প্রমোশন দেন | এ ক্ষেত্রে 
দেখা যায়, সর্বোচ্চ সামরিক প্রশাসকও দ্বিধা করেন না একজন এস ডি ও-র 
বদলি রদ করতে [নকৃশী ১৯৩ ]। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বদলি। 
পোষ্টিং-এর ব্যাপারে মৃদু প্রতিবাদ করলে প্রতিবাদকারীই বদলি হয়ে যান কম 
গুরুত্বপূর্ণ পদে [ নকৃশা ১৯৪]। ই পি সি এস-দের প্রমোশনের্ভিত্তি হওয়া 
উচিত লিখিত পরীক্ষা-.. ক্যাবিনেট দ্বারা অনুমোদিত, সচিবের আইনান্ছগ এই 
ক্পারিশ প্রত্যাধ্যান করেন প্রেসিডেপ্ট, কারণ আসন্ন নির্বাচনে* তিনি এ ক্যাডার- 
ভুক্ত আমলাদের ব্যবহীর করতে চেয়েছিলেন [ নকৃশা ১৯৫ ]। 

সামরিক শাঁসককে যে বেসরকারী আমলা তুষ্ট রাঁখতে পারেন, তিনিই পারেন 
প্রশাসনকে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করতে [ নকৃশী ১৯৬ ] যেমন, তিনিই 
পারেন একই সঙ্গে সচিব ও বিচারপতির মর্যাদায় থাকতে যা এক অচিন্তনীয় 
ব্যাপার [ নকৃশী ১৯৭ ]| এর বিপরীতে আছেন, জনস্বার্থ ব্রতী আমলারা যাঁরা 
তোষামোদ করতে চান না সামরিক কর্তাদের | টেলিভিশনে« সামরিক প্রশীসনের 
গুণকীর্তন করার অলিখিত নিয়মও হয়তো তাঁর! পারেন উপেক্ষা করতে [ নকৃশা 
১৯৮ ]। আরো লোভনীয় পদের প্রলোভন দেওয়া! সত্বেও পদত্যাগ করতে পারেন 
হঠাৎ বদলির প্রতিবাদে [ নকৃশা ১৯৯ ]। 

সরকারীভাবে পশ্চিম এশিয়ায় ভাগ্যান্বেষণে পাড়ি দিয়েছেন অনেকে, অনেক 
ক্ষেত্রে-প্রায় সর্বস্ব খুইয়ে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্টে অর্থসংগ্রহের জন্য তাঁদের থেকে 
অন্তায্যভাঁবে অর্থ সংগ্রহে সামরিক শীসকর। লঙ্জা পান না৷ [নকৃশা ২০০ ]। 
যখন কোন সৎ আমলা এ ধরনের অর্থ সংগ্রহে বাঁধা দেন [ যেমন স্থবিধাজনক শর্তে 
উন্নতমানের যন্ত্রপাতি পূর্ব ইউরোপ থেকে সংগ্রহ না ক'রে অপেক্ষাকৃত নিয়মীনের 
যন্ত্র ছরূহ শর্তে পূর্ব এশিয়। থেকে সংগ্রহ করার সিদ্ধান্তে], তখন সামরিক অধিকর্তা 
কলকঝা! আমদানী সংক্রান্ত পুরে। প্রকল্পটিই স্থগিত রাঁখেন [ নকৃশা ২০১ ]। 


২৪০ প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশ 


সহানৃভূতি ও নিয়ন্ত্রণ--এ ছুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য একজন 
বিবেকবান আমলাঁকে সবসময়েই চেষ্ট। চালিয়ে যেতে হয়। তার ক্ষমত। এত 
বিস্তৃত এবং কোঁন কাঁজ সঠিক বা বেঠিক তার ব্যাখ্যা এত স্থিতিস্থাপক 6188610 
যে, “কর্তব্যকর্'ও অনেক সময় নিপীডনের মাধ্যম হতে পারে । পেশাগত উৎকর্ষ 
এবং জনস্বার্থের প্রতি নজরের কারণেই বোধহয় একজন আমল! প্রাক্তন এক 
মন্ত্রীকে আক্ষরিক অর্থেই কষ্ট দেন ন] কর্তব্যকর্মের দৌহাঁই তুলে । জেলবন্দী এই 
মন্ত্রী ক্ষমতায় থাকাকালীন, জেলবন্দীদের স্বযোগস্থবিধা হ্রাসের চেষ্টা করেছিলেন 
এবং তখন এই আমল! তার প্রতিবাঁদ করেছিলেন | মন্ত্রী এখন জেলে এসে সেই 
স্থযোগস্থবিধা দাবি কবছিলেন এবং সেই একই অফিসার তাকে নিয়মকানুন 
সদয়ভাবে প্রয়োগ করে সেসব সুবিধা দিয়েছিলে ন [ নকৃশী ২০২ ]| এই একই 
সহানুভূতির কারণে একজন ডি সি প্রত্যয়ের সঙ্গে জনৈক সামরিক অধিকর্তীকে 
বলতে পাবেন যে তাঁর নাজির দুর্নীতিবাজ নন ; সরকারী ছ্রচে বাঁধা আইনের 
বাইরে তীকে কাঁজ করতে হয়েছে এবং এর কারণ সামরিক বাহিনীর চিন্তাহীন 
হুকুম ( নকৃশা ২০৩)। সৎ একজন আমল] বিদ্যমান প্রশীসনের বিভিন্ন ক্রটি 
সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং এজন্যে যে তিনি ক্ষুব্ধ হন না, তা নয়। তিনি হতে 
পারেন সেই ডি সি-র মতো [ নকৃশা ২০৪ ] যিনি মনে মনে শ্রদ্ধা করেন বিপ্লবী 
নেতাদের, ধারা জীবনের অনেক কিছু ত্যাগ করে বিপ্লবের সাধন করে যাচ্ছেন 
ধাবা হয়তো! একদিন ক্ষমতাঁয় এসে উৎপাটন করবেন দুর্নীতি, ঢেলে সাজাবেন 
প্রশাসন । এই ডিসিই একদিন খবর পেলেন যে, একজন নিয়পদস্থ পুলিশ 
অফিসার প্রখ্যাত বামপন্থী এক বিপ্লবীকে ধ'রেও পরে তাঁকে পালাবার স্থযোগ 
করে দিয়েছেন । এই অফিসারের সুনাম কিছু ছিল না, বরং দুর্নাম ছিল অনেক। 
ডিসি কে সেই পুলিশ অফিসার পাঠিয়েছিলেন মিথ্যা রিপোর্ট এবং ডি সি-ও 
সমস্ত ঘটন। জেনে অনুমোদন করেছিলেন সে রিপোর্ট [ নকৃশী ২০৪ ]। 

সামরিক শাসনে একটি ভয় থাকে যে তারা আমলাদের বোধশক্তির সজীবতায় 
আঘাত করে সহানুভূতি ও নিয়ন্ত্রণের যে সুল্ম ভারসাম্য তা নষ্ট করে দিতে পারে । 
এটি হতে পারে বিভিন্ন কারণে, যেমন, সাঁমরিক-বেসাঁমরিক ব্যক্তিদের বেতন 
স্কেলের তারতম্য । বেসামরিক চাকরিতেও এ তারতম্য দৃষ্টিকটু ৷ কিন্তু সামরিক 
শাসকরা এ তারতম্য এত প্রকট করে তুলেছে (সামরিক -বেসীমরিক ) যে, এর 
কোন জবাঁব নেই। একজন সামান্য সামরিক অফিসার তার চেয়ে শিক্ষিত ও উচু 
পদে নিয়োজিত বেসামরিক আমলা থেকে বেশি বেতন / ভাতা পান । এ ধরনের, 
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ব্যাপার সৃষ্টি করে ব্যাপক নীতিভ্রংশতার । খানিকটা এ কারণেই বোধহয় একজন 
সচিব সৌজন্য দেখাতে ভুলে যান একজন মহিলাকে যিনি কয়েকদিন আগেও 
ছিলেন তার মন্ত্রী (সামরিক শীসক কর্তৃক নিযুক্ত )][ নকৃশী ২০৫]। এই একই 
কারণে দেখি, সরকারী সভায়, সচিব ও উপসচিব সব বিস্বৃত হয়ে গালিগালাজ” 
করছেন পরস্পরকে [ নকৃশা ২০৬ ]। 

নকশা 

১৮৮. ক বেশ-কিছুদিন এমন একজন প্রেসিডেণ্টের অধীনে কাজ করেছেন 
যিনি সামরিক আইনের অধীনে ছিলেন বেসামরিক প্রেসিডেন্ট । ক-এর ভাষায় 
__তীব কিছু কিছু আচরণ ছিল অদ্ভুত। প্রতিদিন সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসে হাঁজিব 
হতেন তার মূত্র পরীক্ষার জন্য । স্বাস্থ্যমন্ত্রী কীচেব পাত্রে মূত্র নিয়ে প্রেসিডেন্টকে 
ৃত্রের রঙ দেখিয়ে বলতেন, “চিন্তার কোন কারণ নেই স্যার ।' প্রতিদিন সকালে 
এটাই ছিল প্রথম সরকাঁবী কাজ । 

তাঁরপব প্রেসিডেন্ট বসতেন ফাইল নিয়ে। এ সময় আমি খুব টেনশনে 
ভ্ুগতাঁম। কারণ প্রেসিডেন্ট ফাইল নিয়ে আলোচনা করার সময় ফাঁইলেব দিকে 
তাকান! পছন্দ কবতেন না । আঁব ফাইল তো একটা-দুটে নয়, অনেক | ফলে, 
প্রতিদিন যেসব ফাইল তীব কাঁছে পেশ করা হবে সেসব ফাইলেব সারমর্শ আমাকে 
মুখস্থ কবতে হত। প্রেসিডেন্ট খুব খুশি হয়ে বলতেন, “তুমি সি এস পি হতে 
পেরেছ কারণ ছাত্র ছিলে তুমি ভালো আর তোমার স্মৃতিশক্তিও প্রথর। 
শুপু তাই নয়, অনেক সময় অতিথিদের সামনে আমাকে নিয়ে গর্ব করে বলতেন, 
'এই যে ক, অদ্ভুত এর স্বতিশক্তি। প্রতিদিন অজস্ন ফাইলের খুঁটিনাটি সে 
আমাকে ফাইল না দেখেই বলে দিতে পারে ।' 

১৮৯. সত্তর দশকের শেষ দিককার ঘটনা | এ বছর সেপ্টেম্বর মাসের শেষ 
দিকে প্রেসিডে্ট জিয়া ছুটি গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানকে জিজ্ঞেস করেন, তারা 
অস্বাভাবিক কিছু টের পাচ্ছেন কিনা | তারা উত্তরে জানালেন, না । এর কয়েক- 
দিন পর একটি ব্যর্থ অভ্যুর্থান হয় । জিয়! এদের দু'জনকে সরিয়ে দেন । 

এ সময় ক ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন পদস্থ কর্মচারী । একদিন 
সকাঁলে, খবর কাঁগজে পড়লেন, বঙ্গভবনে টেলিফোন লাইন কেটে দেবার একটি 
ষড়যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে এবং-_ ব্যাংকের সহকারী ম্যানেজার খ সহ কয়েকজন 
গ্রেফতার হয়েছেশ। 

ঘটনাটির কথ। ক তুলেই গিয়েছিলেন । কিন্তু কয়েকদিন পর, তীর পরিচিত 


৬৫১১৬ 
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একজন ত্ীঁকে জানালেন, তাঁর ভাগ্নে খ [যিনি আগে উল্লিখিত ব্যাংকের 
সহকারী ম্যানেজার ]-কে “বঙ্গভবন ষড়যন্ত্রের কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে, কিন্ত 
সে নির্দোষ । আসলে পূর্বে উল্লিখিত অভ্যুত্থানের ব্যাপারে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকাঁৰ 
জন্য এবং একজন ডি এস পি ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাবাঁর জন্য ঘটনাটি ঘটিয়েছিল । 
ক-এর হস্তক্ষেপের পর, পুরো ঘটনাটি জানা যায় এবং অভিযুক্তরা মুক্তি পাঁয়। 
ঘটনাঁটি ছিল এ রকম-_ 

একটি গোয়েন্দা সংস্থার এক ডি এস পি-ব চার বউ । তাদের সে বিভিন্ন কাবণে 
ব্যবহার করত । তার বতুর্থ বউ ছিল স্বন্দরী এবং তাব ও তাঁব স্বামীব একটি 
যৌথ ব্যাংক আযাকাউণ্ট ছিল ব্যাংকে | মাঁঝে মাঝে বোরখা পবে বউ আসত 
ব্যাংকে টাকা তুলতে । এভাবে কিছুদিন ব্যাংকে আসার পর একতরফা ভাবে 
সে প্রেমে পড়ে যায় ব্যাংকের সহকাঁকী ম্যানেজাব খ-এব | একদিন রাঁতে কথায় 
কথায় স্বামীকে সে বলেছিল, “ব্যাংকটি খুব ভালে । কোন অসুবিধা হয়নি । 
আরখ ভাই তো আছেন, সব সময় সাহায্য কবেন।” ডি এস পি স্বামী বউয়েব 
মনোভাব আচ করে প্রহার কবেছিল বউকে । সে সময় অক্টোবরের ব্যর্থ অভ্যুত্থান 
হয়েছে। ডি এস পি এ স্থযোগে 'কেস' সাঁজিয়ে খ-কে অভিযুক্ত কবে । এক টিলে 
সে দু'পাঁখি মারতে চেয়েছিল । 

থ যখন জেলে তখন তকণীটি খ-এর সঙ্গে দেখা কবে তাকে দশহাঁজার টাকা 
নিতে অনুরোধ জানায় । টাকাটা তার নিজের। টাকাটা, খ-কে সে বলে তাব 
স্বামী ডি এস পি কে ঘুষ দিতে। 

যা হোক, তদন্ত শেষে অভিযুক্তর। নির্দোষ বলে প্রমাণিত হয়। তাদের 
মুক্তির ফাইল [ কারণ, তাঁরা ডিটেনশনে ছিল ] ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি 
সাত্তারের কাছে যায়। তিনমাস তিনি ফাইলটি ধরে রাখেন । ক তখন তাঁর 
মন্ত্রীকে গিয়ে বলেন, “জোর জুলুমের একটা সীম! আছে । এটার বিহিত না হলে 
প্রতিবাদস্বরূপ চাঁকরি ছেড়ে দেব । তারপরের দিনই, ভাইস প্রেসিডেণ্ট ক-কে 
বললেন, “ঠিক আঁছে, ওদের ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিন |” কিন্ত দেই ফাইল আর 
ভাইস প্রেসিডেণ্ট পাঠাননি | 

১৯০, ক একটি জেলার ডি সি। খসে জেলার বি এন পি-র জেল। আহ্বায়ক। 
স্বাভাবিকভাবেই এ জেলায় তার ও পরিবারের প্রভাব অপ্রতিহত। একদিন খ” 
এর ছেলে একটি মেয়েকে অপহরণ করে নিজের বাধায় নিয়ে যায়। ক তখন 
ঢাকায় । স্ুতরাঁং জেল! প্রশাসনের কেউ কোন ব্যবস্থা নিল না বা নিতে সাহস 
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পেল না। ক ঢাকা থেকে ফিরে এসে গুণ আ্যাক্টে এ ছেলেকে গ্রেফতার করে 
জেলে পুরলেন। 

থ এবং অন্থান্ত কেন্দ্রীয় নেতারা [বি এন পি] ক-এর ওপর চাপ প্রয়োগ 
করেও কিছু করতে পারলেন না। তখন, তারা ঢাকায় আরো উচ্চপর্যায়ে তদবির 
শুরু করলেন । বি এন পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় ভাইস প্রেসিডেন্টের 
সভাপতিত্বে মৌখিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে-_- জেলার ভিসি এবং এস পি-কে 
'রিমুভ' করতে হবে । এ সিদ্ধান্ত পেশ কর] হল প্রেসিডেণ্ট জিয়ার কাছে। তিনি 
বললেন, “ঠিক আছে, দেখব 1” 

কিন্তু এ ব্যাপারে ডি সি এস পি-কে রিমুভ করা৷ তে দূরে থাকুক, তিনি তাঁদের 
মৌখিক কোন নির্দেশ দেননি বা অন্থুরোধও করেননি । 

১৯১, সত্তর দশকের শেষের দিকের ঘটনা । একজন মন্ত্রী, প্রথমদিন পুরোটা 
সময় ব্যয় করুলেন, তাঁর অফিসে কী ধরনের কাঁ্পেট, পর্দা, ফাঁনিচার হবে তা নিয়ে। 
এরপর তিনি ঠিক করলেন তাঁর ঘরের আয়তন বৃদ্ধি করতে হবে । তিনি দেখছেন, 
তীর অনেক সহকর্মীর [ মন্ত্রী ] ঘর তাঁর ঘরের থেকে বড়। আয়তনের এই পার্থক্য 
ছিল বড়জোর তিনফুট । এবং তাও ইচ্ছাকৃত নয়। কারণ, তখন হরহীমেশ। মন্ত্রী 
বদল হত। একেক সময় একেক জন একেক ঘরে বসতেন । যাহোক, এই তিনফুট 
বাড়াতে হলে তাঁর ও তাঁর ব্যক্তিগত সচিবের ঘরের দেওয়ালটি ভাঙতে হয়। তিনি 
তাই করেছিলেন । 

১৯১ ক. প্রেসিডেন্ট জিয়া একসময় এমন একজনকে মন্ত্রী করলেন যে স্বাধীনতা 
মুদ্ধের সময় ছিল আলবদরদের নায়ক এবং স্বাধীনতার পরপর বুদ্ধিজীবী হত্যার 
দায়ে তার বিরুদ্ধে ছলিয়৷ জারী করা হয়েছিল। 

নতুন মন্ত্রী, পুরনে। যে মন্ত্রীর বদলে এলেন, তিনি ছিলেন অন্য সম্প্রদায়ের | 
শপথ গ্রহণের পর নতুন মন্ত্রী যেদিন সচিবালয়ে তার ঘরে প্রথম এলেন তখন সঙ্গে 
নিয়ে এলেন দুর্গন্ধনাশক একটি ম্প্রে। নিজের ঘরে নিজের হাতেই ভালো করে স্প্রে 
করে নতুন মন্ত্রী বললেন, “আ৷ বীচলাম | মালডিন বসায় ঘরট। গন্ধ হয়েছিল । 

১৯২. প্রেসিডেন্ট জিয়ার সময় কিছুদিনের ভন্থয স্বাস্থ্যমন্ত্রী কর! হয় সেনা- 
বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এক কর্নেলকে যিনি ছিলেন ডাক্তার । মন্ত্রীর সচিবও 
ছিলেন ডাক্তার । ছু'জনেই ডাক্তার কিন্তু কেউ কাউকে পছন্দ করতেন না । মন্ত্রী 
একদিন সংস্থাপন সচিবকে ডেকে অন্থুরোধ করলেন সচিবকে বদলি করে দিতে । 
সংস্থাপন সচিব জানতে চাইলেন, কাঁকে তিনি সচিব হিসেবে পেতে চান ? মন্ত্রী 
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একজন যুগ্ধ সচিবের নাম করেন | এই যুগ্ম সচিব ছিলেন ব্রিগেডিয়ার এবং ঘুষ 
খাওয়ার ব্যাপারে তার বেশ দুর্নাম ছিল। তাছাড়া সচিব হওয়ার মতো 
সিনিয়রিটিও তার ছিল না। সংস্থাপন সচিব প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে এ বিষয়ে 
আলাপ করলেন এবং জানালেন তিনি এই প্রস্তাব সমর্থন করেন না । 

প্রেসিডেণ্ট বললেন, “এট! করবেন ন]।” 

“মন্ত্রী জানতে চাইলে ?' 

“বলবেন, প্রেসিডেণ্ট এট চান না ।' 

১৯৩, প্রেসিডে্ট জিয়ীব সময় ক ছিলেন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের একজন পদস্থ 
কর্মচারী | মন্ত্রণালয় থেকে একজন এস ভি ও-কে কটিনম।ফিক বদলির নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছিল । বদলির নির্দেশ পেয়ে এস ডি-ও ধবল মন্ত্রীকে এবং তাঁর 
মাধ্যমে প্রেসিডেন্টকে, যাঁতে তার বদলিব আদেশ রদ কর] হয়। প্রেসিডেন্ট ফোন 
করে বললেন ক-কে, “ও যেখানে আছে সেখানেই রেখে দিন ।" রাজী হলেন না৷ 
ক। পরে প্রেসিডেণ্ট নিজে অর্ডার দিয়ে বলিব সে আদেশ নাঁকচ করে দেন । 

১৯৪. জিয়ার সঙ্গে ক-এর আগে থেকেই পরিচয় ছিল। ক যখন পূর্ণ সচিব 
তখনও জিয়াউর রহমান চীফ অফ স্টাফ হননি | প্রেসিডেন্ট হওয়ার পব, জিয়াউর 
রহমান কয়েকটি মন্ত্রণীলয় ঘুরিধে তাঁকে সচিব হিসেবে নিয়োগ কবেন গুকত্বপূর্ণ 
এক মন্ত্রণালয়ে | প্রশাসনিক বিভিন্ন ব্যাঁপাবে জিয়াউর রহমান তাঁর সঙ্গে পরামর্শ 
করতেন । কিন্তু সক্রিয়ভাবে জিয়! রাজনীতি শুক করলে বিভিন্ন প্রশীসনিক ব্যাপারে 
তাদের মতানৈক্য শুক হয় । ছোটখাটে। ব্যাপারেও ক-এর সিদ্ধান্ত জিয়। বদলে 
দিতে লাগলেন । এক পর্যায়ে তিনি প্রেসিডেন্টকে বললেন, 'আপনি আমাকে 
জিজ্ঞেস না করে বরং নিজেই কী করতে হবে সরাঁসরি নির্দেশ দেন তা"হলে ভালো 
হয়। প্রেসিডেন্ট তখন হেসে তাঁকে বললেন, “শোনেন, এখন রাজনীতি করছি। 
সব বোঝেনই তো । অনেক কিছু আঁকোমোডেট করতে হয়।” এর কিছুদিন পর 
ক-কে আবাঁর বদলি কর হয় গুরুত্বহীন এক পদে । 

১৯৫. প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে ইপি সি এস দের পদোন্নতির ব্যাপার নিয়ে 
ঝামেলা শুক হল। ক তখন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মচারী | .এ বিষয়ে 
নীতি নির্ধারণের জগ্য তাঁর ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি প্রস্তাব 
করেছিলেন, উচ্চতর পদে নিয়োগের জন্য সার্কল অফিসারদের লিখিত পরীক্ষা 
দিতে হবে। কেবিনেটও এই প্রস্তাব পাস করেছিল । 

সামনে তখন নির্বাচন সার্কল অফিসারর৷ জানালেন, পরীক্ষা দিতে হলে» 
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নির্বাচনে তাঁরা সহায়তা করবেন না [ অর্থাৎ প্রেসিডেন্টের পক্ষে কাজ করবেন 
না ]। প্রেসিডেন্ট রাতে ফোন করলেন ক-কে। বললেন. "সার্কেল অফিপারদের 
ব্যাপারটা কি কাঁনদেল করা যাঁয় না? ক-এর বিপক্ষে নানা যুক্তি দেখালেন 
এবং সবশেষে বললেন, “এট! তো কেবিনেট ডিসিশন, আমার করার কিছু নেই ।” 

এরপর প্রেসিডেণ্ট নিজেই এই পরীক্ষার আদেশ বাতিল করে ক-কে বদলি 
করে দেন এক গুরুত্বহীন পদে। 

১৯৬. সচিব-মন্ত্রী দন্্ সব সময়ই ছিল। প্রতিনিধিত্বণীল সরকারের সময় 
আমলার খুব একটা দাপট দেখাঁতে পাঁরতেন না । কিন্ু সে ধণনের সরকার না 
হলে আমলারাই ব্যবহার করতেন মন্ত্রীর মতো । এর ছটি উদ্াহরণ_ 

এক. শেখ মুজিবের সময় ক ছিলেন একটি মন্ত্রণালয়ের সচিব । তীর মন্ত্রী 
ছিলেন একজন অধ্যাপক | মন্ত্রী সচিবকে পছন্দ করতেন ন1। মন্ত্রী তাই একদিন 
ক সম্পর্কে আপত্তি তোলেন শেখ মুজিবের কাছে । শেখ মুজিব সঙ্গে সঙ্গে ক-কে 
অন্য মন্ত্রণালয়ে বদলি করে দেন। একই সঙ্গে তিনি এভাবে মন্ত্রী ও আমল! 
ছ'দিকের স্বার্থ রক্ষা করেছিলেন । বিবাঁদ এডিয়েছিলেন। 

ছুই, জিয়ার আমলে উল্লিখিত ক ছিলেন যে-মন্ত্রণালয়ের সচিব, সে মন্ত্ণী- 
লয়ের উপদেষ্টা / মন্ত্রী ছিলেন দেশের খ্যাতনাম! একজন বিশেষজ্ঞ । সচিবের 
সঙ্গে তারও বিভিন্ন বিষয়ে মতদ্বৈধ দেখা দেয়। বিশেষ করে বিভিন্ন প্রকল্প ক 
নিজের স্বার্ে বাবহার করতেন যা উপদেষ্টা পছন্দ করতেন না! । তিনি সংস্থাপন 
সচিবকে ডেকে অন্নুরোঁধ করেন ক-কে বদলি করে দেওয়ার জন্য | সংস্াঁপন সচিব 
প্রেসিডেপ্টকেও অন্থরোঁধ জানালে তিনি তাঁতে গুরুত্ব ন৷ দিয়ে শুধু বললেন, “দেখা 
যাঁবে। পরে, উপদেষ্টা নিজে প্রেসিডেণ্টকে অনুরোধ জীনীলেন। ক এটি 
জানতে পেরে প্রেসিডেণ্টের বেসরকারী উপদেষ্টা একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলের 
কাছে তদবির করলেন নিজের ব্যাপারে । তর্দবিরে কাজ হল। দেখা গেল 
কয়েকদিনের মধ্যে উপদেষ্টা বদলি হয়ে গেলেন কম গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয়ে । 
শুধু তাই নয়, কয়েকদিন পর তাঁকে উপদেষ্টা পদ থেকেও দেওয়৷ হল অব্যাহতি । 

১৯৭, ক ছিলেন মুনসেফ ৷ কিন্তু ভালে| ড্রীফট করতে পারতেন তিনি । 
অচিরেই তাঁকে করা হয় একটি মন্ত্রণীলয়ের উপসচিব | জিয়ার আমলে সামরিক 
বিধির অনেক ড্রাফট করে দিয়েছিলেন তিনি । যৌক্তিক ভিত্তি দিয়ে সামরিক 
আইনের অনেক বিধির ব্যাখ্যা দিতে পারতেন তিনি। অচিরেই দেখা গেল, 
চিবালয়ের সর্বোচ্চ পদে পৌছে গেছেন তিনি । আর সেই সন্ধে উচ্চ পর্যায়ের 
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বিচারকের মর্ধাদাও অটুট রাখলেন | [ এরই মাঝে হীইকোটের বিচারক হিসেবে 
কিছুদিন কাজও করে নিয়েছিলেন এবং নামের আগে “বিচাঁরপতি' শব্দটি যোগ 
করার বন্দোবস্ত করে নিয়েছিলেন ]। 

১৯৮" প্রচার মাধ্যমকেও পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়া । 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও সরকারের পক্ষে বলার জন্য যেতে হত রেডিও, টিভিতে । 
এটা ছিল অবশ্ত অলিখিত আদেশ। জিয়া একদিন এক সচিবকে জিজ্জেদ 
করেছিলেন, “কই আপনাঁকে তো৷ টিভিতে দেখি না।” "স্যার, টিভিতে যাওয়ার 
কোন নির্দেশ আমি পাইনি | জবাব দিয়েছিলেন সচিব | 

১৯৯, প্রেসিডেণ্ট জিয়ার আমলের নির্বাচন মাত্র শেষ হয়েছে, ক পার্লামেন্টের 
পদস্থ কর্মচারী । পার্লামেন্ট সদস্যরা আসছেন পার্লামেন্ট সচিবালয়ে তাঁদের 
আইডে্টিটি কার্ড নেওয়ার জন্য | এদের মধ্যে অনেকে ছিলেন স্বাধীনতা -বিবোধী । 
অন্যদিকে, ক ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা । স্থতরাং ছু'পক্ষের জঙ্যই ব্যাপারটা হয়ে 
ঈাড়িয়েছিল অস্বস্তিকর । বিশেষ করে স্বাধীনতা-বিরোধীদের জন্য । তারা 
একটি দল করে প্রেসিডেন্টকে জানাল, ক পার্লামেণ্ট সচিবালয়ে থাকলে ঝামেলা 
হতে পারে। জিয়া অবশ্ঠ এটা ভেবে দেখেননি । ক-কে এই খবর দিলেন 
একজন এম পি যিনি আগে চাকরি করতেন ক-এর অধীনে ! 

পার্লামেণ্ট অধিবেশন বসার তিনদিন আগে, ক অফিসে গিয়ে দেখলেন 'জকরী' 
লেখা একটা খাম পড়ে আছে টেবিলে । খাম খুলে দেখলেন তাকে বদলি করা 
হয়েছে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে ও এস ডি হিসেবে । তথখুনি ক যোগাযোগ করলেন 
সংস্থাপন সচিবের সঙ্গে ব্যাপারটা জানতে । সংস্থাপন সচিবও অস্বস্তি বোধ, 
করছিলেন, কারণ, ব্যাপারটা সম্পর্কে তিনিও তেমন কিছু জানতেন ন1। ক দেখা 
করলেন বিভাগীয় মন্ত্রীর সঙ্গে যিনি আগে ছিলেন একজন জেনারেল । মন্ত্রী ক-কে 
বললেন, “প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে দেখা করেন ।” ক বললেন, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তিনি 
দেখা করবেন না। মন্ত্রী জানালেন, তাঁকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্ন্ত করা হয়েছে । 
সেখানে অনেক রাষইদূতের পদ খালি আছে। ক যেখানে যেতে চান সেখানেই 
যেতে পারবেন । ক জানালেন, রাষ্ট্রদূতের পদ তিনি গ্রহণ করবেন না বরং 
ছুটিতে যাঁবেন। তাঁর পদমর্যাদার কোন পোস্ট খালি হলে তিনি জয়েন করবেন। 

কিছুদিন পর ক জানলেন তাঁকে মন্ত্রণালয়ের সচিব করা হয়েছে। প্রেসিডেণ্টের 
অর্ডীর হয়ে গেছে কিন্ত তখনও চিঠি ইন্থ্য করা হয়নি । 

'**মন্ত্রণালয়ের সচব তখন একজন জেনারেল । ..'মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কয়েকবার 
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দল বদলেছেন । শেষবার দলবদলের ফল এই মন্ত্রিত্ব। সচিব আর মন্ত্রীর মোটেই 
বনাবনি ছিল না এবং প্রায় প্রতিদিনই তাঁদের কথাকাটাকাঁটি হত। ছু*জনই 
প্রেসিডেন্টকে পরস্পরের বিরুদ্ধে নালিশ জানীতেন । সচিব জেনে গিয়েছিলেন 
যে, তাঁর বদলির নির্দেশ আসছে । 

একদিন এমনিই ক ফোন করলেন সচিব “জেনারেল*কে । কথায় কথায় ক-কে 
তিনি জানালেন, তিনি আঁকটিভ সাভিসের লোক যেখানে ও এস ডি-র কোন 
স্থান নেই [ তিনি শুনেছিলেন তীকে ও এস ডি করা হচ্ছে ]। শুধু তাই নয়, তীঁকে 
ও এস ডি করা হলে তিনি দেখে নেবেন । 

অন্যদিকে, ক-কে সচিব করা হচ্ছে শুনে মন্ত্রী প্রেসিডেণ্টের কাছে গিয়ে বললেন, 
ক-কে সচিব না করলেই ভালো । কারণ, বাজনৈতিক ভাবে কবি এন পি-র 
বিরোধী | 

সব মিলিয়ে ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে গেল। :.*সচিব হিসেবে তার 
অঙার ইস্থ্য হয় না । এদিকে সংস্থাপন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলেই বলেন রাষইদূত হতে। 
সব দেখে বিরক্ত হয়ে তিনি অবসর গ্রহণের জন্য দরখাস্ত করলেন । কিন্তু মন্ত্রী সে 
ব্যাপারও হয না বললেন না । বরং বলেন, “প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে কথা বলেছি। 
তিনি আপনাকে ছাড়তে চাঁন না । একবার দেখা ককন-ন প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে |” 

ক জানালেন, যথেষ্ট চাকরি করা হয়েছে। তিনি আর চাঁকরি করবেন না। 
এবং প্রেসিডেণ্টের সঙ্গেও তিনি দেখ! করতে চান না। 

অবশেষে প্রায় তিনমাস পর তাঁকে অবসর গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হল । 

২০০. ১৯৭৯ সাল। নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর একজন মন্ত্রী ও সরকারী 
দলের প্রভাবশালী নেতা প্রেসিডেণ্টেকে একটি নোট পাঠালেন দলের ব্যাপারে 
মূল বক্তব্য-_ পার্টর ফাগড খালি স্থৃতরাঁং একটা ব্যবস্থা না করলেই নয় । এ পরি- 
প্রেক্ষিতে ফাণ্ড গড়ে তোলার জন্যে দু'টি প্রস্তাবও দিলেন তিনি । প্রেসিডেন্ট 
একটি প্রস্তাবে সায় দিলেন । প্রস্তাবটি ছিল-_ ভিটেমাঁটি বিক্রি করে জনশক্তি 
উন্নয়ন ব্যুরোর মাধ্যমে ধারা মধ্যপ্রাচ্যে যাচ্ছেন তাঁদের কাছ থেকে চাদ! হিসেবে 
দশ হাজার টাকা করে নেওয়া । 

২০১. একটি প্রকল্পের জন্য কিছু যন্ত্রপাতি আমদানীর প্রয়োজন ছিল। দুটি 
দেশ আগ্রহী ছিল এতে । পূর্ব ইউরোপের একটি দেশের যন্ত্র ছিল গুণগতভাবে 
উন্নত এবং তা বার্চার ট্রেডের মাধ্যমে পাওয়। সম্ভব ছিল। পূর্ব এশিয়ার একটি দেশও 
আগ্রহী ছিল। কিন্তু তাদের নিমিত যন্ত্রটি ছিল খানিকটা ক্রটিপূর্ণ এবং আমদানী 
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করতে হত তা আমদানীকারকের মাধ্যমে । সুতরাং এসব বিচার করে সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রণালয়ের উপসচিব পূর্ব ইউরোপীয় দেশটির পক্ষে ফাইল চালু করলেন | সচিব 
ফাইল দেখে তাঁকে ডেকে বললেন, “তুমি কি চাকরি হারাতে চাও ?” 

“কেন স্যাঁব ? জানতে চাঁইলেন উপসচিব । 

'কারণ, তুমি জানো ন৷ পূর্ব এশিয়ার দেশটির যন্ত্রপাতি কে গছাতে চাইছে।' 

যা হোঁক, সচিব কিন্তু উপসচিবেব সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত হলেন । 

এদিকে আমদানীকারক মন্ত্রীকে ধরলেন যিনি ছিলেন সামরিক বাহিনীর 
লৌক। মন্ত্রীকে বলল আমদানীকারক, “আপনাব অফিসারবা ফাইলে শুধু শুধু 
ঝামেলা করছে। মন্ত্রী সচিব ও উপসচিবকে ডেকে ব্যাপারটা জানতে চাইলেন । 
তার! প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও যুক্তিতর্ক তুলে ধরলেন । মন্ত্রী বললেন, “ঠিক 
আছে । কিন্তু বাঞ্ছিত যন্ত্রপাতি আনীনোঁব ব্যাঁপাবে তাঁবও তেমন উৎসাহ দেখা 
গেল না। 

কয়েকদিন পরে জনৈক আমল মন্ত্রণালয়ের নতুন মন্ত্রী হয়ে এলেন। এবং 
পুরো প্রকল্পটিই তিনি প্রত্যাহার করে নিলেন। 

২০২. ১৯৭২ সাঁলে জেল কোড নিয়ে মন্ত্রী পরিষদে আলাপ হচ্ছিল। কয়েক- 
জন মন্ত্রী প্রশ্ন করেছিলেন, রাজনৈতিক বন্দী যাঁরা জেলে যাবে তাদের কেন এত 
স্থযোগম্থবিধা দেওয়া হবে? এই মন্ত্রীবা জেলে স্যোগস্থৃবিধা দেওয়ার পক্ষে 
ছিলেন ন1। শেখ মুজিব চুপচাঁপ তাঁদের আলোচনা শুনছিলেন। বৈঠকে কয়েকজন 
সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ক-ও ছিলেন | শেখ মুজিব একসময় সরকারী কর্মচারী- 
দের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনারা কী বলেন ?' তার] চুপ কবে 
রইলেন । ক শুধু বললেন, "স্যার, আইন বদলাতে হলে পার্লামেন্টে বদলাতে 
হবে । কিন্তু পার্লামেণ্টে নয়, প্রশাসনিক নির্দেশে জেলবন্দীদের কিছু স্থযোগ- 
সুবিধা প্রত্যাহার করা হল। 

১৯৭৬ সালের ঘটনা | ক তখন একটি জেলার ডিসি। ৭২ সালে যেমন্ত্রী 
জেলের স্থযৌগস্থৃবিধ। প্রত্যাহারের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন এখন তিনি অবস্থান 
করছেন সেই জেলার কারাগারে । ডি সি হিসেবে ক একদিন গেলেন জেল পরি- 
দর্শনে | সেথানে সাবেক সেই মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা । তিনি ডি সি-কে দেখে অভিযোগ 
করলেন, জেলে অনেক সুবিধা থেকে তিনি বঞ্চিত। ক বললেন, “জেল কোড 
অনুযায়ী আপনি সব পাবেন । যদি এর কোন ব্যত্যয় ঘটে তা'হলে আমাকে 
জানাবেন, আমি দেখব ।” 
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“আমি জেল কোঁড অনুযায়ীই চাচ্ছি । বললেন মন্ত্রী । 

কিন্ত, আপনাদের আমলেই তো প্রশাসনিক নির্দেশে এসব ্থযোগন্থবিধা 
প্রত্যাহীর করা হয়েছে । জানালেন ক। 

সাত-আটদিন পর, মন্ত্রীর স্ত্রী বিদেশ থেকে সোজা সেই জেলায় এসে হাজির। 
তিনি দেখ! করবেন স্বামীর সঙ্গে। আইনত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়া 
কেউ পাঁজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে পাঁরে না । কিন্তু মন্ত্রীর স্ত্রী ক-এর 
কাছে সে অনুমতি প্রার্থনা করলে, ক তাকে অনুমতি দিলেন । 

কয়েকদিন পর আবার জেল পরিদর্শনে গেছেন ক। সাবেক মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা । 
মন্ত্রী ক-এর কাছে কৃতচ্ছতা প্রকাশ করে বললেন, “আপনি কিন্তু বে-আইনি কাজ 
করেছেন |, 

“কথাটা ঠিক নয়, বললেন ক, 'আঁমি জেল কোড অন্কুযাঁয়ী কাজ করেছি। 
জেল কোড অনুযায়ী বিশেষ অবস্থায়, ডি সি বন্দীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি 
দিতে পারেন। প্রশাসনিক নির্দেশে জেল কোড বদলাখাঁর সময় আপনারা! এটা 
থেয়াল করেননি |; 

২০৩, সত্তর দশকের শেষ দিকের ঘটনা । ক একটি জেলার ডি সি। একদিন 
এঁ বিভাগের সামরিক আইন প্রশীসকের [একজন জেনারেল] দপ্তর থেকে বিভাগীয় 
কমিশনারের অফিসে অভিযৌগ এল-_ ডি সি-র [ক-এর ] নাজির দুর্নীতি করছে। 
কমিশনার ডি সি-কে নির্দেশ দিলেন তদন্তের | 

সপ্তাহ তিনেক পর কমিশনার এলেন জেলা পরিদর্শনে | ডি সি-কে জিচ্ছেস 
করলেন তদন্তেব ব্যাপারে । ডি সি জানালেন, তিনি তদন্ত করেননি. কারণ, 
“নাজির কী দুর্ণীতি করেছে যে তদন্ত করব ? কমিশনার বললেন, “এর মানে কী? 
ডি সি জানালেন, নৈশভোজে যেখানে জেনারেলও থাকবেন সেখানে তিনি বিষয়টি 
খোলসা করবেন । 

রাতে, নৈশভোঁজে বসেছেন কমিশনীর, ডি সি এবং বিভাগীয় সামরিক আইন 
প্রশাসক | কথায় কথায় নাজিরের ছুনীতির কথা উঠল। ক তখন বললেন, 
নাঁজিরের কাজ করতে হলে তিনটি জিনিসের দরকার-_ ১* তাকে হতে হবে 
রিসোর্সফুল, কারণ, তাকে যখন যা হুকুম করা হয় তখনিই তা করতে হয় ২. কাঁজ 
সম্পন্ন করতে হলে তাঁকে হতে হবে কুক এবং ৩, তাকে আবার ভি দি-র প্রতি 
লয়ালও হতে হবে । 

জেনারেল জিজ্ঞেস করলেন, “ক্রুক হতে হবে কেন ? 
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“কেন, তার একটি উদাহরণ দিই» বললেন ক, পরশু, আপনি হুকুম করলেন 
সকাল এগাবোটাঁয় ৬৫টি ট্রাক লাগবে । ভালো! কথা । রিকুইজিশন ইত্যাদি 
করা হল। সকাল ৯টায় সব ট্রাক রিপোর্ট করল ডি সি অফিসে । একটার সময় 
আপনারা খবর পাঠালেন, না, ট্রাক এগারোটায় লাগবে না, লাগবে বিকেল 
পাঁচটায় । নাজির এসে বলল, “এতক্ষণ রাখলে তো এদেব খাওয়াতে হবে ।' 
বললাম, খাইয়ে দিন 1, 

এখন, প্রতিটি ট্রাকে আছে কম কবে তিনজন | সে হিসেবে ৬৫টি ট্রাকে ১৯৫ 
জন | দশ টাঁকা কবে মাথাপিছু খাঁবাঁব খরচ ধবলে লাগে ১৯৫০ টাকা । নাঁজির 
কিন্ত তাদের খাওয়াল। বিকেলে, আপনিও ট্রাক পেলেন । কিন্তু নাজির হঠাৎ 
করে এতগুলি টাকা পেল কোথায় ? কাবণ, আমাব বাজেটে তো এ ববাদ্দ নেই। 
আপনি তো৷ নির্দেশ দিয়েছেন, টাক দেননি | এ কারণে, তাঁকে ক্রুক হতে হয় । 
এখন বলুন কী করব? 

জেনারেল নিশ্চুপ । 

[ অধিকাঁংশ ক্ষেত্রে নাজির এ টীকা যৌগাঁড করে ধাব ক'বে। অথবা অন্য 
উপায়ে | ধবা যাক, একহাজাঁব টন সিমেণ্ট ববাদ্দ কর। হবে ডি সি অফিস থেকে । 
প্রার্থী হয়তো৷ দশজন | তাদেরকে বল! হল টনপ্রতি দশটাঁকা চাদা দিতে । 
এভাবে ফাগ্ড গডা হয় । তিনমাঁস পবপব নাজিব ডি সি-ব সঙ্গে বসে এর হিসাঁব- 
নিকাঁশ করেন । ব্রিটিশ আমল থেকেই এ ব্যবস্থা চলে আসছে । এ ছাঁড়। নাজিব 
বা ডি সি-ব কোন উপায়ও নেই এ ব্যবস্থায় । কারণ, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক 
ভাবে কাজ চায় কিন্তু অর্থ যোগায় না ]। 

২০৪, ক একটি জেলার ভি সি। সেই জেলায়, প্রখ্যাত একজন বামপন্থী 
নেতাকে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে । বহুদিন ধরে চেষ্টা হচ্ছে তীকে ধরার কিন্তু 
ধরা যাচ্ছে না। একবার খবর এলো, এক গ্রামে তাঁকে ফিরে ফেলা হয়েছে । 
খবরটা শুনে ক-এর মন খারাঁপ হয়ে গেল। ছাত্রজীবনে বামপন্থী আন্দোলন 
করেছেন । এখন প্রশাসনে আছেন ঠিকই, কিন্তু একটি লোক এতদিন গরিবের 
জন্য সংগ্রাম করছেন, এখন তিনি ধরা পড়বেন এটাও তিনি চাচ্ছিলেন না । 

বিকেলে খবর এল, বামপন্থী নেতা ধর] পড়েননি । সরেজমিনে তদন্ত করতে 
গিয়ে শুনলেন, যে পুলিশ ফোর্স তাকে ঘিরে ধরেছিল তার দারোঁগাই তাঁকে 
পালাবার সুযোগ করে দিয়েছেন । অথচ, এই দারোগার নানারকম কুখ্যাতি 
ছিল। ক দারোগাকে জিজ্ঞেস করলেন এ ব্যাপারে । দারোগা বললেন, 
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“রিপোর্ট লিখে দিচ্ছি স্যার ।' ক বললেন, “ঠিক আছে । দারোগা রিপোর্ট 
দিলেন এবং কও এ রিপোর্ট ভিত্তি করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট পাঠালেন । 

২০৫, প্রেসিডেন্ট একজন বিশেষজ্ঞ মন্ত্রী বাঁদ দিয়ে নতুন আরেকজনকে মন্ত্রী 
বানালেন । পুরনো মন্ত্রীব চাকরি যাওয়ার পরদিন একটি সভায় নতুন মন্ত্রী যোগ 
দিতে গেলেন সভাপতি হিসেবে । পুরনো মন্ত্রীও ছিলেন সেখানে । মন্ত্রণীলয়ের 
সচিবও উপস্থিত । সভা শেষ হল। সচিব গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন নতুন 
মন্ত্রীকে । একজন, সচিবকে বললেন, ক-এর তো [ পুরনো মন্ত্রী ] গাড়ি নেই। 
তার জন্য একট] গাঁডির বন্দোবস্ত করা যাবে তো । সচিব রুঢভাবে উত্তর দিলেন. 
“তার আমি কী জানি? নিজের ব্যবস্থা নিজেকে করতে বলো। |” 

২০৬, সাশ্্রতিক প্রশাসনের একটি উদাহরণ-__ এক সরকারী বৈঠকে, সচিব 
উপসচিবকে এক পর্যায়ে বললেন, “ইউ আর ভ্যান ইডিয়ট |” উপসচিবও সঙ্গে 
সঙ্গে বললেন, 'আই এট্রি, বাঁট ইউ আর এ গ্রেটার ইডিয়ট 1, 


১৬ উন্নয়ন ও প্রশাসন 
বাংলাদেশে সামরিক শাসকদের অনধিকারলব্ধ ক্ষমতাব সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নির্লজ্জ 
লোঁভের কথা অনেক বলা হয়েছে । এ ধরনের পরিস্থিতিতে, যেসব আমলা 
জনস্বার্থ এবং পেশাগত দক্ষতার প্রতি নজর রাখতে চাঁন, তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে 
ওঠে উন্নয়নমুখী স্বষ্ঠু প্রশীসন গডে তোল। যা দেশকে নিয়ে যাবে স্বনির্ভরতার 
পথে। একটি প্রকল্প যার সাফল্য নির্ভর করে স্থানীয় সিদ্ধান্ত ও দায়িত্বের ওপর, 
সেখানে দেখ! যায় বিভাগীয় মন্ত্রী সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাঁতে তুলে নিয়ে এমন সব 
সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন য। প্রকল্পের জন্য ক্ষতিকর । এবং সেসব সিদ্ধান্ত তিনি দিচ্ছেন 
ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে সচিবের সঠিক পরামর্শ নাকচ ক'রে [ নকৃশা ২০৭ ]। 
একটি আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সামরিক শাসক প্রত্যাখ্যান করেন সচিবের 
স্থপাঁরিশ । পরিণামে স্বার্থহীনি হয় দেশ্লের।৯ সেই সচিব লিখিতভাবে মৃছু 
প্রতিবাদ করেন এবং সামরিক সরকার তাঁকে শান্তি প্রদান করে হঠাৎ বদলির 
আদেশ দিয়ে [নকৃশা ২০৮ ]। সামরিক অফিসারর প্রয়োজনীয় কিছু পণ্য 
উৎপাদনের [ নকৃশ' ২০৯ ও ২১০] ব্যাপারে বাংলাদেশের ক্ষমতা ব্যবহারের 
জন্যে যথাযথ উদ্যোগ নেননি [ৃষ্টির কথা না-হয় বাদ দিলাম 11১৭ একজন 
ব্যবসায়ী সামরিক কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করে একজন কর্তব্যনিষ্ঠ আমলাকে অবসর 
প্রদান করতে [ নকৃশ! ২১১ ]। তীর অপরাধ ছিল দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে 
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কিছু পণ্যের আমদানী বন্ধের ব্যাপাবে তিনি দু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন |১১ এমন- 
কি একজন বিদেশী ব্যবসায়ী হুমকি প্রদান করে একজন বাংলাদেশী কূটনীতিককে, 
যিনি নিজের দেশেব বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাবার অভিপ্রায়ে সেই ব্যবসায়ীর একটি 
ছুর্নীতিু্ট প্রস্তাব [নকৃশা ২১২] প্রায় নাকচ কবে দিয়েছিলেন । বিদেশী 
ব্যবসায়ীটির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল উচ্চতম সামরিক কর্তৃপক্ষের ।১২ একজন 
অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসাঁর ১৩ যিনি শুক কবেছেন ব্যবসণ তাঁব শ্বীর্যের খাতিরে 
সাঁমরিক কর্তৃপক্ষ দ্বিধা করে না৷ আমদানী নীতি নমনীয় করতে [ নকৃশা ২১৩ ]। 
সুতরাং এতে অবাঁক হওয়াঁব কিছু নেই যে, নিজেদের তুলে ধরার জন্য তাবা গুকত্ব 
আবোঁপ করবে প্রতাবণাঁর কাঁরসাঁজিব১* ওপব [ নকৃশা ২১৪ ]। 

প্রতিকূল পরিবেশে-কে অজুহাত হিসেবে দেখিয়ে অনেক আমলা নিক্ছিয় 
থাকেন । কিন্ত, অনেকে আবার সামরিক শীসন ব্যবস্থায় ও জনস্বার্থ ও পেশাগত 
উৎকর্ষ বজায় রাখাব জন্য যতটুকু ক্ষমতা ততটুকু দিয়ে সরকাঁবী বেসরকারী 
চাপের মুখে নিরলস কাঁজ কবে যান। এভাবে নকৃশা ২১৫ ও ২১৬-এব ঘটনায় 
দেখি আমলাঁরা রক্ষা কবেন অধস্তনদের হঠাঁৎ বদলি বা ববখাস্ত হওয়া থেকে । 
একজন উচ্চপদস্থ আমলা মুনাফালোভী একটি কোম্পানির পথে স্থষ্টি করতে পাঁবেন 
প্রতিবন্ধকতা [ নকৃশ] ২১৭ ]1 দীর্ঘ পাঁইপ লাইন বসাবার প্রকল্পে সচিবের হস্তক্ষেপ 
বাঁচিয়ে দেয় বাঁইশকোঁটি টাক! [ নকৃশা! ২১৮ ], জনৈক মন্ত্রী সবকাঁবী “বাহন' 
কেনার খাতিরে যে ঘুষ খেতে চাচ্ছিলেন তাতে বাঁধা স্থষ্টি করেন একজন সিভিল 
সর্ভে্ট অপ্রচলিত ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রে । এ সংক্রান্ত খবর তিনি গোপনে জানান 
সাংবাদিকদের, পার্লামেন্টে শুরু হয় বিতর্ক [ নকৃশ। ২১৯ ]1 এখাঁনে উল্লেখ্য যে, 
সংবাদপত্র গুকত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এসব ক্ষেত্রে, কারণ সামরিক 
প্রাধান্য থাঁক। সত্বেও একটি পার্লামেন্ট ছিল। সরকারী শিল্পধণ সংস্থার একজন 
পরিচালক প্রতিহত করেন একজন সাংবাদিক ব্যবসায়ীর প্রচেষ্টা যিনি এক খাতে 
থণ গ্রহণ ক'রে ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন অন্য খাতে খণ সংস্থাকে ভাওতা দিয়ে 
[ নকশ। ২২০ ]| একজন ডি সি সরকারী জমি উদ্ধারের জন্য মসজিদ-মন্দির ভেঙে 
ফেলতে দ্বিধা! করেন না । এইড়ি সি-কে অপছন্দ করতেন শাসক দল [সামরিক 
বাহিনী নিয়মিত] | কিন্তু তা সত্বেও এ ধরনের অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন 
[ নকশা ২২১] যাতে বাধ। দেননি সামরিক অধিকর্তা । হয়তো কর্মদক্ষ হিসেবে 
আমলার স্থনাম এক্ষেত্রে কাজ করেছেন বর্ম হিসেবে । 

প্রশীসন্ের পর্যীলোচনায় যে নির্মম সতা উদঘাটিত হয় তা হল বিপুলসংখ্যক 
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[ সম্ভবত বেশির ভাগ ] আমল!দের অনীহা ও অকর্মণ্যতা।, কাজ এড়ানো বা কাজে 
বাধ। দেওয়া, এবং প্রাপ্য নয় এমন ক্ষমতার লিপ্া । এই গলদগুলি সামরিক 
বেসামরিক ছুই আমলেই লক্ষণীয় । সেজন্য দেখ। যায়, যেসব আমল। জনস্বার্থ 
ও পেশাগত মান অটুট রাখতে চান তাঁরা আবিষ্কীর করেন তাদের প্রধান শত্র 
তাদের সহকর্মী এমনকি ওপরঅলারা । এভাবে, সৎ কীজে বাঁধার১৫ সম্মুখীন 
হন জাতীয়করণকৃত একটি ব্যাঙ্কের একজন মহাব্যবস্থাপক যখন তিনি প্রয়োজনীয় 
কাজ চালাবার জন্য ন্যুনতম সংখ্যক কর্মচারী / জিনিসপত্র চাঁন [নকৃশী ২২২ ও 
২২৩ ]। বা উল্লেখ করা যেতে পারে রাষ্ত্ীয় একটি সংস্থার১ * চেয়ারম্যানের কথা 
খিনি সংস্থ।র সম্পদ বুদ্ধি করতে চান [ নকৃশা' ২২৪] অথবা একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের 
প্রধানের কথা যিনি সমাঁজের হূর্বল অংশের মাঝে বিতরণ কবতে চাঁন ব্যাংক খণ 
[ নকৃশা ২২৫ 11 একজন কর্মদক্ষ কর্মচারী সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধ ও নিক্িয়তার 
সম্মুখীন হন অর্থমন্ত্রণীলয় থেকে যার প্রশ্ন উথাপনে বিশেষজ্ঞ, যদিও সে প্রশ্রের 
উত্তর হয়তে৷ দিয়ে দেওয়া হয়েছে আগেই [ নকৃশা ২২৬ ]| এধরনের প্রবণতা 
রুদ্ধ কবে সেই সব উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা১" যা বাংলাদেশের মতে] গরিব দেশের 
বৈদেশিক মুদ্রা আয় কয়েকগুণ বৃদ্ধি করতে পারে [ নকৃশা ২২৭]। প্রশাসনের উচ্চ- 
পর্যায়ে অনাহাঁর ও অকর্মণ্যতার ফলে দেখি বা বুঝতে পারি কেন গ্রামাঞ্চলে স্কুল 
শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন পান না [ নকৃশা ২২৮ ] ব1 কেন গ্রামীণ গরিধদের জন্য 
করা গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প ব্যবহৃত হয় গ্রামীণ ধনীদের স্বার্থে নকৃশী ২২৯ ] বা কেন 
অযথা বদলি১৮ করা হয় এমন একজনকে যিনি ব্যস্ত গ্রামীণ কোন প্রকল্প 
বাস্তবায়নে বা জাতীয় “যাঁনবাঁহন সংস্থার” উন্নয়নে [ নকৃশা ২৩০ ]। 

উপরোক্ত অনীহা বা অযোগ্যতার কারণেই দেখি একটি মন্ত্রণীলয় শ্রমিকদের 
ওপর যুগ যুগ ধরে সর্দারদের নিপীড়ন নিবর্তনে জারী করা অনভিন্যান্প আইনে 
রূপায়িত করার দায়িত্ব ভূলে যান [নকৃশা ২৩১] এবং আইন পাসের পরে এ 
দুর্দশা থেকে শ্রমিকদের মুক্তি দেওয়ার জন্য যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ১৯ নেওয়া 
উচিত তা৷ গ্রহণেও বিস্মৃত হন [ নকৃশী ২৩২ ]। 

পেশাগত উৎকর্ষ ও জনম্বার্থের প্রতি হুমকি হয়ে দীড়াঁয় আমলাদের প্রাপ্য 
নয় এমন ক্ষমতা পাওয়ার লিগ্ণা! | একটি সংস্থার চেয়ারম্যান তীর একজন সহকর্মীর 
বিশেষজ্ঞ মতামত২ * অগ্রাহা করেন, এবং এ সহকর্মীর প্রতি ঈর্যাবশত১ দফতরের 
শৃঙ্খলা ও নষ্ট করেন, যেহেতু সহকর্মীট তার অধস্তন [ নকৃশী ২৩৩ ]। ১৯৮০ সালে 
শ্রমিকদের অবস্থ। উন্নয়নের ক্বন্ত বোর্ড গঠন হওয়ার পরে শ্রমিকরা আঁশ। করেছিল 
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সর্দার ও তাদের সহযোগীদের অত্যাচার এবং সরকারের অবহেলা ও উপেক্ষ। 
এতদিনে দূর হবে। কিন্তু চেয়ারম্যানের আইন ভঙ্গ করে ক্ষমতা আহরণ, 
বোর্ডের স্থষ্ঠ ব্যবস্থাপনায় সৃষ্টি করে প্রতিবন্ধকতা! এবং স্বার্থ ক্ষুপ্ন হয় শ্রমিকদের 
[নকৃশা ২৩৪ ]| আমলাদের এ ধরনের ক্ষমতা-লিপ্া বর্তমানে এমন পর্যায়ে 
গেছে যে তা প্রশাসনে জেনারিলিস্ট ও স্পেশালিস্টদেব মধ্যে যে সুক্ষ 
ভারসাম্য অপরিহার্য ত বিনষ্ট কবছে, নষ্ট করছে কমাঁও স্ট্রাকচার, নীতিগত 
রশ্ন/পার্থক্য দূবীকরণে/সমন্বয়ে বাঁধার সৃষ্টি করছে, এবং অত্যধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত 
করতে সাহায্য করছে উচ্চপর্যায়ে [ নকৃশা ২৩৫ ]1 অধিকাংশ আমলাই উপবোক্ত 
অপকর্ম থেকে মুক্ত নন, ফলে প্রশাসনিক অব্যবস্থা অব্যাহত থাকে ।১২ কিন্তু 
নিজেদের স্বার্থবৃদ্ধিতে তাঁরা অনীহা! প্রকাশ কবেন ন1 বা হৃষ্টি কবেন না প্রতি- 
বন্ধকতা । এ ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব তাঁর! তা করেন, বিশেষ করে জাতীয়/আত্তর্জীতিক 
লোভনীয় পদে আসীন হতে [নকশা ২২৭ ও ২৩৬ ]। স্বাভাবিকভাহে, 
আমলার! ধাবা অনীহা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ভক্ত, তাঁরা অন্যদের দুর্দশা কথা 
ভাঁবেন না । সমাজের দুর্বল অংশের উন্নতিকল্ে একজন আমলা নিঃস্বার্থ 
বিপ্লবীর২৩ ভূমিকা পালন করবে [ নকৃশা ২৩৭ ] এটাঁও কেউ আঁশা কবে না । 
তবে এটা আশা করা তো অন্তায় নয় যে, তাঁরা খাঁনিকটা সহানুভূতিশীল হবেন 
সাধারণের প্রতি বা যেসব প্রশাসক ভালো কাঁজ করছেন তার সমাদব করবেন, 
যেমনটি করেছিলেন গ্রামের নিরক্ষর বৃদ্ধার [ নকৃশা ২৩৮ ও ২৩৯ ]। যাই 
হোক-না কেন, বাংলাদেশে এখনও এমন কিছু আমলা আছেন ধারা সাধারশ 
মানুষ থেকে লাভ করেন এ ধরনের প্রেরণা | 
নকৃশা 

২০৭, জিয়াউর রহমানের আমলে ক ছিলেন একটি মন্ত্রণীলয়ের সচিব | 
মন্ত্রণালয় থেকে" "চাষ প্রকল্প ক গ্রহণ করা হল। সচিব পরামর্শ দিলেন, 
স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক কমিটি গঠন করার যাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে পেশ করবে 
মন্ত্রণীলয়ের কাছে অনুমোদনের জন্য | মন্ত্রী রাজী হলেন না এতে । তার 
কথা মন্ত্রণীলয়ই সব করবে | ক এ-ব্যাঁপারে নিজেকে না জড়ানোই বাঞ্চনীয় 
মনে করলেন । মন্ত্রীই সব করতে লাগলেন মন্ত্রণালয়ের অন্তান্ত সব কর্মচারীদের 
নিয়ে । পরে 'আযালটমেণ্ট" নিয়ে নানাবিধ দুর্নীতির কথা শৌন। যেতে লাগল। 
একদিন উচ্চপর্যায়ের একদিন মন্ত্রী ক-কে ফোন করে বললেন, ক-এর উপর তার 
অগাধ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এখন সে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ক পুরে ঘটনা 
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বিকৃত করে জানালেন : প্রকল্প নিয়ে যেসব কথা উঠছে সেসব মন্ত্রীপর্যায়েই 
আলোচনা হওয়া ভালো । 

২০৮. জিয়ার সময় অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সচিব পর্যায়ে এক দেশের সঙ্গে 
এক রকম আলোচন। হয়েছে [ অর্থাৎ কোন চুক্তির ব্যাপারে ] কিন্তু উচ্চ পর্যায়ে 
তা আবার বদল হয়ে গেছে। যেমন, একটি দেশের সঙ্গে সমুদ্র থেকে মংস্য 
আহরণের ব্যাপারে একটি চুক্তি হয়েছিল । প্রথম দিকে তা ছিল বাংলাদেশের 
অন্থকূলে | পরে নানারকম সংশোধনের পর দেখা গেল চুক্তি আর নেই বাঁংলা- 
দেশের অন্কুলে | সংশ্লিষ্ট অফিপাররাও যে সবসময় এসব জানতেন তা নয় । 

এ-সমস্ত দেখে একদিন ক | সচিব পর্যায়ের ] বললেন প্রেসিডেণ্টকে, “সচিব 
পর্যায়ে আমরা যা করি উচ্চ পর্যায়ে তা হঠাৎ বদল হয়ে যায়, এতে সরকারের 
সম্মান ক্ষু্ হয় ।' প্রেসিডেন্ট তাঁর কথা শুনলেন, কিন্তু কিছু বললেন না । কয়েক- 
দিন পর দেখা গেল ক-কে বদলি করা হয়েছে এমন পদে যাঁর কৌন গুকত্বই 
তেমন ছিল না । 

২০৯, একটি বিদেশী সংস্থা গভীর নলকৃপ বসাঁনোৌর জন্য বিশ মিলিয়ন 
সাকিন ডলার দিয়েছিল । কথা ছিল বাঁংলাদেশের একটি সংস্থা কনট্রান্টটি পাবে । 
কিন্তু স্বার্থান্বেষী মহল বাংলাদেশী সংস্থার অফিসারদের ঘুষ খাইয়ে টেগ্ডারটি নন 
রেসপনসিভ করে দিল । তিনটি মহল যাঁরা সবাই ছিল বিদেশী সংস্থার 
প্রতিনিধি, কনট্রাক্টটি পাওয়ার চেষ্টা করছিল-_ প্রাক্তন একজন রাষ্দূত ক ইনডেনটর 
বা আমদানীকারক খ এবং একজন সচিবের আত্মীয় গ। বেশি নম্বর পেল গ। 
ক তখন ধরল সামরিক বাহিনীর উচ্চ মহলকে। তাঁরা দেখল, ক-এর কেস 
খুব দুর্বল। তখন তারা সিদ্ধান্ত নিল, কনট্রার্টটি ক বা গ কেউ পাবে না, পাঁবে 
বাংলাদেশী সেই সংস্থা | অন্ুদানকারী সংস্থা এতে রাজী হল না| তারা বলল, 
কনট্রান্টটি দিতে হবে গ-কে এবং গ-ই পেল কনট্রাক্টটি। 

২১০, একজন উচ্চ পর্যায়ের আমলা মন্তব্য করেছেন “সরকারী নীতিতে বলে, 
যে পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদিত হচ্ছে ত। আমদানী কর। যাঁবে না । কিন্তু, তাই যদি 
হত তা'হলে সরকারী ক্ষেত্রের অন্তর্গত জয়দেবপুরের মেশিন ট্যুলস ফ্যান্টরি এত- 
দিনে অনেক উন্নতি করতে পারত | কারণ, এঁ কারখানার ক্ষমতা আছে এখান- 
কার চাহিদ। মিটিয়ে রপ্তানী করার । কিন্তু তা হচ্ছে না । কারণ, নীতি মানা 
যাচ্ছে না। [অনেক সময় বিদেশী খণদাতা-দেশের চাপেও ]। 

২১১. প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে একটি শক্তিশালী টেক্সটাইল লবি ছিল 
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দেশে । এই লবির স্বার্থ প্রতিনিধিত্ব করতেন বাংলাদেশের একজন প্রভাবশালী 
ব্যবসায়ী ক। মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন খ। তিনি চাচ্ছিলেন দেশীয় শিল্পের 
উন্নতি ও সংরক্ষণ | এক সময় বস্ত্ীসংক্রান্ত একটি টেগ্ার নিয়ে গণ্ডগোল বাধলে । 
খ বললেন, টেগারে উল্লিখিত জিনিসপত্র দেশ থেকে নিতে হবে । ক বললেন, 
তা এগুলি আমদানী করতে হবে এবং তারা তাদের পক্ষে প্রেসিডেণ্টের কাছেও 
তদবির করল। এ পরিপ্রেক্ষিতে খ-কে হঠাৎ করে চাকুরি থেকে অবসর দেওয়া 
হল। খ মামলা করলেন সরকারের বিকদ্ধে। মামলায় তিনি জিতলেন । কিন্ত, 
মামলাচলাকাঁলীন সময়েই তাঁর অবসব নেওয়া সময় হয়ে গিয়েছিল । 

এ ঘটনার সময়েই এক পার্টিতে, স্ বিদেশপ্রত্যাগত একজন আমল! [যিনি 
পরে মন্ত্রী হয়েছিলেন সামরিক সবকারের ] এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আফসোস 
করে বলেছিলেন, “আমাদের একজন বেস্ট লোককে রিটায়ার করিয়ে দিল ।' 
পাঁশে ছিলেন ক, এ মন্তব্য শুনে তিনি বললেন, “বলেন কী! আমার দু'মাস 
লেগেছে তাকে রিটায়ার করাতে ।' 

২১২, সত্তর দশকের মাঝামাঝি । স্থান ওয়াশিংটন | ক বাংলাদেশ 
দূতাবাসের একজন পদস্থ কর্মকর্তীর বাঁসায় তাঁর সঞ্ে আলাপ করছেন । বিষয় 
পি এল ৪৮০-এর অধীনে তিনশো! মিলিয়ন ডলারের খাগ্শশ্তয পাওয়া যাবে । ঢাকা 
থেকে নির্দেশ এসেছে মাল আনার ব্যাপারটা! একজন ম।কিনীকে দিতে | সে এতে 
৩১% কমিশন পাবে (প্রায় সাড়ে দশ মিলিয়ন ডলার )। কিন্তু দৃতাবাঁস বলছে, 
তারা থাকতে এটার কোন দরকার নেই । ক এবং দূতাবাসের কর্মচারী যখন এসব 
থাকতে এটার কোন দরকার নেই । আলোচন] করছেন তখন ফোন বেজে উঠল । 
ফোন করেছেন সেই মাকিনী ভদ্রলোক যাকে এজেন্সি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে । 
ধমক দিয়ে সে দূতাবাঁদের ভদ্রলৌককে জানাল, তাকে সি এন এফ এজেন্সি 
দেওয়ার ব্যাপারে ঢাঁকা থেকে সাইফার আসবে । সে অনুযায়ী যেন দুতাবাঁস কাজ 
করে | নয়তে। চাকরি থাকবে না। সে আরো জানাল স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট এবং 
খগ ঘ [মন্ত্রী জেনারেল প্রমুখ ] এর সঙ্গে সে আলাপ করেছে এবং তার। তার 
পক্ষে ৷ তবে হ্যা, ই আর ডি-র এক সচিব বাঁধ! দেওয়ার চেষ্ট। করেছিল এতে, 
কিন্ত পারেনি । 

২১৩. একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল জানালার বিশেষ ফ্রেমের ব্যবসা শুরু 
করলেন । এর কীাচামাল আমদানী করতে হত যাঁর শুন্ক ছিল ১০০%। কিন্তু 
উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে শুধু তার জন্যই ন্যাশনাল বোর্ড অফ, রেভেনিউ এই 
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গুন্ধভার হাস করে দেয় ১০%-এ | এদিকে, আরেক ব্যবসায়ীও শুক করেছেন 
এই ব্যবসা । কিন্তু তাঁর বেলায় শুস্ক হার ১০০% রইল । অন্যদিকে, বিভিন্ন 
সংস্থাকে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হল, কর্নেলের ফ্রেম কিনতে । 
ব্যবসায়ী ভদ্রলোক কোন স্থবিধা করতে ন] পেরে, অনেক চেষ্টাচরিত্র করে ধরলেন 
কর্তৃপক্ষের কয়েকজনকে । এরপর তাকে ও কর্নেলের স্থুবিধ। সযূহ দেওয়া হতে 
লাগল । 

২১৪. কৃষিমন্ত্রী নির্দেশ দিলেন একবার, শেরে বাংলা নগরে স্থায়ী কষি- 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে| মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে ক মন্ত্রীকে 
এর অপারতা বোঁঝাতে চাইলেন | কিন্ত মন্ত্রীর নির্দেশ | প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাক। 
খরচ করে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হল কিন্তু তা স্থায়ী হল না । এভাবে শুধু 
প্রচারের জন্য বাঁজে খরচ হল পঞ্চাশ লক্ষ টাকা । 

২১৫, জাতীয়করণকৃত একটি ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপককে একদিন অর্থ-মন্ত্রণা- 
লয়ের সচিব জকরীভাবে ডেকে পাঠালেন । সচিবের সঙ্গে দেখা হবাঁর পর তিনি 
বললেন, প্রেসিডেণ্টের ইচ্ছা [ সামরিক বাহিনীর ] ক-কে [ ব্যাংকের ছোটখাটো 
একজন অফিসার ] এ পোস্ট থেকে এঁ পোস্টে বদলি করে দিন। নতুন যে পোস্টটির 
কথা বলা হল, তা একটি সন্মিহিত ভবনে, ছটো পদের মর্যাদাও এক। মহা- 
ব্যবস্থাপক অবাঁক হয়ে বললেন, “একটি দেশের প্রেসিডেণ্টের পক্ষে এত ক্ষুদ্র 
ব্যাপারেও মাথা ঘামাঁনো বা হস্তক্ষেপ কিভাবে সম্ভব !' মহাব্যবস্থাপক সচিবকে 
বললেন, এ মুহুর্তে তাঁর পক্ষে এটা করা সম্ভব নয়, কারণ, মাত্র কয়েকদিন আগেই 
নতুন একজন অফিসার সেই পোস্টে জয়েন করেছেন । 

২১৬, ক একটি ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক | কোন-একটি খণ প্রদানের বিষয়ে, 
উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে তাঁকে জানানো হল, এ বিষয়ে ব্যাংকের কর্মচারীরা কাগজ- 
পত্র পরীক্ষা না করে খণ দিয়েছে । স্থতরাঁং তাদের চাকুরিচ্যুত করতে হবে। ক 
উত্তরে তাদের জানালেন, “ভালে! কথা । কিন্তু আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন 
আগের আমলের উপ-প্রধানমন্ত্রী কেসটি স্থপারিশ করেছিলেন । এরপরও ব্যাংক 
খণ দেয়নি । তারপর অর্থমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছিলেন, কেন এটা হচ্ছে না? এতসব 
চাপের পরও এ কর্মচারীরা ন"মাঁস বিষয়টি আটকে রেখেছিলেন । কই তাদের এ 
সাহসের জন্য তো৷ কোন প্রশংসা করলেন না।' 

ক তার অফিসারদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি | 

২১৭, ক তখন প্রভাবশালী একটি মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তা । তীর উদ্যোগে 
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সমাজতান্ত্রিক একটি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তি হল। চুক্তি অনুযায়ী দেশটি 
বাংলাদেশ থেকে এগারোশ টন তামীক আমদানী করবে এবং এর বিনিময়ে বাংলা- 
দেশের কাছে দেশটির পাওনা খণ শোধ হবে| চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর, একটি 
বৃহৎ সিগাবেট প্রস্ততকারক কোম্পানি দেখল, এ পরিমাণ তামাঁক রপ্তানী হলে, 
তাদের লাভের পরিমাণ কমে যাঁবে। তাই তারা, এ চুক্তির সঙ্গে সংশ্ষিষ্ট বিভিন্ন 
মহল বিশেষ কবে বাণিজ্য মন্ত্রণীলয়কে হাত কবে ফেলল । বাণিজ্য মন্ত্রণালয় 
সিদ্ধান্ত দিল, তামাক রপ্তানী করা যবে না। কিন্তু যেহেতু খণ পরিশোধের 
ব্যাপারটি ছিল সংশ্লিষ্ট তাই ফাঁইল আবাঁর ফেরত এল ক-এর মন্ত্রণালয়ে ৷ মন্ত্রী 
পর্যায়ে তখন চাঁপ এল ফাইল ছেডে দেবার জন্য | ক-এর মন্ত্রী বললেন, বাণিজ্য 
মন্ত্রণালয় যখন আপত্তি করছে তখন আর কী কবা। কিন্তু ক এর বিরোধিতা 
করলেন, মন্ত্রণালয়ের সচিবও তাঁকে সমর্থন জানালেন | ফলে মন্ত্রীও সমর্ধন করভে 
বাধ্য হলেন তাদের | বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে মেনে নিতে হল যূল প্রস্তাবটি | 

২১৮. একটি বিশাল প্রকল্প সম্পূর্ণ করার জন্য বরাদ্দ ছিল দ্ুশো৷ কোটি টাকা । 
উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এ কাজের ভার দেওয়। হয় ইনডেপ্টার ব1 আমদানী- 
কারক ক-কে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে তেমন জড়িত করণ হয়নি । কিন্ত 
কাগজপত্র চূড়ান্ত করার জন্য মন্ত্রণালয়কে জড়াতেই হয়। সুতরাং সচিব এ ব্যাপারে 
এক বৈঠক ডাঁকলেন। আলাপ চলাকালে সচিব এক পর্যায়ে বললেন ক-কে, 
“আপনারা খালি বলছেন এখান থেকে ওখান পর্যন্ত শুধু লাইন আনবেন। কিন্ত 
জুনের মধ্যে প্ল্যান তৈরি ন1 হলে এ লাইনের সঙ্গে অন্যান্য লাইন যুক্ত করা যাবে 
কিভাবে ? 

ক বলল, “কাজ নেওয়ার সময় একথা হয়নি । তা"ছাঁড়া সরকারের সঙ্গে কথা 
হয়েছে, লাইন বসানোর ব্যাপারে আনুষঙ্গিক কাজও আপনাদের করতে হবে ।” 

“এটাতে আমর। রাজী হতে পারি না» বললেন সচিব । 

'আমরা এ কাজ করতে চাইনি, উত্তরে বললে ক, আমাদের ওপর এ কাজ 
চাপিয়ে দেওয়। হয়েছে । আসলে সে বোঝাতে চাচ্ছিল যা লাভ হবে তার একটা 
বড় ভাগ ঘুষ হিসেবে দিতে হৃবে কর্তাব্যক্তিদের য। তার মনঃপুত হচ্ছিল না। সচিব 
কিন্তু তীর প্রস্তাবে অটল রইলেন । নতুন ফাইল খুলে কর্তৃপক্ষকে সব জানালেন । 
ফলে, পুরনে চুক্তি বাতিল হয়ে নতুনভাবে আন্তর্জাতিক টেগার আহ্বান করা 
হল। এবং অস্তিমে দেখা গেল এতে সরকারের লাভ হয়েছে বিশ কোটি টাকার 
খপরে | 
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২১৯. জেনারেল জিয়াউর রহমাম তখন প্রেসিডেণ্ট | ক একটি মন্ত্রণালয়ের 
মন্ত্রী। খসে মন্ত্রণীলয়ের অধীনে একটি কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক | কর্পো- 
রেশনের জন্য কিছু বাহন" কেন] দরকার । মন্ত্রী চীন “১০১ ধরনের বাহন কিনতে। 
কারণ, তা'হলে দশ লক্ষ টাঁক পাবেন তিনি কমিশন হিসেবে । খচাননা এ 
ধরনের বাহন কিনতে । কারণ, তাহলে দেশের আথিক ক্ষতি হবে। ক প্রেসিডেণ্ট- 
কে পরামর্শ দিলেন “১০১” ধরনের বাহন কিনতে | প্রেসিডেণ্টও সে অন্যায়ী 
নির্দেশ দিয়ে দিলেন । 

খ এই নির্দেশ পেয়ে ফিজিবিলিটি রিপোর্ট তৈরি করে মন্ত্রীকে দেখালেন । 
বললেন, এতে দেশের ক্ষতি হবে । মন্ত্রী খ-এর প্রস্তাবে রাঁজী নয়। অনেক চেষ্টা 
করে খ তখন দেখ করলেন প্রেসিডেণ্টেব সঙ্গে, জানালেন তাঁর বক্তব্য। প্রেসিডেপ্ট 
বললেন, “ভালো হোক, মন্দ হোক, নির্দেশ যখন দিয়েছি তখন তা আর বদলাব 
ন1।” খ বললেন, “তী'হলে স্তার এক কাজ করা যাক [প্রেসিডেণ্ট হওয়ার আগে, 
পদমর্যাদাঁয় খ ছিলেন প্রেসিডেণ্টের ওপরে এবং তখন তীকে অনুমতি দিয়ে ঢুকতে 
হত খ-এর ঘরে ], পুরো প্রকল্প যৌথ উদ্যোগে করা হোক । যৌথ উদ্যোগে হলে 
রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকবে সে সংস্থার [ যেখান থেকে কেনা হবে] ওপর । 
তা'হলে হয়তো! ক্ষতিটা পুষিয়ে যাবে | জিয়া বললেন, "আমিও এটা চাই ।' 

ক এদিকে খ-কে বললেন কেনাকাটার ব্যবস্থা! দ্রুত সম্পন্ন করতে | খ বললেন, 
কিনতে হলে প্রেসিডেপ্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিনতে হবে এবং ফাইলে তিনি 
যুক্তির পর যুক্তি সাজালেন । 

এদিকে নিহত হলেন প্রেসিডেন্ট জিয়৷ । কআবার চাপ দিলেন খ-কে। 
মন্ত্রণালয়ের সচিব কিন্তু এ ব্যাপারে নিশ্চুপ | মন্ত্রীর উদ্দেশ্য জেনেও কিন্ত তিনি 
সমর্থন করছেন না খকে। খ দেখলেন, ব্যাপারটা আর ঠেকাঁনে। যাচ্ছে না। 
তখন তিনি যোগাযোগ করলেন সীংবাঁদক বন্ধুদের সঙ্গে । এ বিষয় নিয়ে তারপর 
কয়েকদিন ধরে দৈনিক পত্রিকাগুলিতে হৈচৈ হুল। পার্লামেন্টের পাঁবলিক 
আকাউণ্টস কমিটি শমন পাঠালেন খ-কে তাঁদের সামনে হাঁজির হতে এবং এ 
বিষয়ে তাঁর বক্তব্য রাখতে । খ-এর বক্তব্য বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হল। ক 
সেট] দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে খ-কে ডেকে বললেন, 'আঁপনি কার অনুমতি নিয়ে গেছিলেন 
সেখানে ? 

“সেখান থেকে ডাক এলেই যেতে হবে, জীনালেন খ, কারো অ্মতি নেওয়ার 


তখন প্রয়োজন হল ন।।' 
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“আপনি আমাকে প্রসিডিংস শেখাচ্ছেন ? ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন মন্ত্রী 

“ন1, বললেন খ, “কিন্ত আপনিই বলুন আমার এ ক্ষেত্রে কী করা উচিত ছিল৷” 

“ঠিক আছে। কিন্তু কমিটির সামনে আপনি এগুলি কি বলেছেন ? 

“এসব বলার কথা সচিবের, কিন্ত কী আর করা, তিনি তো৷ বলবেন না, তাই 
বলতে হল আমাকে ।' 

তারপর এ রিপোর্ট এবং ফাইল গেল অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট বিচারপতি সাত্তারের 
কাছে। তিনি খ-কে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, “এগুলি তো আমি বুঝিটুঝি না।' 

আপনি ছিলেন স্যার স্থপ্রীম কোর্টের বিচারক, বললেন খ, “এই পদকে আমি 
প্রেসিডেন্টের পদ থেকেও বড় মনে কবি। আমি ন্যায় বিচাব চাই আপনার 
কাছে।' 

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট মন্ত্রীর প্রস্তাব নাকচ কবে খ-এর প্রস্তাব রাখার নির্দেশ 
দিলেন । কিন্ত সেই নির্দেশ আসে না। এর মধ্যে মন্ত্রী খ-কে ডেকে বললেন, 
“১৫ তাবিথ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে, ১৬ তাঁরিখ তাবা [ বিদেশী সংস্থা ] আসবে 
চুক্তি করতে ॥ 

ঠিক দিনে বিদেশীবা এল | খ তিনদিন নানা অ্ুহাতে তাদেব সঙ্গে দেখা 
করলেন ন1। বিদেশীবা অন্ান্ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে চুক্তি প্রায় 
পাকা করে ফেলল । খ দেখলেন, তার সমস্ত পরিশ্রমই মাটি হয়ে যাচ্ছে । তিনি 
তখন অন্য উপায়ে [খুব সম্ভব, এট! তিনি বলেননি ] সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নজরে 
বিষয়টি [ হয়তো৷ সামরিক বাহিনীর মারফত ] আনলেন । চুক্তির ঠিক আগের 
মুহূর্তে দেখা গেল ক-এর জায়গায় নতুন মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। এঁ চুক্তি আর 
তখন হল না। 

২২০, একজন সাংবাঁদিক-ব্যবসায়ী, ক ( সরকারী ) ব্যাংক থেকে এককোটি 
টাকা খপ নিয়ে একটি প্রেস করলেন | সে টাকা শোধ না করেই শহরের একটি 
দামী জায়গায় হোটেল করার জন্য খ [ সরকারী ব্যাংক থেকে ষোলো! কোটি টাকা 
খাণের জন্য আবেদন করলেন গ তখন খ-বাঁংকের পরিচালক মণ্ডলীর একজন | 
সাংবাঁদিক-ব্যবসায়ীর আবেদন বোর্ডের কাছে এলে, কাগজপত্র পরীক্ষা করে তিনি' 
দেখলেন, ইতিমধ্যে মাটি কাটার জন্য ৯৬ লক্ষ টাক। নেওয়৷ হয়েছে । খোঁজ নিয়ে 
জানলেন সে টাকায় মাটি না কেটে ভদ্রলোক ফ্ল্যাট করেছেন । গ বোর্ডে আপক্তি 
জানিয়ে বললেন, খণ মঞ্জুর করা যাবে না । বোর্ডও রাজী হল তাতে। 

এরপর উচ্চতম পর্যায় থেকে খ-ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপকের ওপর চাপ আসতে: 
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লাগল খণ দেওয়ার জন্য | অসহাঁয় বোধ করতে লাগলেন মহাব্যবস্থীপক। গ 
তীঁকে পরামর্শ দিলেন পুরো বিষয়টি আবার বোর্ডে নিয়ে আসতে । বোর্ডে 
আবাঁর এল বিষয়টি । পুরো বো খণের আবেদন নাঁকচ করে দিল । সঙ্গে সঙ্গে 
উচ্চতম মহলেও [ যেখান থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছিল ] পুরো! ঘটনাটি জানানে 
হল। তারা এ ব্যাপারে পরে আর কোন উচ্চবচ্য করেনি | 

২২১, ১৯৭৬ সাঁলে বিদেশ থেকে ফেরাঁর পর, ক-কে জানাঁনে হল, তাঁকে 
যেতে হবে ডিসি হয়ে। তীর সিনিয়রিটি নিয়ে আরো উচ্চতর পদে যাওয়ার 
কথা৷ তখন | কিন্তু সংস্থাপন সচিব জানাঁলেন, ছ"'মাস পরই তিনি তাঁকে ঢাকা 
নিয়ে আসবেন । রাঁজী হলেন ক। তখন নিয়ম ছিল, যাওয়ার আগে ডি সি-রা 
'প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে দেখা করে যেতেন । 

চার্জ বুঝে নেওয়ার আগে ক গেলেন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখ করতে | হালকা 
আলাপের পর প্রেসিডেপ্ট জিয়া জিজ্ঞেস করলেন, “কোন প্রশ্ন ? 

না স্যার, কোন প্রশ্ন নয়” বললেন ক, “একটি আবেদন আছে শুধু ।? 

'কী আবেদন? 

“ডি সি হিসেবে কাঁজ করতে গেলে শ্যার” বললেন ক, আমার বিরুদ্ধে 
নানারকম অভিযোগ আসতে পারে | আমার শ্ুপু অনুরোধ এ ধরনের কোন 
অভিযোগ এলে, ব্যবস্থা নেওয়ার আগে আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের স্যৌগ 
দেবেন । 

'আই হ্যাঁ নৌটেড । বললেন প্রেসিডেন্ট | 

ছয় মাঁসের জায়গায় সে জেলায় প্রীয় তিনবছর থাকতে হয়েছিল ক-কে। 
'প্রেসিডেণ্টই তাঁকে সরাতে চাননি সেখান থেকে । এই তিন বছরে ক বে-আইনি 
ভাবে জমি দখল করে যেসব ধর্মীয় উপাঁসনাগাঁর বানানে হয়েছিল সেগুলি ভেঙে 
আবার জমি উদ্ধার করেছেন, সরকারী দলের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে কন্ুর 
করেননি ৷ সংস্থাপন মন্ত্রী ও সরকারপক্ষীয়রা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন 
প্রেসিডেণ্টের কাছে । কিন্তু জিয়া কখনও কর্ণপাঁত করেননি এসব কথায় । 

২২২. একবার একটি জাতীয়করণকৃত ব্যাংকের পরিচালক মণ্ডলী, ব্যাংকের 
'মহাব্যবস্থাপকের একটি প্রস্তাব মেনে নিলেন। প্রস্তাবটি ছিল, ব্যাঙ্ক শিল্পখাতে 
ঘে খণ দিচ্ছে তা দেখাশোনার জন্য চার্টার্ড আকাউটেন্ট নিযুক্ত করা । এতে 
ন্গ্মীকৃত অর্থের অপব্যবহার হ্বাস পেত। কিন্তু অর্থমন্ত্রণীলয়ের অনুমোদন ছাড়া 
সম্ভব ছিল ন1 নতুন এই নিয়োগপত্র দেওয়ার | তবুও প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে 


২৬২ প্রশাসনের অলন্গরমহুল * বাংলাদেশ 


[ কাবণ, ব্যাপারটা! ছিল জক্বী, তারা প্রার্থ নির্বাচন করে মন্ত্রণালয়ের কাছে তা 
অন্থমোদন করার জন্য আবেদন জানাল । মাসের পর মাস গেল, মন্ত্রণালয় 
থেকে আব অনুমোদন এল না । জাতীয় স্বার্থ ব্যহত হল এইভাবে । 

২২৩. জাতীয়করণরুত ব্যাঙ্কগুলর ন্যুনতম স্বাধীনতাঁও নেই | অর্থমন্ত্রণালয়ের 
নিয়ন্ত্রণে এদেব স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়, যা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী । এক'ট 
উদাহরণ দেওয়া যাঁক। 

জাতীয়করণকৃত প্রধান একটি ব্যাংক তাব স্বাভাবিক কাঁজকর্ অব্যাহত রাখা ও 
দ্রুতকরণের জন্য ৬৫টি জীপ ক্রয়ের এক আবেদন পাঠান অর্থমন্ত্রণালয়ে। অনেক 
টালবাহানার পর অর্থমন্ত্রণালয় অনুমোদন ছিল ৫টি জীপ কেনাঁব জন্য । ফলে, 
এমন অবস্থা হয়েছিল যে টাক। আনা-নেওয়ীর জন্যও বাহন ছিল না ব্যাংকের । 

২২৪. খোন্দকার মৌশতাঁকের আমল | ক একটি কর্পোরেশনের চেয়বম্যান | 
খ তীব প্রাক্তন ছাত্র এবং এখন কর্পোরেশনের ফিন্যান্স ডিরেরব | সংশ্রিষ্ট 
মন্ত্রণালয়ের সচিব পছন্দ করতেন না ক-কে। 

সবকার কর্পোরেশনের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক কবে দিয়েছেন । কিন্তু সে 
লক্ষ্যমাত্রায় পৌছনো যাঁচ্ছে না । এব কারণ ছিল ছুটি, চাঁধীরা ম্যাষ্যযূল্য না 
পাওয়ায় উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছিল এবং কর্পোরেশনের মিল থেকে উৎপাদিত দ্রব্য 
পাঁচশো টনের কম বিক্রি করা যেত না। 

ক নিজের দীয়িত্বে তখন উৎপাঁদিত দ্রব্যের দাম সেরপ্রতি চাঁৰ আন কমিয়ে 
দিয়ে ফ্রি সেলের নির্দেশ দিলেন । অর্থাৎ একটনও যদি কেউ কিনতে চায় কিনতে 
পারবে । খ এটা পছন্দ করেননি । সচিবের সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক ছিল। 
সচিবকে গিয়ে তিনি ক-এর নীতির বিকদ্ধে বললেন । সচিব এ সম্পর্কে তথ্য 
বিকৃত করে তা উচ্চপর্যায়ে তুলল, বল! হল অনিয়ম চলছে। বিষয়টি আলোচনার 
জন্য দেওয়! হল মন্ত্রী পরিষদে । মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকের আগে সচিব তাঁকে ফোন 
করে বললেন, তিনি যেন খ-কেও সঙ্গে করে বঙ্গভবন নিয়ে যাঁন, য। তাঁকে অবাক 
করল । 

বৈঠকে প্রেসিডেণ্ট কর্পোরেশনের নীতি সম্পর্কে কৈফিয়ত দাবি করলেন। ক 
বললেন, “কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান আমি, এর লাভক্ষতির দায়িত্ব আমার । 
অন্ত্রিপরিষদে এর আগে কর্পোরেশনের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার ব্যাপারে আমি 
কমিট করেছি । স্মুতরাং কমিটমেণ্ট রাখার জন্য ও কর্পোরেশনের স্বার্ধে আমি, 
যা ভালো বুঝেছি তাই করেছি ।” 


বাংলাদেশ : সামরিক শাসন ২৬৩ 


প্রেসিডেপ্ট উত্তরটি পছন্দ করলেন । সচিব ত৷ দেখে পরে ক-এর কাছে ক্ষমা 
চেয়ে বললেন, তীর অগোচরে তথ্যের বিকৃতি ঘটেছিল । 

ক-এর সিদ্ধান্তের ফলে, কর্পোরেশন এঁ সময় অচলাবস্থা কাটিয়ে উঠে মুনাফা 
অর্জন করেছিল । 

২২৫, ক যখন-.ব্যাংকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন তখন একটি প্রকল্প গ্রহণ 
করেছিলেন “রিকশ। ফাইন্যান্স স্কীম | এই প্রকল্প অনুযায়ী এক হাজার রিকশা- 
অলাঁকে রিকশা কিনে দেওয় হয়েছিল । কথা ছিল প্রতিদিন তারা পাঁচ টাক! 
করে শোধ করবেন । প্রথমে, ব্যাংকের সবাই এর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল । কারণ, 
তাদের মতে, গরিবর1 পয়সা মেরে দেবে । কিন্তু পরে তা ভুল প্রমাণিত হল। 
ক-এর মতে, ছোট ব্যবসায়ী বা এ ধরনের যাঁরা খণ নেন তারা সবসময়ই টাক। 
ফেরত দেন । খণ নিয়ে ফেরত দেন ন৷ বড় বড শিল্পপতিরা ৷ 

একই ভাবে ক গ্রামের মহিলাদের খণ দিয়েছিলেন ধান কিনে ঢেকিতে ভেনে 
বিক্রি করার জন্য যা সফল হয়েছিল । 

২২৬. ধরা যাক কুষিবিভাগের ডিরেক্টর তার বিভাগের জন্যে কিছু প্রয়োজনীয় 
জিনিসপত্র কিনতে চান । তিনি এর জন্য ফাইল তৈরি করে পাঠান সচিবালয়ে 
কৃষিমন্ত্রণালয়ে । সেখানে ফাইলটি শাখা অফিসার, উপসচিব হয়ে আসে যুগ 
সচিবের কাছে । তিনি সোঁজ৷ ফাইলে স্বাক্ষর করে পাঠিয়ে দেন অর্থমন্ত্রণালয়ে । 
এখানেই তার দায়িত্ব শেষ। কিন্তু তীর উচিত, যেহেতু এটি তার মন্ত্রণালয়ের 
সেহেতু অর্থমন্ত্রণালয়ের সঙ্গে তারই বোঝাপড়া করা উচিত। কিন্ত তিনি তা করেন 
নী । ফলে, কষিবিভাগের ডিরেক্টরকে তীর অন্তান্ত কাজ বাদ দিয়ে অর্থমন্ত্রণালয়ের 
অফিসারদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয় । 

এ কথা সবাই জানেন যে, অর্থমন্ত্রণালয় কোন ফাইল পেলে অবান্তর অনেক 
প্রশ্ন করে । হয়তো অর্থমন্ত্রণালয়ের অফিসার যেসব তথ্য জানতে চান তা ফাইলেই 
লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু তবুও তিনি প্রশ্ন করে পাঠাবেন । 

এ পরিপ্রেক্ষিতে ক-এর অভিজ্ঞতা -..বিভীগের ডিরেকটর হিসেবে একবার 
দেখ করলাম আমি অর্থমন্ত্রণালয়ের এক উপসচিবের সঙ্গে । তিনি আমাকে 
জানালেন তার কিছু প্রশ্ন আছে। প্রশ্নগুলি তিনি আমায় করলেন ৷ আমি বললা য, 
“আপনি আমার যে ফাইলটি দেখছেন, তাতেই প্রশ্বগুলির সব উত্তর লেখা আছে। 
এখন আমি কি সেগুলি পড়ে শোনাব ? উপসচিব ছিলেন যথার্থ ভদ্রলোক | তিনি 
বিব্রত হয়ে বললেন, 'ন1, না । ঠিক আছে ।* তারপর ফাইল ছেড়ে দিলেন । 


প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশ 


এভাবে প্রায় ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসিত, আধাস্বায়ত্ব-শাসিত সংস্থাগুলির কার্যক্রম 
বাধ। পায় সচিবালয়ে গিয়ে । 

২২৭ পাকিস্তান সিভিল সাঁভিসের একজন সদশ্য বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত কিন্ত 
একসময়ের অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন সচিব বলেছেন “প্রায় ক্ষেত্রেই সিভিল 
সার্ভেপ্টর1 রাজনীতিবিদদের থেকে কম দেশপ্রেমী এবং প্রগতিশীল | অবসব 
এহণের পর আইনাম্থগতাবে কিছু করাতে গেলে একজন আমলা তা আবো 
বেশি অন্কভব করেন। রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্র অবশ্তই যে-কোন নতুন ধরনের প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করবে, যদিও সে প্রস্তাবে গরিবদের উন্নয়নের কথা থাকে [ বিশেষ করে 
বাংলাদেশে ]| এব অর্থ এই নয় যে, আমলারা সবসময় পুরনো! নীতি আকডে ধবে 
থাকবেন এবং নতুন অবস্থার মৌকাঁবিল! করতে ব্যর্থ হয়ে পুবনো৷ আইনের অজুহাত 
দেবেন । একজন ব্যবসায়ী উদ্ভাবনী শক্তিব সাহায্যে যদ্দি এমন ব্যবস1 করতে চাঁন 
যেখানে দেশ শতকরা একশোভাগ বৈদেশিক মুদ্রা লাভ করবে। সেক্ষেত্রেও 
শাখা অফিসার বা! ব্যাংকের সহকারী ম্যানেজার থেকে সর্বোচ্চ সবাই তাঁতে বাঁধা 
দেবে। নথিপত্রে আছে দেখবেন, একশত ভাগ রপ্তানীমূলক বস্ত্র কারখান। 
স্থাপনেও আমলাতন্ত্ব একসময় বাঁধা দিয়েছিল। তারা পুরনো৷ আমলের আইন- 
কানুন দেখিয়ে শত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল। পরে উচ্চতর বাঁজনৈতিক 
নীতির কারণে এসব প্রতিবন্ধকতা দূর হয়। কিন্তু নিজের স্বার্থর্ষার্থে, আমলারা 
কখনও পুরনো! আইন রাতারাতি বদলাতে লজ্জা করে না। এধরনের একটা 
ঘটনা আশির দশকের একটি নিয়ম । যেখানে বলা হয়েছে, আমলার অনুমতি 
নিয়ে সব ধরনের £কনসালটাম্সি' করতে পারবে । এবং এরজগ্য আমল! হিসেবে 
প্রাপ্য তার কোন স্থযোগন্থবিধা ব্যাহত হবে না1' 

২২৮ একবার নিয়ম কর] হল প্রশাসনকে কর্মক্ষম, উন্নয়নমুখী ও দক্ষ করে 
তোলার জন্য প্রত্যেক সচিব, অতিরিক্ত সচিব এবং যুগ্ম সচিব প্রতিমাসে ছুটি 
করে থানা সফর করবেন । প্রথম মাসে ক গেলেন তার নির্ধারিত থানা সফবে। 
তাঁর ভাষাঁয়-_ 

সেখানে পৌছনোমাত্র স্থানীয় পদস্থ কর্মচারীরা আমাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে 
এলেন। অভিনন্দনের পালা শেষ হলে কাজ শুরু করলাম। বিভিন্ন জন এসে 
বিভিন্ন রকম অভিযোগ শোনাতে লাগল । যেমন, থান! শিক্ষা অফিসার এসে 
বললেন, থানার স্কুলের শিক্ষকর] নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন না । এঁখান থেকে তো 
আর শিক্ষা বিভাগের ডিরেকটনের সঙ্গে কথা বলা যায় না। হ্ৃতরাং অভিযোগ 
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টুকে রাখলাম। স্বাস্থ্যকর্মী এসে এবার পরিবাঁর-পরিকল্পনার উপাদান ব্যবহার ও 
তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানাল । সেটাও টুকে রাখলাম । 

ঢাকায় ফিরে, সমস্ত কিছুর বিবরণ লিখে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল 
বিভাগে পাঠিয়ে দিলাম । তারপর নিজের টি এ ডি এ বিল গ্রহণ করলাম। 

একমাঁস পর গেলাম আবাঁর সেই থানায় । এবারও ঠিক আগের অভিযোগ- 
গুলি জানাঁনো হল। আমি শুপু আশ্চর্য হয়ে বললাম, “কি ! একমাঁসেও ব্যবস্থা 
নেওয়। হয়নি! ঠিক আছে, আমি ফিরে গিয়ে দেখব ।' 

২২৯, আঁশির দশকে ক ছিলেন সমন্বিত পল্লী-উন্নয়ন কর্মসথচীর একজন পদস্থ 
কর্মকর্তা । এ সময় গ্রামীণ গরিবদের সহাঁয়তাঁদানের জন্ত তিনি একটি পরিকল্পনা 
প্রণয়ন করেন । পরিকল্পনায় তিনি যুক্তি দেন, সরকার অবশ্টই গ্রামীণ ধনীদের 
জন্য কিছু ব্যবস্থা নিতে পারেন। কিন্তু, গরিবদের সাহায্য করার অজুহাতে 
গ্রামীণ ধনীদের আরো ধনী করে তোলার কোন মানে হয় না। সুতরাং এমন- 
কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হোক যাঁতে গরিবরা৷ উপকৃত হয়। কিন্ত, তীর প্রস্তাবসযূহ 
বিশ্ব ব্যাংক, তাঁর সহকর্মী সিভিল সাঁভিসের বন্ধুরা সবাই প্রত্যাখ্যান করল। 
তাঁর মতে, “তাই দেখি দীর্ঘদিন ধরে আই আর ডি পি-র কর্মসূচী চালানো সত্বেও 
গরিবদের বিদ্দুমীত্র উপকার হচ্ছে না।' 

২৩০ ঘন ঘন বদলি সরকারী কর্মস্থচীকে ব্যাহত করতে পারে । যেমন, ক 
একটি মন্ত্রণীলয়ে থাকার সময় ঠিক করলেন “গ্রামউন্নয়ন দল” [ডি ভিপি] গড়ে 
তুলবেন । যদিও সরকারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য ইউনিয়ন কাউন্সিল রয়েছে। 
কিন্ত প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁরা নিজেদের স্বার্থরক্ষায়ই ব্যস্ত । নতুন ভি ডি পি- 
দের শিক্ষা দেওয়া হবে, গ্রামের বিভিন্ন উন্নয়নে সাহায্য করার জন্য | কর্মসংস্থানের 
জন্য । মোটামুটি একটি কাঠামো যখন তিনি গড়ে তুলছেন তখন তাকে বদলি 
করে দেওয়। হল একটি সংস্থার প্রধান রূপে । তার উত্তরস্থরী আর ভি ডি পি-র 
কাজে কোন উৎসাহ দেখালেন না। ফলে, সে প্রকল্প প্রায় পরিত্যক্ত হয়ে গেল। 

নতুন কাজে যোগ দিয়ে দেখলেন, সংস্থার সব-কিছুতে বিরাঁজ করছে বিশবংখলা। 
কয়েক বছরে চেষ্টায় তিনি শৃংখলা ফিরিয়ে আনলেন । আরো বছরখানেক 
থাকলে তিনি সংস্থাটিকে গতিশীল করে যেতে পারতেন । কিন্তু তখনই আবার 
তাকে বদলি করে দেওয়া হল । তাঁর উত্তরস্থরী নতুন ধরনের পরিকল্পন। নিলেন। 
ফলে আবাঁর জটিলতা বৃদ্ধি পেতে লাগল এ সংস্থায়। 

২৩১, ক “বিশেধজ্ঞ' হিসেবে শ্রমিকদের অবস্থা উন্নয়ণের জন্য একটি বোর্ড 
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গঠনের প্রস্তাব তলার একটি রিপোর্টে পেশ করলেন । প্রস্তাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল 
_ শ্রমিকদের মঙ্গুরি সর্দারদের মারফত না দিয়ে বোর্ডের মাধ্যমে দেওয়া হবে, 
ঠিকাদারদের এই বোর্ডের মাধ্যমে কাঁজ করতে হবে । এবং যেসংস্থায় এই বোর্ড 
হবে সে সংস্থার চেয়াবম্যান পদাঁধিকাব বলে বোর্ডের চেয়াবম্যান হবেন । 

কেবিনেট ক-এর রিপোর্ট পাঁস করে। ১৯৮০ সালে এ বিষয়ে একটি অিন্তান্সও 
পাস করা হয়। এখন অভিন্যান্স পাস করতে হবে জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে । 
কিছুদিনের মধ্যে পরিষদের অধিবেশন বসার কথা । কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় 
অভিচ্যান্সটিকে যে পেশ করতে হবে তা যেন বেমালুম ভূলে গেল । অধিবেশনের 
দুদিন আগে তাঁদের হঠাৎ খেয়াল হল অভিন্যান্সের কথ। । ক-কে ডেকে পাঠানো 
হল ঢাঁকাঁয় এবং মন্ত্রণালয় নির্দেশ দিল ছুরশ্দিনের মধ্যে কীজটি সম্পন্ন করতে হবে । 
দু'দিনের কাজের মধ্যে ছিল, অভিন্যান্সটিকে বাংলায় অনুবাদ করা, প্রেসিডেন্টের 
অনুমোদন পাওয়ার পর, অনুবাঁদটি মুদ্রণ ও জাতীয় পরিষদের সদস্যদের মধ্যে 
বিতরণ । 

ক দেখা করলেন আইন সচিবের সঙ্গে । তিনি বললেন ত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে এ 
কাঁজ করা অসম্ভব । আইন মন্ত্রণীলয়ের উপসচিব ছিলেন ক-এর পূর্বপরিচিত। ক 
তাঁকে অনুরোধ করলেন অন্বাঁদের ব্যাপারে | তারা ছু'জন ছুপুর দেড়টাঁয় অন্থবাদ 
শুক করলেন, রাত সাডে-এগারোঁটায় তা সম্পন্ন হল। প্রেসিডেণ্টের অন্থমোদনও 
নেওয়া হল। মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এরপর স্বাক্ষর করলেন রাত সাঁড়ে-বারোটায় । 
তারপর তার দেখ! করলেন জাতীয় পরিষদের যুগ্ম-সচিবের সঙ্গে । তার প্রয়োজনীয় 
অনুমতি পাওয়ার পর রাত দুণ্টাঁয় অন্বাঁদটি নিয়ে যাঁওয়া হল সরকারী মুদ্রণালয়ে। 
সারারাত ও সার সকাল থেকে তার৷ ছুপুর বারোটাঁয় মুদ্রণকাজ শেষে করে ছপুর 
দেড়টায় তা পৌছে দিলেন জাতীয় পরিষদের সদশ্যদের হাতে | এঁ দিনে বিকেলে 
পাস হয়ে এল আইনটি । 

২৩২. একটি সংস্থার শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নে, ১৯৮০ সালে সরকার একটি 
অভিন্তান্স পাঁস করে এ সংস্থার অধীনেই একটি স্বায়ত্তশাসিত বোর্ড গঠন করে । এ 
বছরই পার্লামেণ্টে এ বিষয়ে আইন পাস করে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ক-কে বোর্ডের 
প্রধান হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করে। কিন্ত প্রায় এক বছরেও যখন বোর্ড 
গঠন বা ক-এর নিয়োগপত্র এলে! না তখন শ্রমিকর শুরু করেন আন্দৌলন। 
১৯৮১-এর শেষার্ধে বো গঠন করে [ অর্থাৎ বিভিন্ন প্রতিনিধির সমন্বয়ে ] ক-কে 
প্রদান করে নিয়োগপত্র । ক সচিবালয়ে নিয়োগপত্র আনতে গিয়ে চাকুরির 
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শর্তীবলী জানতে চাইলে সচিব বললেন যে, চিন্তার কোন কারণ নেই, সেগুলি 
জানানো হবে । ক সচিবকে অনুরোধ জানালেন, মন্ত্রণালয় থেকে অন্তত একটি 
কাগজে লিখে দিতে হবে, ক আগের চাঁকুরিতে যেসব স্থযোগস্ুবিধা পেতেন 
সেগুলি বলবৎ থাকবে | সচিব রাঁজী হলেন । এখানে উল্লেখ্য যে, ক-এর চাঁকুরিব 
এইসব শর্তাবলী তাঁর কাঁছে পৌচেছিল তার অবসর গ্রহণের সময়. প্রায় পাঁচ 
বছর পর--১৯৮৫ সাঁলেব জুন মাসে । 

বোর্ড গঠিত হওয়ার পর, কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে অনুমোদনের জগ্য ক 
গেলেন আবাঁর সচিবালয়ে | সচিব তাঁকে পাঠালেন যুগ্মসচিবের কাছে, তিনি 
আবার পাঠালেন উপসচিবের কাছে এবং অন্তিমে তাঁকে আসতে হল আবার 
সচিবের কাছে। সচিবের হস্তক্ষেপে কর্মচারী নিয়োগ করা সম্ভব হল প্রায় এক 
বছর পর। ১৯৮১ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত [ জুন, ১৯৮৫ ] এই বোর্ডের কোন 
বাজেট অর্থমন্ত্রণালয় পাস করেনি | ক একবার উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশীসক 
[ যিনি মন্ত্রণালয়ের ও মন্ত্রীকে ] দিয়ে দু'বছরের ব্যয়ের অনুমোদন করিয়ে নিয়ে- 
ছিলেন । এখনও অর্থমন্ত্রণালয়ের স্বায়ত্বশীসিত সংস্থাসযূহের তালিকায় বোর্ডের 
নাম ওঠেনি যদিও ১৯৮০ সালে. বাংলাদেশের পার্লামেট আইন করে বোট 
গঠিত হয়েছিল | 

২৩৩. প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে একটি বিশেষ সংস্থার শ্রমিকরা ঠিকাদার ও 
তাদের নিমুক্ত সর্দারদের দ্বারা নিপীড়িত ও শোধিত হয়ে আঁসছিল। ১৯৭২ 
সালে তারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন শুক করে। দাঁবি তোলে, মজুরি 
সরাসরি দিতে হবে শ্রমিকদের, সর্দারদের মীরফত নয়, গঠন করতে হবে এজন্য শ্রমিক 
উন্নয়ন বেশর্ড। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ১৯৭৩ সালে, বিদেশের এ ধরনের 
সংস্থাগুলি পরিদর্শন ক'রে বাংলাদেশের জন্য কী করা যাঁয় তার খসড়া পরিকল্পন। 
প্রণয়নের জন্য একটি পর্যবেক্ষক দল গঠনের প্রস্তাব নেয় । কিন্তু তা কার্ষকর 
হয়নি । ১৯৭৮ সাঁলে, একটি পর্যবেক্ষক দল এশিয়ার বিভিন্ন স্থান ঘুরে বাংলা- 
দেশের এ ধরনের সংস্থাগুলির জন্য একই ধরনের বো গঠন করার প্রস্তাব করে 
একট রিপোর্ট পেশ করে । 

ক ছিলেন সে সময়'*'সংস্থার একজন পদস্থ কর্মচারী । সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণীলয় থেকে 
তাকে অনুরোধ জানানো হয় রিপোর্টাট পড়ে মন্তব্য করার জন্য | এরপর তা 
মন্ত্রিপরিষদে পেশ করা হবে। 

রিপোর্টাট পড়ে ক দেখলেন যে, কমিটি প্রধানত ভারত এবং পাকিস্তানের 
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সংস্থাগুলির এর আদলে বাংলাদেশে তা গঠন করার প্রস্তাব করছে। ক প্রস্তাব 
করলেন, এই বো গঠন করার আগে উচিত হবে নিজেদের এ ধরনের সংস্থাগুলি 
পরিদর্শন করা এবং শ্রমিক ও ঠিকাদারদের সঙ্গে আলাপ করা । মন্ত্রণালয় এ 
প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ক-কে বিশেষজ্ঞ হিসেবে এঁ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করে। 

সংস্থার চেয়ারম্যান [যে সংস্থায় ক চাঁকুরিরত ] ছিলেন পাকিস্তান সিভিল 
সাঁভিসের ক্যাডারের, সেজন্য স্বাভাবিকভাবেই তিনি এই সংস্থার সর্বোচ্চ পদ, 
পেয়েছিলেন | [ বিভিন্ন সংস্থাগুলি সর্বোচ্চ পদ সংস্থার আভিজ্ঞ লোক দিয়ে নয়, 
ক্যাডার সাভিসের লোক দিয়ে পূরণ করা হত। এখন পুরণ করা হয় সামরিক 
বাহিনীর মধ্যম ব্যাংকের অফিপাঁরদের দিয়ে ]| চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটিতে 
ক-এর অন্তর্ভুক্তি পছন্দ করলেন না । তিনি মন্ত্রণীলয়কে চিঠি লিখে জানালেন, 
ক-কে কমিটি থেকে বাঁদ দিয়ে, তীর অনুমোদিত ব্যক্তিকে কমিটিকে নেওয়া হোক। 
সরকার এতে রাজী হলেন না। চেয়ারম্যান আবাঁর সরকারের কাছে আবেদন 
জানিয়ে বললেন, ক-কে যেন “বিশেষজ্ঞ' হিসেবে কমিটিতে না রাখা হয় ।-*.সংস্থার 
একজন কর্মচারী “হিসেবে বড়জৌর রাঁখা যেতে পাবে । কারণ, “বিশেষজ্ঞ” হিসেবে 
তাকে রাঁখা হলে জটিলতার ৃষ্টি হতে পারে [কিন্তু কী জটিলতা বা তিনি উল্লেখ 
করতে পারেননি ]1 মন্ত্রণালয় এ চিঠির উত্তর দিল না। 

এদিকে ক-কে মাঝে-মাঝে কর্মস্থল ত্যাগ কবে কমিটির সঙ্গে ঘুবতে হত। 
একবার তিনি এরকম এক সফরশেষে ফিবে তার টেবিলে দেখেন চেয়ারমাঁনের 
একটি অর্ডার পরে আছে তার স্বাক্ষরের জন্য । অর্ডারটি ছিল, এখন থেকে ক-এর 
সহকারী [ ক-এর মাধ্যমে নয় ] সরাসরি চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন" 

ক এটাতে স্বাক্ষর না করে জানালেন চেয়ারম্যানের এই আদেশ আইনানুগ 
নয়। কারণ, সংস্থার আইন অনুযায়ী চেয়ারম্যান কী কী করবেন তা লেখা 
আছে। এধরনের আদেশ দেওয়৷ তার এক্তিয়ারভুক্ত নয় ৷ উত্তরে চেয়ারম্যান 
জানালেন, তাঁর আদেশই বহাল থাকবে । ক তথন মন্ত্রণালয়কে জানালেন । 
মন্ত্রণালয়ের সচিব চেয়ারম্যানকে ডেকে পাঠালেন টাকায় । তিনি এবং মন্ত্রী 
তাঁকে নির্দেশ দিলেন এ বে-আইনি আদেশ প্রত্যাহার করে নিতে। তিনি রাঁজী 
হলেন কিন্তু কর্মস্থলে ফিরে এসে বেমালুম তা ভুলে গেলেন । তার এ ধরনের 
কার্যকলাপ-.বন্দরে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে লাগল । ক আর এটা নিয়ে মাথা 
ঘামাননি, কারণ, বোর্ডের কাজ নিয়েই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। তাছাড়া উপরোক্ত 
সংস্থায় তিনি আজীবন কাঁজ করছেন । তীর দীর্ঘ কর্মজীবনে দেখেছেন. ক্যাডার 
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বা! সামরিক বাহিনীর অভিজ্ঞতাহীন লোকের! সর্বোচ্চ পদে এসে কিভাবে তা 
নিজের জমিদারি মনে করে । 

২৩৪. নকৃশা ২৩২-এ উল্লিখিত সংস্থারই ঘটনা | পার্লামেন্টের আইনে ঠিক 
হয়েছিল, সংস্থার প্রধান বোঞের প্রধান হবেন পদাধিকারবলে । কিন্তু বোর্ডের 
নির্বাহী প্রধান হবেন অন্য একজন | ক ১৯৮১ সালে যোগ দেন বোর্ডের নির্বাহী 
প্রধান হিসেবে । সংস্থার প্রধান তখন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণীলয়ের সচিবকে জানালেন 
বোর্ডের নির্বাহী প্রধানও তাঁর হওয়া উচিত ( উল্লেখ্য, সংস্থা প্রধান হওয়ার আগে 
তিনি ছিলেন সংশ্সিষ্ট মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এবং পার্লামেণ্টের আইন তৈরির 
ছিলেন একপক্ষ ] | সচিব জানালেন, সংস্থা-প্রধানের প্রস্তাব মানলে পার্লামেণ্টের 
আইন ভাঙা হবে যা তার পক্ষে সম্ভব নয়। 

১৯৮২ সালে, সামরিক আইন জারীর পর, একদিকে সংস্থা-প্রধান, অন্যদিকে 
বোর্ডের বিভিন্ন বণিক সমিতির প্রতিনিধি, এমনকি মন্ত্রণালয়ও [ বণিকদের সঙ্গে 
আতাতের ফলে] প্রস্তাব করল, বো ভেঙে তীকে আগের সংস্থার সঙ্গেই 
একত্রিত করা হোক । উপ-আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক এবং মন্ত্রণলয়ে 
মন্ত্রী বিষয়টি ফয়সাল! করার জন্য সধ পক্ষকে নিয়ে একটি সভা আহ্বান করলেন । 
সভায় সবাই প্রস্তীবটি সমর্থন করে বললেন বোর্ড হবে সংস্থার শাখা, নির্বাহী 
প্রধানের পদ থাকবে তবে ক্ষমত। থাকবে সব সংস্থা প্রধানের | মন্ত্রী তখন ক-কে 
জিজ্ঞেস করলেন তাঁর বলার কিছু আছে কিনা । ক জানীলেন, সরকাঁবী কর্মচারী 
হিসেবে উর্ধবতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি কিছু বলতে পারেন না, তবে 
দুটি বিষয়ের প্রতি তিনি সবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চান । এক, সংস্থার 
নিয়মিত কর্মচারীর সংখ্য। সাঁত হাজার । একত্রীকরণ হলে বোর্ডের অনিয়মিত 
পনেরে৷ হাজার শ্রমিককে নিয়মিত কর্মী হিসেবে গণ্য করে সব স্থযোগস্থবিধা দিতে 
হবে তা সংস্থা পারবে কিনা । ছুই, সরকারী নিয়ম অনুযায়ী একই ব্যক্তি একই 
সঙ্গে ছটি সংস্থার সার্বক্ষণিক নির্বাহী প্রধান হতে পারেন কিনা । মন্ত্রী বললেন, 
তাই তো, এ ব্যাপারে তো৷ কেউ বলেনি । তারপর, পর পর তিনটি কমিশন গঠন 
করা হল এ ব্যাপারে এবং স্বাভাবিকভাবেই তিন কমিশনের সিদ্ধান্ত হল 
তিনরকম। যেহেতু একজন আমলার বিষয়টি পছন্দ হয়নি [ এবং ব্যবসায়ীর 
তাঁদের স্বার্থে মদত দিচ্ছে তাকে ] তাই সম্পূর্ণ ব্যাপারটিকেই অন্যান্য সহযোগী 
আমলাদের সাহীয্যে ঘোলাটে করে তোলা হল অযথা । অথচ বোর্ডটি পার্লামেণ্টের 
আইনের বলে শ্রমিক উন্নয়নের জন্য গঠিত হয়েছিল । এখন শ্রমিক উন্নয়ন ভেঙে 
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গিয়ে তা অক্ষম একটি সংস্থায় পরিণত হয়েছে এবং বণিক প্রতিনিধিদল তাই 
চাচ্ছিল। 

২৩৫, পাকিস্তান সিভিল সাঁভিসের একজন প্রাক্তন সদস্যের মতে, ইংরেজ 
এবং পাকিস্তানী শাসনের সময়, একজন সচিবের মূল বেতন ছিল সরকারী কর্মচাবী- 
দের মধ্যে সর্বোচ্চ । সাধারণত একজন জেনারিলিস্ট সচিবের পদ অলংকৃত 
করতেন । তিনি ছিলেন মন্ত্রণীলয়েব নীতিনির্ধারক ও সমন্বয়কাঁরক। মাঠ পর্যায়ে, 
অনেক বিশেষজ্ঞ তাঁর থেকে বেশি বেতন [বিভিন্ন ভাতা সহ] সত্য কিন্তু মূল 
বেতন সচিবেরই ছিল বেশি । আঁবাঁব অনেক সংস্থাৰ প্রধানের মূল বেতন ছিল 
সচিবের সমান কিন্তু তাদেব চাঁকরিব মেয়াঁদেব স্থায়িত্ব সচিবের চেয়ে কম ছিল | এ 
বকম স্ুক্মভাবে 'কমাগু স্্রীকচাব” ঠিক রাখা হত। ফলে, সচিবালয়ের একজন 
উপসচিব বিশেষজ্ঞ না হয়েও মংস্যবিভাগেব ডিবেক্টর ও পশুপালন বিভাগের 
ডিরেক্টবের কাঁজের সমন্বয় সাধন কবতে পাবতেন । 

সত্তব ও আশির দশকে বিভিন্ন সংস্কীবের ফলে এখন তার পরিবর্তন হয়েছে। 
এখন কোন কোন ক্ষেত্রে উল্লিখিত ডিরেক্টবদের মূল বেতন উপসচিব বা যুগ্মপচিবেব 
চেয়ে বেশি । ফলে, সচিবালয়ে উপসচিব বা যুগ্মসচিব সমন্বয় সাধনের জন্য কোন 
বৈঠক ডাঁকলে তাঁরা “দেখানোর জন্য" নিজেরা না এসে অধস্তনদের পাঠান । ফলে, 
প্রায় ক্ষেত্রে সচিবদের বৈঠক ডাকতে হয় | সচিব এ কাঁজ করতে করতে আব অন্য 
কাজে মনঃসংযেশগ করতে পাবেন না | এর ফলে, কর্মক্ষমতা, শৃঙ্খল! হ্রাস পাচ্ছে। 
প্রকারান্তরে প্রশীসন হচ্ছে কেন্দ্রীভূত | উন্নয়নের কাজ হচ্ছে ব্যাহত। 

২৩৬ একবার জাতি-সজ্যের একটি বিশেষজ্ঞ দলের প্রধান হয়ে ক গিয়ে- 
ছিলেন আফ্রিকার একটি রাষ্ট্রে। সফরশেষে, তাঁরা এক হোটেলে বসে আলাপ 
করছিলেন । আলাপ চলাকালে জার্মানীর এক বিশেষজ্ঞ বললেন, “রিপোর্টে কিন্তু 
একটি জিনিস ছাড়া সবই উল্লেখ কর হয়েছে।” সেট! কী? জানতে চাইলেন 
সবাই । “তা হল, এই রিপোর্ট আবার পর্যালোচনার জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ কর 
উচিত-_ এ কথা উল্লেখ করতে আমরা তুলে গেছি ।, 

২৩৭. একবার ভূমি-সংস্কার কমিশনের সদশ্য হিসেবে ক দেশের বেশ কয়েক- 
জন বাঁমপন্থী নেতার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন । আলোচনাকালে প্রখ্যাত 
একজন বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেত। অভিযোগের স্থরে বললেন, 
কমিশন শুধু সংস্কার বা! জোড়াতালির কথা বলছে। বিপ্লবের কথা বল! হচ্ছে না। 
ক বললেন, "আপনাদের সংগ্রামের প্রতি আমার পূর্ণ সহাচুডৃতি ও আস্থা আছে । 
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কিন্ত যে কীজ আপনি বা আপনার। করতে পারেননি, সে কাজ আপনি কিভাবে 
আঁশ] করেন সরকারী কর্মচারী হিসেবে আমি বা সরকারী এই কমিশন করবে । 

২৩৮, ক একটি জেলার ডি সি। নব্বই বছরের এক বৃদ্ধা থাকেন সে জেলার 
একটি গ্রামে । তাঁর আতীয়স্বজন সবাই চলে গেছেন পশ্চিমবঙ্গে । তিনি শ্ধু 
পৈত্রিক ভিটা আকড়ে পড়ে আছেন । তিনি একসময় জানালেন, মৃত্যুর আগে 
তার ভিটার একটি স্কুল তৈরির জন্য দান করে দিতে চান । ক এ-খবর পেয়ে সে 
জমির দায়িত্ব নিয়ে সেখানে একটি স্কুল করেছিলেন এবং স্কুলের নামকরণ করলেন 
সে-বৃদ্ধার নামে । 

নিদিষ্ট দিশে ক গেলেন সেই স্কুল উদ্বোধন করতে । গিয়ে দেখলেন, সবাই 
উপস্থিত, কিন্ত বৃদ্ধাকে অনুষ্ঠানে নিয়ে আসার কথা কারো মনে নেই। ক তখন 
নিজে গিয়ে বৃদ্ধাকে অনুষ্ঠানে নিয়ে এসে তাঁকে দিয়েই স্কুলের উদ্বোধন করালেন । 

উদ্বোধনের পর, বৃদ্ধাকে তিনি অনুরোধ করলেন কিছু বলতে, তিনি কাঁপা কীপা 
গলায় বললেন-_ আমারে সবাই ত্যাঁগ করে চলে গেছে। আমি শুপু পড়ে আছি 
এই গ্রামে । এখানে কে হিন্দু কে মুসলমানি আমি বুঝি না। দেশভাগ হয়েছে, 
খুনখাবাপি হয়েছে, বু লোক চলে গেছে। কিন্তু এই স্কুলে যাঁর] পড়বে, সম্পর্কে 
যারা আমার নাতি, তাদের ছেড়ে আমি যাইনি ! আমি খালি চাই, আমার 
জীবনে যা দেখেছি, যা ঘটেছে ; এদের যেন তা দেখতে না হয় ব1 তাদের জীবনে 
যেন তা না ঘটে বৃদ্ধা ক-কে তাঁর কর্মনিষ্ঠার জন্য এত আন্তরিক প্রশংসা ও 
শুভকামন৷ জানালেন যে ক অভিভূত হলেন । 

২৩৯. সত্তর দশকের শেষভাগ । ক একটি জেলার ডি সি। একদিন একটি 
প্রকল্প পরিদর্শনে যাচ্ছেন ভোরবেলা । দেখলেন, রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন 
এক বৃদ্ধা ৷ গাড়ি থেকে নেমে জিজ্ঞেস করলেন ক; “কী ব্যাপার?" বুদ্ধা জানালেন, 
তার গাই বিইয়েছে। প্রথম দৌয়ানে। ছুধ গরম করে এনেছেন তিনি। ডিসি 
সাহেব তা না খেয়ে যেতে পারবেন না। ক-এর মতে, 'একজন প্রশাসকের কর্ম- 
জীবনে এর চেয়ে বেশি আর কী পাবার আছে? 


১৭ সংকট ও প্রশাসন 
বেসামরিক শাসনে যেমন, সামরিক শাসনেও তেমন, অপরাধী / রাজনীতিবিদ 
এবং নির্বাচন প্রীর্ঘ / ব্যবসায়ী নিজস্বার্থ সিদ্ধির জন্য আশ্রয় নেন কৌশলের । 
তাদের কৌশল শুধু আমলাদের ক্যারিয়ারের প্রতিই হুমকি নয়, তাদের কৌশল 
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নষ্ট কবে প্রশাসনিক পরিবেশ, ক্ষ করে জাতীয় স্বার্থ । এ ধরনের কৌশল 
মোকাবিলায় আমলাকে হতে হয় নিংস্বার্থ, সাহসী এবং গ্রহণ করতে হয় অপ্রচলিত 
মাধ্যম [ যেমন, সংবাদপত্রে খবরের হ্বত্র প্রদান, নকৃশা ২৪০ ও ২৪১ 11 এরাও 
যোগ্য প্রশংসার, কারণ, গণতন্ত্রে যেখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে, যেখানে 
এসব উপায় গ্রহণ সহজ, কিন্তু সামরিক শাসনামলে | যেখানে সবই রুদ্ধ] এ 
ধরনেব পদক্ষেপ নেওয়] কষ্টকর । এর বিপরীতে, অনেক আমল! সাঁমরিক শাঁসনে 
পূর্ববর্তী বেসামরিক সরকারের ব্যবস্থাদি প্রয়োগ কবে [ উদাহরণস্বরূপ, খাছ্যসংকট ] 
যথেষ্ট প্রশংস। পাঁন কাঁবণ, বেসামরিক আমল থেকে সামরিক আমলের প্রচারযন্ত্ 
( নকৃশা ২৪২ ) অধিক শক্তিশালী । 
নকৃশা 

২৪০, ১৯৭৫ | মুজিব হত্যার ছু'সপ্ধাহ পরের ঘটন] | খোন্দকার মুশতাক 
প্রেসিডেন্ট । জেলায় জেলায় স্থাপন করা হয়েছে নিয়ন্ত্রকক্ষ | এর সদ্য হচ্ছেন 
ডি সি এস পি এবং সামরিক বাহিনীর একজন প্রতিনিধি । সরকার থেকে নির্দেশ 
এল, অননুমোদিত সকল অস্ত্র সমর্পণ করতে হবে । ক তখন একটি জেলার এদ পি। 
যাদের কাছে অস্ত্র আছে তাঁদের তিনি ডেকে পাঠালেন । এর মধ্যে ছিলেন 
আওয়ামী যুব লীগের সভাপতি । তাঁকে তিনি বললেন, অন্ত্র জমা দিতে । 
যুবনেতা বললেন, তাঁর কাছে কোন অস্ত্র নেই। কিন্তুক জানেন তার কাছে অন্ত 
আছে। তখন তিনি আর তাঁকে কিছু বললেন না। তারপর দশদিন আর 
সভাপতির দেখা নেই । দশদিন পর তাঁর খোঁজ পাওয়া গেলে ক তাঁকে ডেকে 
পাঠীলেন । খুব সভাপতি বললেন, “আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম । জিয়ার সঙ্গে 
কথ হয়েছে, তিনি আমার ভগ্মীপতি । তিনি বলেছেন, আমাকে অযথা বিরক্ত ন৷ 
করতে । বলে তিনি চলে গেলেন । ক পরদিন তাকে গ্রেফতার করলেন । 

গ্রেফতার হওয়ার পর মুব সভাপতিকে পুলিশ বেদম প্রহার করে যাক 
জানতেন না । এর অবশ্য কারণও ছিল। তার আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভুয়া 
রেশন কার্ড। মুজিব হত্যার কয়েকদিন আগে, মহকুমা থাছ্য নিয়ন্ত্রকের কাছে 
তিনি কিছু খাঁছশশ্য দাঁবি করেন য। দিতে অপারগতা জানান খাছ নিয়ন্ত্রক। 
ফলে তিনি খাছ নিয়ন্ত্রককে চপেটাঘাত করেন । এ ছাড়া জেলার কর্মকর্তাদের 
সবার সঙ্গেই তিনি খারাপ ব্যবহার করতেন । 

যুব সভাপতিকে প্রহারের খবর ঢাকায় পৌছবোর সঙ্গে সঙ্গেই ক ফোন পেলেন 
যে, স্তাকে ঢাকায় চলে যাঁওয়ার নির্দেশ দেওয়! হয়েছে । ক সংবাদটি জানালেন 
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ডিসি-কে। ডিসি ফোনে কথা বললেন ঢাকায় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে । পরদিনই 
ঢাকা থেকে একজন সচব, একজন যুগ্মসচিব ও সামরিক বাহিনীর একজন কর্নেল- 
সমন্বয়ে গঠিত কমিটি সেই জেলায় এলেন ঘটনার তদন্ত করতে । তীরা সবাইকে 
জিজ্ঞাসাবাদ করলেন । সচিব বললেন ক-কে, “আপনার ঢাকায় যেতে হবে না, 
আপনিই এখানেই থাকবেন ।” কর্নেল থানায় গেলেন, বন্দীকে দেখলেন, তারপর 
এসে মন্তব্য করলেন ক-কে--আপনাঁর বিরুদ্ধে এ লোক এতবড় কমপ্নেন করে 
কিভাবে? আমরা হলে তো একে অনেক আগেই ডিসপোঁজ কবে দিতাম ।” 

২৪১. একটি পরিবহন সংস্থা! সুষ্ঠভাবে চালাতে গেলে তার নিজের সংরক্ষণ 
ওয়ার্কশপ প্রয়োজন । একটি পরিবহন সংস্থার এ ধরনের একটি প্রকল্প ছিল। কিন্তু 
একটি সামরিক পর্যবেক্ষণ কমিটি এটি বাঁদ দিয়ে দেয়। তারপর আবার এ প্রকল্প 
বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজন হয়ে পড়ে বৈদেশিক মৃদ্রার। ক তখন সেই সংস্থার 
প্রধান ব্যক্তি । তিনি সংরক্ষণ ওয়ার্শপের প্রয়ৌজনীয়তা অনুভব করে বিভিন্ন 
জায়গাঁয় দেন-দরবার শুরু করলেন টাকার জন্য | 

একদিন এক মন্ত্রী তাঁকে ফোন করে বললেন, “আপনি তো টাকা খুঁজছিলেন। 
টাকার সংস্থান হয়েছে । আমার সম্বন্ধীকে পাঠাচ্ছি। অনেক টাকা এনেছে সে। 
তাঁর সঙ্গে আলাপ করুন ।, এখানে উল্লেখ্য যে মন্ত্রীর স্ত্রী বিদেশী, মধ্যপ্রাচ্যের 
একটি দেশের | 

মন্ত্রীর সন্বন্ধী খ এলেন ক-এর সঙ্গে দেখা করতে । সর্বাঙ্গে তার জৌলুশ । খ 
জানালেন, দুশো মিলিয়ন ডলার সে দিতে পারবে | কী চায় ক? পরিবহন 
সংরক্ষণ ওয়ার্কশপ ? নতুন পরিবহন ? সব পাবে । খ জানালেন, ক-এর প্রকল্প 
তাঁরা বান্তবায়ন করে দিতে পাঁরে ৮৬ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে | অথচ ক 
জানেন, অন্যান্ অনেকে ২০ থেকে ৩০ মিলিয়নের মধ্যে কাজটি করে দেবে । শুধু 
তাই নয়, খ-এর শর্ত অনুযায়ী শতকরা ২৫ টাকা ক-এর সংস্থাকে অগ্রিম দিতে 
হবে। অর্থাৎ খ, ক-এর টাঁক। দেখিয়ে অন্ত কোন পাটির কাছ থেকে খণ নেবে । 
অর্থাৎ কইয়ের তেলে কই ভীজবে । ক ব্যবসার পুরো ফীঁকিটা ধরে ফেললেন 
এবং খ-এর প্রস্তাবে রাঁজী হলেন না। 

এদিকে মন্ত্রীর চাপে, উর্ধ্বতন মহল খ-এর প্রস্তাব প্রায় মেনে নিচ্ছে । এখন 
দরকার শুধু সংস্থার প্রধান হিসেবে ক-এর অনুমোদন । থ বিভিন্ন মহলে টাকা 
বিলোচ্ছেন। আর ক-এর সঙ্গে বৈঠক করছেন । একদিন এরকম বৈঠক চলাকালে 
থ ক্ষিপ্ত হয়ে ক-কে বললেন, 'আমাকে ইয়োর এক্সেলেন্সি বলবেন |” “কী কারণে ?' 


৬৫ * ১৮ 
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জানতে চাইলেন ক। ছুটি পরিচয়পত্র পকেট থেকে বের করে দিলেন ক-এর 
হাঁতে। ক দেখলেন, থ একই সঙ্গে আফ্রিকার ছুটি দেশে তার নিজের দেশেব 
রাষ্দূত। কিন্তু সরকারী চাঁকরি করে কিভাঁবে এ ধরনের ব্যবস সম্ভব ? জানতে 
চাইলেন ক। খ জানালেন, অফিসের সময়ের বাইরে তিনি ব্যবসা করেন । 

কিন্ত ক কিছুতেই রাজী নন খ-এর প্রস্তাবে । মন্ত্রী প্রেসিডেপ্ট পর্যন্ত তদবির 
করলেন | (প্রেসিডেণ্ট ক-কে ডেকে ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, “এত কষ্ট করে টাঁকা 
যোগাড় করি অথচ আপনার সব ভুল করে দেন। [ এখানে উল্লেখ্য যে, 
প্রেসিডেন্ট আগে ক-এর অধীনে কাজ করতেন ]। 

এদিকে খ একদিন ক-কে হোটেল সোনারগাঁয়ে সকালের নাস্তা খাঁওয়ার 
আমন্ত্রণ জানালেন । ক জানালেন, এঁ দিন ছুটির দিন, তিনি বাঁসাতেই থাকতে 
চাঁন । খ বললেন, ক-এর সঙ্গে তার জরুপী দরকার । ক বললেন, যদিও ছুটিব 
দিন তবুও তাঁর জন্য তিনি অফিসে যেতে রাঁজী আছেন । খ মিনতি করে বললো, 
'আমি বুড়ো মানুষ, আমাকে কেন আর অফিসে আদালতে ছুটোছুটি করিয়ে 
কষ্ট দিতে চান ? স্থৃতরাঁং ক রাঁজী হলেন সোনার গা যেতে । 

হোটেলে গিয়ে ক দেখলেন তপবিহ হাতে উদ্দিগ্ন চিত্তে খ অপেক্ষা করছেন । 
ক-কে যথেষ্ট আপ্যায়ন করে খ নিয়ে বসালেন নাস্তার টেবিলে । মদ খাওয়াতে 
চাইলেন । কতা প্রত্যাখ্যান করলেন । অনেক কথার পর খ বললেন ক-কে, 
তাদের অনেকে চাইছেন মধ্যপ্রাচ্য থেকে উন্নয়নমূলক সব কাজকর্ম সরিয়ে বাংলা- 
দেশে নিয়ে আঁসতে । যাঁতে এই দেশ মুসলিম জাহানের সের! দেশ হয়ে ওঠে । 
এজন্য একটা বিশেষ বোর্ড করা হবে যাঁর সদ্য হবেন স্বয়ং প্রেসিডেপ্ট, ক এবং 
খ। তারপর কথাচ্ছলে জানতে চাইলেন ক-এর ব্যাঙ্ক আযাকাউণ্ট নাম্বার কত এবং 
বিদেশে তার কোন আযাকাউণট আছে কিনা ? ক এর কারণ জিজ্ঞাস করলেন । খ 
জানালেন, অফিসের সময়ের বাইরে ক যে তাদের পরামর্শ দিচ্ছেন এবং দেবেন 
তার জন্য খ একটা ফিস দিতে চান । ক বললেন, তাদের সরকারী চাকরির নিয়ম 
চব্বিশ ঘণ্টা | সুতরাং অফিসের বাইরে তাঁর কোন সময় নেই। 

অন্যদিকে উর্ধতন মহলের চাপ বাড়ছে । ক তখন একটি বিশেষ পত্রিকার 
শরণাপন্ন হলেন। তারা ফলাও করে পুরো ব্যাপারটা! ছাপল | ক অগ্ভ মাধ্যমে 
[ মাধ্যমটি কী তা জানাননি ] উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের একাংশকে ব্যাঁপাঁরট। বিশদভাবে 
জানালেন । এবং অস্তিমে আর চুক্তি হুল না বরং মন্ত্রী তার চাকুরিটি হারালেন । 

২৪২, একজন উচ্চপদস্থ আমলা জানিয়েছেন, সামরিক শাসন যুক্তির থেকে 
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বেশি নির্ভর করে প্রচারের উপর | ১৯৭৪ সালের ছুভিক্ষের সময় [ এবং অব্যবহিত 
পর ] বেসামরিক সরকার স্তচিন্তিত কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল । পরবর্তাকালের 
সামরিক সরকার এর চেয়ে ভালো কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি । ১৯৭৪ 
সালে যে সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল সেগুলির সফলতার গৌরব পেল পরবর্তী 
সরকাঁর এবং প্রচারেব গুণে তা আরো প্রবল হল। কিন্ত যে সরকার এসব 
পদক্ষেপ গ্রহণ করছিল [বা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল ] তাদের কথা! কেউ মনে 
করেনি | 


১৮ সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক 


বাংলাদেশের সামরিক শাসন নির্ভর কবেছে এবং উচ্চপদে বহাঁল করেছে এমন 
কিছু সামরিক ও গোয়েন্দা অফিসারকে যাঁদের অতীত রহস্যাবুত এবং মুক্তি- 
যোদ্ধাদের ওপর নিপীড়ন চালাখার জন্য যারা খ্যাত [ নকৃশা ২৪৩ ও ২৪৪ ]। 
এ ধরনের পরিস্থিতিতে সামরিক শাসকদের কাছে গুঁচিত্য ও পরিমিতিবোঁধ আশা 
করা বাতুলতা৷ (দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায় )। এ কারণে দেখি, সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদক 
( একুশে ফেব্রুয়ারি পদক ) ২" দেওয়ার ক্ষেত্রে সামরিক শাসকরা একই সঙ্গে 
একজন সম্মীনিত বুদ্ধ জননেতা ও এক তন্বী পপ-গাঁয়িকার নাঁম বিবেচনা করতে দ্বিধা 
বোধ কবেন না [ নকৃশা ২৪৫ ]| বিদেশী রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত একজন সামরিক 
অফিসাঁর মনে করেন রাজকীয় অদ্রালিকায় বসবাঁস করলে এবং বিদেশীদের দাঁমি 
উপহার দিলে তারা বোধ হয় বুঝতে পারবে না বাংলাদেশের দারিদ্র্য [ নকৃশা 
২৪৬ ]| একজন নিম্পদস্থ সামরিক অফিসার ( মেজর ) মনে করেন একজন যুগ্ম 
সচিবের সঙ্গে সমপর্যায়ে কথা বলতে পারেন, প্রয়োজনে শাঁপাতেও পারেন 
[ নকৃশা ২৪৭ ]। পূর্ববর্তী শাসনামলের কৌন মন্ত্রীকে বিপদে ফেলার জন্য মামলা 
সাজাতে২€ দ্বিধা করে না সামরিক শাসন এবং এ ক্ষেত্রে চাপও প্রয়োগ করে 
বেসামরিক আমলাদের ওপর (নকৃশা ২৪৮ ও ২৪৯)। সামরিক শাসন বাধা দেয় 
না একজন কূটনীতিকের স্ত্রীকে ( কূটনীতিক অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ) একজন 
ব্যবসায়ীর সঙ্গে পার্টনারশিপ ব্যবসা করতে [ নকৃশী। ২৫০ ]। 

নির্লজ্জভাঁবে ওয়ারেন্ট অফ প্রিসিডেপ্পের অদলবদল করে এবং সশস্ত্র বাহিনীর 
সদস্যদের বেতন অনেক বাঁড়িয়ে সামরিক শাসকরা! বাংলাদেশের সিভিল সাঁভিসকে 
হেয় করেছে ।২৬ এ ব্যবস্থায় একজন মেজর জেনারেল একজন সচিবের সমকক্ষ । 
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কোন সভ্যদেশে এ ব্যবস্থা প্রচলিত নেই এবং এ ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবেই বিনষ্ট 
করে বেসামরিক আমলাদের নৈতিকতা৷ এবং তাঁদের অনেকে নতজান্গ হয়ে যাঁন ; 
এমনকি সুপারিশ করেন পাঁচ বৎসর বিশ্ববিচ্ভালয় বন্ধ রাখতে যাতে সামরিক 
শীসকর! ছাত্র-আন্দোলনের “ঝামেলা” থেকে বাঁচে! নকৃশা ২৫১ ]1 কিন্তু আরো 
অনেকে আছেন ২" ধারা মাথা উচু করে নিঃশক্ক চিত্তে দাবি কবেন একজন 
প্রেসিডেশ্টের হত্যা সম্পর্কীয় ব্যাখ্যা যা সামরিক শাসকরা আর দেয় না [ নকৃশা 
২৫২], সর্বোচ্চ সাঁমবিক শাঁসককে অন্থুবোৌধ কবেন যাতে নিক্নপর্যায়ের সামরিক 
অফিসাববা অফিসের ভেবে সংযত আঁচবণ কবেন [নকশা ২৫৩ ]1 এসব কিছুই 
সামবিক শাসকদের বাধ্য কবে 109161516-এ যেতে । 
নকৃশা 

২৪৩ একজন মন্ত্রী একাত্তরের যুদ্ধেব সময় ছিলেন-.. বিভাগের ইনফর্মীব | 
যুদ্ধের সময়, গোয়েন্দা বিভাগেব একজন পদস্থ কর্মকর্তী ক-কে সে ভয় পর্যন্ত 
দেখিয়েছে এ বলে যে কেন মুক্তিযোদ্ধাদের ধবা হচ্ছে না। স্বাধীনতার পবও সে 
ছিল ইনফর্মার, টাকা পর্যন্ত নিয়ে গেছে ক-এব কাছ থেকে । উচ্চতর কর্তৃপক্ষ খুঁজে 
পেতে প্রথমে তীকে রাজনৈতিক দলগঠনেব ভার এবং পবে মন্ত্রী কবেন। কর্তৃপক্ষের 
'ময়ল1 কাঁজ' সাঙ্গ হলে সে বাদ পড়ে মন্ত্রীসভা থেকে । 

খ,. একাত্তবের যুদ্ধের সময় একজন জেনাবেল [ তখন ব্রিগেডিয়ার ] ছিলেন 
ঢাকার মার্শাল ল'র হর্তীকর্তা । তব দাপটে তখন সবাঁই অস্থিব থাকত। এ 
আমলে সেই হয়ে ওঠে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মন্ত্রী । 

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় আসামীদেব ওপর নিপীড়ন চালাত এক 
কর্নেল। সেই পরে হয়ে ওঠে এ সামবিক আমলে প্রভাবশালী একজন মন্ত্রী । 

২৪৪. ক ছিলেন প্রেসিডেণ্টের সচিবালয়ের একজন কর্মকর্তা । গোয়েন্দা 
দফতর থেকে প্রতিনিয়ত তীব কাছে পাঠানো হত “সিচুয়েশন রিপোর্ট । মাঝে 
মাঝে এ রিপোর্টে থাকত ভুয়ে প্রতিবেদন । এরকম একটি প্রতিবেদন একবাঁব 
পড়ে প্রেসিডেণ্ট ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন | বিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল, প্রেসিডেন্ট 
বাংলাদেশ হজ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বভার একজন বিচারপতির ওপর ন্তান্ত করায় 
সামরিক-বেসামরিক অফিসাররা অসন্তষ্ট হয়েছেন । প্রেসিডে্ট ক-কে ডেকে 
বললেন, গোয়েন্দা প্রধান খ-কে টেলিফোন করতে । ক খ-কে ফোন করে 
জানালেন তিনি যেন অবিলঘ্ধে প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে দেখা করেন । থ প্রেসিডেপ্টের 
সঙ্গে দেখা করতে এলে ক প্রেসিডেণ্টের রুম ছেড়ে যেতে উদ্ধত হলেন । ক-এর, 
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ভাষায়, 'আমি ছিলাম মৃক্তিযোদ্ধা। আর সেই সামরিক শাসনে প্রাধান্য বিস্তার 
করে ছিল রাজাকাররা । আমি এ আলোচনায় জড়িত হতে চাচ্ছিলাম না, যাঁতে 
থ আমার ওপর ক্ষিপ্ত হওয়ার কোন অন্ুহাত পান। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আমাকে 
যেতে বারণ করলেন । তিনি হয়তো চাঁচ্ছিলেন এ ঘটনার একজন সাক্ষী থাকুক। 
নাহলে খ 'প্রেসিডেপ্ট তাঁর সঙ্গে অযথা খারাপ ব্যখহার কবেছেন' এ অদ্গুহাতে 
আরেকটি গল্প তৈরি করে ফেলতে পারেন । প্রেসিডেন্ট আমার সাঁমনে তীকে 
গালাগালি করলেন । শুধু তাই নয়, এক পর্যায়ে বললেন, খ-এর মতো অর্ব-শিক্ষিত 
সামরিক লোকের স্পর্ধা দেখে তিনি অবাঁক হচ্ছেন, যে একজন প্রাক্তন খিচারপতির 
বিচারবুদ্ধি সম্পর্কে প্রশ্ন হুলছে। তারপর প্রেসিডেপ্ট খ-কে বললেন, কোন কোন 
অফিপাঁর এ ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে তাদের নামের তালিকা তিনি 
চান ।? 

কযে ভেবেছিলেন, খ ভাববেন, ক-ই প্রেসিডেন্টকে উশকেছেন-_- তা৷ ঠিক 
প্রমাণিত হল। খ একদিন ক-এর সঙ্গে দেখা কবে ত।ব সঙ্গে একজন বিদেশি 
সাংবাদিকের সম্পর্কের ব্যাপার জানতে চাইলেন। উক্ত সাংবাদিককে গ্রেফতার 
করা হয়েছিল ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে, এ অদ্গুহাঁতে যে তাঁর সঙ্গে শক্তিশালী 
একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দলের যোগাযোগ আছে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় 
সাংবাঁদিকটি তীর বন্ধুবান্ধবের মধ্যে ক-এর নামও উল্লেখ করেছেন । বলেছেন, 
ক তাঁর কাছে চিঠিপত্র লিখলেন এবং ক একজন মার্কপবাঁদী | ক খ-কে জানালেন 
সাংবাদিক তাঁর বন্ধু নয়; ১৯৭৩ সালে, প্রেসক্লাবে তার সঙ্গে ক-এর দেখা হয়ে- 
ছিল মাত্র এবং তিনি কখনও সাংবাদিক ভদ্রলোককে চিঠি লেখেননি । ক-এর 
ভাষায়, “তখন আমি ভাবলাম আমার একটু শক্ত হওয়! উচিত। তাই খ-কে 
বললাম, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা । এবং আমার দেশপ্রেম নিয়ে কেউ কোন 
প্রশ্ন তুললে তাকে আমি ছাড়ব না" 

এরপর ক-এর সামরিক ও বেসামরিক আমলা বন্ধুরা তাকে হু'শিয়ার করে দিয়ে 
বললেন, খ তাকে প্রেফতাঁর করতে চাচ্ছেন । তাঁর। ক-কে পরামর্শ দিলেন পালিয়ে 
থাকতে । ইতিমধ্যে তাঁর! ব্যাপাঁরটির ফয়সাল! করে ক-কে সংবাদ পাঠাবেন 
যাতে তিনি আবার প্রকাশ্টে চলে আসতে পারেন । ক পালিয়ে গেলেন এমন এক 
অঞ্চলে যেখানে তিনি একসময় ছিলেন জনপ্রিয় এস ডিও । তিনমাস সেখানে 
তিনি ছিলেন এবং কেউ তাঁর কথা বাইরে আলোচন। করেননি । তিনমাস পরে, 
গার বন্ধুর তাঁকে খবর পাঠালেন ঢাকায় চলে আসতে। 
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২৪৫ একুশে ফেব্রুয়ারি পদক দেওয়া হবে । কমিটির বৈঠক হচ্ছে। ক ও একজন 
সদস্য । তিনি পদক পেতে পারেন এমন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের নাম করছেন । 
কিন্তু সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি প্রায় ক্ষেত্রেই বলে, না দেওয়া যাবে 
না, একটি গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট আছে। শেষে কমিটির বাকি সদশ্যরা 
ঠিক করল সে বছর পদক দেওয়া হবে রুণা লায়লা ও মওলান৷ ভাঁসানী-কে। 
যে বছর ভাসানীর মতো একজন ব্যক্তিত্ব পদক পাঁবেন সে বছর একজন লাস্যময়ী 
তকণী গায়িকা যিনি চুল গান গেয়ে থাকেন-__ তিনিও পুরস্কৃত হখেন এটা ক 
মেনে নিতে পারলেন না। বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন তিনি মিটিং থেকে। 

২৪৬. একটি চুক্তি সম্পাদনেব জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীসহ সচিব গেছেন বাইরের 
একটি দেশে । সে দেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত একজন জেনারেল । সচিব প্রতি- 
পক্ষকে উপহার দেওয়ার জন্য নিয়ে গেছেন দেশের হাতে তৈরি জিনিস। বাষইদূত 
উপহার দেখে আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'না, দামী জ'ীকালো জিনিস দিতে হবে 
নয়তো সম্মান থাকবে না সচিব এতে বাঁজী নন | রা্দ্ূত চান, জাকালো 
বাঁডিতে থাকতে, বড় গাঁড়িতে চডতে | অর্থাৎ সব মিলিয়ে প্রমাণ করতে হবে, 
বাংলাদেশ “সম্পদশালী একটি দেশ |” সেজন্য উপহার সামগ্রী নিয়ে রাষ্ট্রদূতের 
এত আপত্তি । সচিব এতে রাঁজী না হওয়ায়, রাষ্ট্রদূত জানালেন, তা” হলে চুক্তি 
স্বাক্ষরের সময় তিনি থাকবেন না । সচিব জানালেন, তাতে কিছু আসে যায় না। 

২৪৭. কুমিল্লার একটি সরকারী সংস্থায় বহিরাগত কিছু ছেলে এসে মেযেদের 
উত্ত্যক্ত করে। সংস্থার পরিচালক ক-একদিন বাধ্য হয়ে কথায় কথায় জেড এম 
এল-কে [ আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক ] তা জানালেন |, দু-একদিন পর 
এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত এক মেজর ফোন করে ক-কে বলল, আপনি 
আমাকে ন। জানিয়ে জেড এম এল-কে ফোন করেছেন ? আগে তো আপনার 
ও সি-কে জানাঁবার কথা |" ক বললেন, কাকে জানাতে হবে ত। তিনি জানেন । 
মেজর বলল, “না, কোন অভিযোগ থাকলে আগে আমাকে জানাতে হবে এবং 
কে করেছে তাও জানাতে হবে " এখানে উল্লেখ্য যে, ক তখন যুগ্ম-সচিবের পদ- 
মর্যাদার অধিকারী | 

২৪৮. একজন উপ-প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কেস সাজানো হয়েছে । প্রাক্তন 
একজন ডি সি-কে সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে জিজ্ঞেস করা হল-_ মন্ত্রী থাকা+ 
কালীন তার এলাকায় মন্ত্রী কি কি “ছুক্র্ণ' করেছিলেন । প্রাক্তন ডিসি য! বলার 
বললেন । সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি বলল, “তাহলে তো৷ কেস সাজানো 
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যাবে না| কেস বানাতে হকে। আপনাকে তার বিরুদ্ধে বলতে হবে, নয়তো 
আপনাকে দুর্নাতি দমন বিভাগে আটকানো হবে।' প্রক্তিন ডি সি তাঁর বন্ধু 
সিএস পি-দের জিজ্ছেস করলেন, এখন তিনি কী করবেন? তাঁরা বললেন, 
এট! প্রতিহত করতে হবে । ইতিমধ্যে সামরিক পক্ষ প্রাক্তন ডি সি-র বিরুদ্ধে 
মামলা সাঁজিয়ে ফেলেছে । তার চাকরি যায় যায় অবস্থা । তখন তাঁর বন্ধুরা 
উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে রক্ষা করলেন । 

২৪৯. একবার আস্তর্জীতিক এক ব্যাংক বাংলাদেশকে দশকোটি ডলার অন্থদান 
দিল-_একটি বিশেষ পণ্য কেনার জন্য । সং্ষিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে আন্তর্জীতিক 
দরপত্র আহ্বান করা হল। বেশ কয়েকটি দেশ টেগাঁরে অংশগ্রহণ করল। এদের 
মধ্যে সর্বনিম্ন দর দিয়েছিল খ দেশ, তারপর ক দেশ । কনটাক্ট নিয়ন্ত্রণ করবে 
অর্থ-মন্ত্রণীলয় । গ তখন সে মন্ত্রণীলয়ের একজন কর্ণকর্তা । কনটাক্টটি তিনিই 
দেখাশোনা'করবেন । এদিকে সংগ্লিষ্ট মন্ত্রী ও কয়েকজন ব্যবসায়ীর একটি জোট 
গ-কে চাঁপ দিতে লাগল কনটাঁকটি ক-কে দেওয়ার জন্য | গ বললেন. তা সম্ভব 
নয় । কারণ. অনুদান প্রদানকারী ব্যাংক চাইবে যে-দেশ সর্বনিয্ন দর দিয়েছে তাকে 
দিতে। 

মন্ত্রী ও ব্যবসায়ী জোট বলল, “না, ক-কে দিতে হবে ।' 

গ বললেন, আলোচন। কবলে খ আরো দীম কমাবে । 

অবশেষে এনিয়ে বৈঠক বসল | সভাপতিত্ব করছেন উপ-প্রধানমন্ত্রী । সভায় 
উপস্থিত আঁছেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, ক ও তাঁর সচিব | এখানে উল্লেখ্য যে. গ ও বাণিজ্য 
মন্ত্রী একই স্কুলে পড়াশোনা করেছেন এবং তদের মধ্যে জানাশোনাও ছিল । 
কে কনট্রান্ট পাবে এ নিয়ে যখন তর্ক চলছে তখন মন্ত্রী এক পর্যায়ে গ-কে বললেন, 
“আপনি ফ্যাক্ট মিসরিপ্রেজেন্ট করছেন | গউত্তর দিলেন, “ফ্যাক্ট মিসরিপ্রেজেন্ট 
করার জন্য আমাঁকে বেতন দেওয়। হয় না মানশীয় মন্ত্রী । সচিব সমর্ঘন জানালেন 
তাঁর সহকর্মীকে । 

কয়েকদিন পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হলো-_ ক খ-এর থেকেও কম 
দামে দেবে । সুতরাং তাদেরই কনট্রাক্টটি দেওয়া হোক। 

গ দেখলেন, তাঁর পক্ষে আর এধরনের চাঁপ সহা করা সম্ভব হচ্ছে নাঁ। এ চাঁপ 
এড়াতে হলে তাঁকে সহযোগী করতে হবে দাঁতা ব্যাংক-কে। এ ব্যাংকের এক 
বৈঠকে তিনি তা জানালেন এবং খ-এর প্রতিনিধিকে জিজ্ঞেস করলেন, তারা কত 
দাম কমাতে পারবে । তার! জানাল, ক যত দাঁমে দেবে তারাও তত দামে দেবে। 
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একদিকে, পত্র-পত্রিকায় অর্থমন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে লেখা হতে লাগল যে, তাঁরা 
দুর্নীতি করছে। অন্যদিকে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে যখন গ জানালেন, ক যত দামে 
দেবে খ ও তত দামে দেবে, মন্ত্রণীলয় থেকে জানীনে। হল, ক যেহেতু খ-এব আগে 
এ দাম দিয়েছে সেহেতু তাদেরই কনট্রা্টটি দিতে হবে। পরে, রাষ্ট্রপতির নজরে 
ব্যাপারটি এলে, কনট্রান্টটি তিনি খ-কে দেওয়ার নির্দেশ দেন । হস্তক্ষেপ না হলে 
যে সিদ্ধান্ত নিক্পপর্যায়ে নেওয়া যেতো এখন তা নিতে হলে। সর্বোচ্চ পর্যায়ে, যে 
কারণে, ক্ষতি হল লোকবল, সময় ও অর্থ । 

এর কিছুদিন পর উক্ত মন্ত্রীকে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার কর] হয় এবং 
তার বিরুদ্ধে অনেকগুলি চার্জের মধ্যে একটি ছিল এ পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারটি 

তদন্তের জন্য পুলিশ বিভাগ গ-এর কাঁছে ঘটনার বিবরণ জানতে চাইল। 
তারা জিজ্ঞেস করল, “তিনি [ মন্ত্রী] কি আপনার ওপর চাপ সৃষ্টি কবেছিলেন ? 

“নী, উত্তরে জানালেন গ, “তা"ছাঁড়া, এ ডীলে দেশের কোন ক্ষতি হয়নি । 
আর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্রেসিডেণ্ট, মন্ত্রী দায়ী নন।' 

তাহলে তো কেস ফেল করবে । 

“সেটা আপনাদের সমস্যা ।' 

পরে সামরিক আদীলতে এ বিষয়ে গ-কে সাক্ষী হিসেবে ডাক হল। পুলিশ- 
কে তিনি যা বলেছিলেন, এখানেও তা বললেন । আদালত এ নিদিষ্ট অভিযোগ 
থেকে মন্ত্রীকে অব্যাহতি দেয় । 

মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে তীকে যারা সবসময় তোষাঁমোদ করতো, আদালতে 
তারাই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিল। পক্ষে বলেছিলেন গ ও তাঁর অতিরিক্ত 
সচিব । 

২৫০, এক পুরনো ব্যবসায়ী এসেছেন তীর বন্ধু ক-এর সঙ্গে দেখা! করতে । 
কিছুক্ষণ আড্ড। দেবার পর দেখ। গেল বন্ধুটি ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে । এর কারণ 
জিজ্ঞেস করায় বন্ধুটি বলল, 'জেনারেল-_ [ রাষট্দূত ]-এর বউ আসবেন । তাঁকে 
রিসিভ করতে যেতে হবে এয়ার-পো্ট । ক বললেন, 

'রাষ্রদূতের বউয়ের সঙ্গে তোমার কি দরকার ?' বন্ধু উত্তর দিলেন, 

“তিনি আমার বিজনেস পার্টনার । 

২৫১, একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিবের মতে, সামরিক শাসকদের প্রথম সমর্থন 
জানায় বেসামরিক আমলারা $ এবং তারাই সবশেষে সে সমর্থন প্রত্যাহার করে। 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে আন্দোলন চলাকালে, একজন সচিব একবার একজন প্রধান সামরিক 
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আইন প্রশাসককে পরামর্শ দিয়েছিলেন পাঁচ বছর বিশ্ববিদ্ভালয় বন্ধ রাখতে । 
এবং বলেছিলেন এতে দেশের কোন ক্ষতি হবে না। এভাবে অনেক বেসামরিক 
আমল প্রমাণ করতে চাঁন যে তারা সামরিক শাসনের প্রত সৈম্যদের থেকেও বেশি 
অন্থগত | 

২৫২. ক তখন...বাংলাঁদেশের হাইকমিশনার । ১৯৭৫ এর পট-পরিবর্তনের 
পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশি বেতার থেকে একটি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা৷ 
হলো! যেখানে ক এবং শেখ মুজিবের হত্যাকারীরাও উপস্থিত থাকবে । ক-কে 
আমন্ত্রণ জানানো হল সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্তে যেখানে তিনি উপস্থিত 
থাকতে চাইছিলেন না । এদিকে ঢাঁকা থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানালো তাকে 
অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্ত | তখন তিনি ঢাকীঁয় মন্ত্রণীলয়ের কাছে জানতে 
চাইলেন, হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সরকারী ভাষ্য কী হবে তাঁকে তা জানাঁতে। মন্ত্রণালয় 
সে প্রশ্নের কোন উত্তর পাঠাল না । ক-ও সেই অজুহাতে অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন 
না। 

২৫৩, শেখ মুজিব নিহত | মৌশতাঁক ক্ষমতায় । বঙ্গভবনে কর্মকর্তাদের বৈঠক 
চলছে । সামরিক বাহিনীর তরুণ-অফিসারর! প্রায়ই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সে কক্ষে 
ঢুকছে বেরুচ্ছে। হাঁবভাঁবে তাঁরা তাঁদের অস্ত্রের ক্ষমতা প্রদশন করছে। এক 
পর্যায়ে স্বরাষ্ট্র চিব জেনারেল জিয়াকে বললেন, “এইসব আচিনরা! যদি এরকম করে 
তাঁ'হলে কাজ করা যাঁবে না। তাদের সাঁমলান।' জেনারেল জিয়া কোন উত্তর 
দিতে পারলেন না । 
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অত্যন্ত ছুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এরাই এখন আবার নিজেদের সংহত 
করে ক্ষমতাঁবাঁন করে তুলেছে । পৃথিবীর আর অন্য কোন দেশে স্বাধীনতার 
পর স্বাধীনতা বিবোধীর। রাষ্ত্ীয় ক্ষমতায় এসেছে বলে মনে হয় না। 
দেখুন, দরবার-ই জর, পৃ. ১৬১ । 

এ পরিপ্রেক্ষিতে দেখুন আবদুল খালেকের “প্রশাসনিক পদ্ধতি”, স্বৃতিচারণ 
পৃ. ১২৮। 

মোটামুটি সবাই তা করেছেন, সিবাঁজুল ইসলাম চৌধুরী যেমন লিখেছেন, 
শেখ মুজিব বা জিয়াউর রহমান কেউই গণতান্ত্রিক ছিলেন না । আশির 
দশকে বাংলাদেশের সমাজ, পৃ. ৪৮ । 

প্রচারের দিকে জিয়াউর পহমানেখ বেক সম্পকিত একটি ঘটনার জন্য দেখুন 
বেলাল মোহাম্মদের প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬৫-৬৬ | 

রাজনৈতিক টাউট, রাজাকার, আলবদখ স্থযোগসন্ধানী ক্ষমতাক্ষুধার্ত 
লোকজন নিয়েই দল গঠন করেছিলেন জিয়াউর রহমান | কাজী নুক- 
জ্গামানের প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩২। 

অনেক আমল। আছেন, অল্পবয়সে বেশি ক্ষমতাঁব অধিকাঁবী হয়ে গেলে 
উদ্ধত হয়ে ওঠেন । আবছুল মোহাইমেনের প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৮ | তোফা- 
জুল হোসেন লিখেছেণ, পার্লামেপ্টারি পদ্ধতিতে আমলারা উদ্ধত হওয়ার 
সাহস পায় না যে সাঁহস তারা পায় সামরিক শাসনামলে | প্রাপ্তপ্ত গ্রন্থ, 
পৃ. ১৪৪ | 

আমলাদের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের উদাহরণ দিয়েছেন মৌহাইমেন | উল্লেখ 
করেছেন তিনি সত্তর দশকে উচ্চপর্যায়েব কমপক্ষে আধডজন আমলা! 
পরস্পরের স্ত্রী পরম্পরের মধ্যে বদল (বিয়ে ) করেছেন । প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯। 
একজন ব্যবসাঁয়ীও তাই মনে করেন । এ, পৃ. ৪৯-৫০ |. 
দরবার-ই জর, পৃ. ১৭৪-৭৮ | 

“হিটলারকে সম্পত্তির হিসেব দাখিল করতে বললে তিনিও দেখাতে পারতেন 
যেতিনি আধবিঘা জমিরও মালিক নয় (প্রেসিডেপ্ট জিয়াউর রহমান 
হিসেব দাখিল করতে গিয়ে সগর্বে ঘোষণা! করছেন যে তিনি মাত্র আধ 
বিঘ1! জমির মালিক )1.-" কাজেই সে প্রশ্ন বাদ দিয়ে যে প্রশ্ন তোলা যায় 
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তা হলো এই যে, নিজেদের শাসন ব্যবস্থা, সরকার ও রাজনৈতিক দল 
বজায় রাঁখার জন্য জিয়াউর রহমান এবং তীর মন্ত্রীরা কি চরম অসাধুতার 
আশ্রয় গ্রহণ করেন না?' বদরুদ্দীন উমব, বাংলাদেশে গণতাব্ত্রিক 
আন্দোলনের কয়েকটি দিক, পূ. ২৬-২৮। 

এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামতের জন্য দেখুন, কাঁজী নুকজ্ঞমানের প্রাগুক্ত গ্রন্থ. 
পৃ. ৩৩ বদকদ্দীন উমরের, বাংলাঁদেশের বুর্জোয়া! রাজনীতির চালচিত্র, 
পৃ. ১৫১ দরবার ই জর, পৃ. ১৯৯-২০০ 1 
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উদাহরণের জন্য দেখুন ম্যাঁসকীবেনহাঁসের প্রীশ্ুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৩১ ও 
বদৃকদ্দীন উমবের বাংলাদেশে বুর্জোয়া! রাজনীতির চালচিত্র, পৃ. ৪৯। 

এ পরিপ্রেক্ষিতে এম ইসহাঁকের প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ, পৃ. ২৬ | 

এর বিপরীতেও আছে অনেক ঘটনা, যেমন একটি উদাহরণের জন্য দেখুন, 
বিচিত্রা, ১০ ২.১৯৭৮ ; ১৬.১১.১৯৭৯ | 

মোহাম্মদ ইব্রাহীম, "প্রশাসনে ব্যক্তিগত গুণাবলী ও নেতৃত্ব", স্বৃতিচারণ, 
পৃ. ৭) আবছুল মোহাইমেনের প্রগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪৮ | 

এ ধরনের ঘটনার জন্য কুদরতে গণির প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ, পৃ. ৩৫ । 
আতাউর রহমান খান তার মন্ত্রীত্বের অভিজ্ঞতা থেকে মন্তব্য করেছেন, 
সাধারণ মানুষের মত তিনিও বিশ্বাস করেন যে, আমলারা যে শুধু গণতন্ত্র 
বিরোধী তাই নয়, দেশের মঙ্গল বিরোধীও | ছুই বছর, পৃ. ১৪৯। 

এ ধরনের উদাহরণের জন্ত, কিছু শ্বতি, পৃ. ৪০। 
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২, 


প্রশাসনের অন্দরমহল ঃ বাংলাদেশ 


এ ধরনের একটি ঘটনার বিবরণের জন্য দেখুন, কে, এম. শমসের আঁলী, 
প্রশাসনিক সংস্কারে সরকাঁবী কর্মকর্তার ভূমিকা”, স্ৃতিচারণ, পৃ. ৮৫। 
পাকিস্তানী আমলেও পূর্ব পাঁকিস্তানেব জন্য যে টাক! বরাদ্দ কবা হত, 
আমলাদের ওদাসীন্যের জন্য তাঁও যথাযথভাবে খরচ হত না | দরবার-ই 
জন্থর, পৃ. ৮৬ 

সিরাজুল ইসলাম চৌধুবী, নিরাশ্রয়ী গৃহী, পৃ. ৪৯। 

বদকদ্দীন উমর, বালাদেশেব গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক, 
পৃ ১০-১১। 

এ ধরনের ঘটনার বিবরণের জন্য দেখুন, ছুই বছর, পৃ. ১৩১। 
হাঁসানউজ্জীমান, সামরিক বাহিনী এবং বাংলাদেশের আর্থ-সাঁমীজিক 
বাস্তবতা ও রাজনীতি, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাঁকা, পৃ. ৩৬-৩৮। 
যেমন, সামরিক শাসক কর্তৃক গঠিত কমিটিতে একজন আমলা “ভিন্নমত 
প্রদান; দেখুন, ভূমি-সংস্কীর কমিটিব প্রতিবেদন । 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


শেষ কথা 


অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, বাঁংলাদেশে (বা ভাঁরতে ) কি এখনও 
ইস্ট ইপ্ডিয়া কোঁম্পাঁনীর প্রশাসনিক এঁতিহা বিরাঁজ করছে (ব্যতিক্রম বাদে )?১ 
বিভিন্ন সময় সংস্কীর সাঁধন সবেও এই এঁতিহের মূল কথা হল-_দায়িত্বহীনতা | 
গত দুশো বছরে শাসকরা জনগণের ছুর্ভোগেব জন্য আশংকা প্রকাশ করেছেন 
এবং সে দুর্ভোগ যে হ্রাস কর] প্রয়োজন তাঁও স্বীকার করেছেন । উদাহরণস্বরূপ 
বলা যায়, ১৭৯৩ সালে ১১ ফেব্রুয়ারি গভর্নর জেনারেল লঞ কর্ণওয়াঁলিশ একটি 
কার্ধবিবরণীতে কঠোর সমালোচনা করেছেন প্রশাসকদের গণবিরোধী কার্ষ- 
কলাপের ( যেমন, জেল] কালেক্টর )২ | ১৯৪৭ সালের পব ভারত, বার্মা প্রভৃতি 
দেশের প্রশাসনিক তদন্ত / সংস্কার কমিটির রিপোর্টগুলির পাতা ওপ্টালেও সেই 
একই জিনিষ চোখে পড়বে ।" গত দুশো বছরে আর্থ-সামাজিক কৃংকৌশলগত 
উন্নতি সত্বেও প্রশীসকদের মৌল ছটি বৈশিষ্ট্য-_-ক্ষমতাঁর অপব্যবহার ও দাঁয়িত্ব- 
হীনতার কোন বদল হয় নি।* 

সংস্কারের সপক্ষে বলতে গিয়ে কর্ণওয়াঁলিশ জেল! কালেক্টরদের আখ্যায়িত 
করেছিলেন শ্বৈরাচারী হিসেবে এবং মন্তব্য করেছিলেন, সাধারণ লোক একজন 
জেলা কালেক্টরের কাছি থেকে ন্যায় বিচার আশ| কর] দূরে থাক, ভয়েই কাছে 
ঘেঁষে না । বর্তমানে, আশির দশকে বাংলাদেশেও ( ভারতেও ) সাধারণ মানুষ 
পারতপক্ষে থান! পুলিশ বা আদালতের ধারে কাছে থে ষতে চাঁয় না কাঁরণ তারা 
নিশ্চিত যে, সেখানে তাদের ঘুষ দিতে হবে, নাজেহাল হতে হবে ।« (কিছুদিন 
আগে চট্টগ্রামের এক পুলিশ চৌকিতে একটি বিশাল সাইন বোর্ড আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে| বড় বড় হরফে সেখানে লেখা ছিল পুলিশ জনগণের বন্ধু। এটি 
পড়ে আমাদের এক বন্ধু বললো, এটি হচ্ছে বছরের শ্রেষ্ঠ জোক )। 

১৭৯৩ সালে, কর্ণওয়ালিশ কোডে এই আশ্বাস দেওয়। হয়েছিল যে, সাধারণ 
মানুষকে কুশীদন থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হবে আইনের শন । 
কিন্তু, ১৮১২ সালের 'ফাযিঙ্গার রিপোর্টে'ই দেখতে পাচ্ছি লেখ! হয়েছে যে, 
১৭৯৩ সালের কৌ প্রবর্তনের পর সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে উঠেছিল আরো 


২৮৬ * প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশ 


ছুবিষহ।৬ ডাঁকাঁতদের সম্পর্কে রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে, একশোঁজনের মধ্যে 
দশজন ডাকাতকে ধরা সম্ভব কিন্তু মুশকিল হল সেই দশ জনের মধো কর্তৃপক্ষ 
আবার সাজ! দিতে পাঁরেন মাত্র ছু'জনকে | আশির দশকে বাংলাদেশে (বা 
ভারত ও অন্তান্ত এল ডি সিতে ) কর্তৃপক্ষ অপরাধীদের শাস্তি দেওয়াব এর চেয়ে 
ভালো বেকর্ড দেখাতে পারবেন কিনা সন্দেহ । আদালত সম্পর্কে সেই ১৮১২ 
সালেই বল] হয়েছে, হাজার হাঁজাঁব মামলা জমে আঁছে আদালতে ৷ বর্তমান 
বাংলাদেশে, আদালত সযূহও-এব ব্যতিক্রম নয় । কিন্তু আমাদের মত 'নির্বোধ'রা 
কিছুতেই বুঝতে পারেনা, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া কেন বছবের পর বছব মামলা 
জমে থাকবে আদালতে । 

আসলে, এক মেকতে সক্রিয়তাঁও অন্য মেকতে নিক্ক্িয়তা-_এই দুই মেকর 
মাঝে প্রশাসনিক কার্ধকলাঁপের নানাবিধ প্রকাশ তুলে ধরে সরকাবী সংস্থা সমূহের 
বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা | সক্রিয়তার নিদর্শন স্ববপ আমবা৷ তুলে ধরতে পারি চাঁলি 
চ্যাপলিনেব চলচ্চিত্র "মডার্ন টাঁইমপ'-এর একটি ঘটনাঁকে । চাঁলি চাঁপলিনের 
ধপদী এই চলচ্চিত্রে দেখি, ভবঘুরেদের এক আশ্রয় থেকে একটি মেয়ে পালিয়ে 
চাকরি নেন এক বেস্ভোঁবাঁয়। কিন্তু, সরকাবা কর্মকর্তারা তাকে ফের খুঁজে বের 
কবে নিয়ে যেতে চায় ভবঘুবেদের আশ্রয়ে | সাঁধাবণ জ্ঞান ও নৈতিকতাঁবলে, 
মেয়েটিকে সেই বেস্তেরায় স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করতে দেওয়া উণ্চিত 
ছিল। নিক্ষিয়তার মেকতে উদাহরণ হিসেবে দেখাতে পারি বেলুচিস্তানের ঘটনাটি 
[ নকৃশা ৩৩] যেখাঁনে উপজাতিদের পাঁনি নিয়ে বিরে।ধের নিষ্পত্তি করা হয় 
পানি বাষ্প হয়ে উবে যেতে দিয়ে, যা ছিল এঁ এলাকায় স্বর্ণের মতো দামী। 
নতুন যুবক প্রশাসক বিশ্বাস করতে পারেনি যখন তাঁর আই সি এস ওপরওয়ালা 
বলছিলেন _- তাচ্ছিল্য, নিষ্ঠুরতা ও সিনিসিজম সহকারে-_ এভাবেই আমলাদের 
সমন্যা নিষ্পত্তি করতে হয়। 

সক্ররিয়িতা ও নিক্করিয়তার ছুই মেকর মধ্যবতী৷ অঞ্চলে রয়েছে অসংখ্য পরিস্থিতি 
যাঁর সম্মুখীন হতে হয় প্রতিনিয়ত সব সাধারণ নাঁগরিককে বিভিন্ন সরকারী সংস্থায় । 
প্রতিটি সংস্থাতেই খুব অল্লসংখ্যক ব্যতিক্রমধর্মী বিবেকবান কর্মী আছেন, ধারা 
কোঁন লাঁভ-লোকসানের পরোয়া! না করে সঠিক কর্তব্য সম্পাদন করেন । যদি 
ভাগ্যবশে একজন পাধারণ নাগরিক কোন সরকারী দ্রে এমন একজন কর্তব্যনিষ্ঠ 
কর্মীর সংস্পর্শে এসে যাঁন, তাহলে কোন সমস্যা, থাকবে না। কিন্ত, প্রায় 


শেষ কথ! ২৮৭ 


সর্বক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ভাগ্যে যা জোটে তা সম্পূর্ণ অন্যরকম | সরকারী দপ্তরে 
পদার্পণ কর] মাত্র তিনি সম্মুখীন হন গভীর অনীহা ও ব্যাপক অকর্মণ্যতার, কাজে 
বাঁধা দেবার বা কাজ এড়াবার নানাবিধ কলাকৌশলের | অনেক সময়ে আবার 
এগুলির সঙ্গে আথিক পীড়নও যুক্ত থাকতে পারে । 

আজ যদি কোন সাধারণ নাঁগরিককে এই প্রশ্ন করা যাঁয়, তার দৈনন্দিন 
জীবনে সবচেয়ে গ্লানিকর অভিজ্ঞতা কখন ঘটে? তা"হলে হয়তো তিনি বলবেন, 
সেটি ঘটে তখনিই যখন তাকে সম্পূর্ণ আইনমাফিক ও ন্যাঁয়সঙ্গত কোন চাহিদা 
পূরণের জন্য সরকারী বা আধা সরকারী সংস্থার দ্বারস্থ হয়ে নানাখিধ হয়রানি / 
অনাঁচারের শিকার হতে হয়। ব্যতিক্রম বাদ দিলে, এসব সংস্থার আমলাদের 
আচার-আঁচরণের নমুনা থেকে মনে হয় যে, সরকারী ও আধা সরকারী সংস্থায় 
মানুষের নিকৃষ্টতম বৈশিষ্ট্যগুলিই বিকাশ লাভ করে। একাট উদাহরণ দেওয়া 
যাক। বাংলাদেশের (এবং ভারতেও ) অনেক সংবাদপত্রে আমরা দেখেছি, 
সাধারণ অপরাধে অপরাধীকে (অনেক সময় নিরপরাঁধীও ) বছরের পর বছর 
( এমনকি এক দশকও ) আদালতে হাজির করা হয়নি । বাধ্য করা হয়েছে তাঁদের 
কারাগারে থাকতে । 

এ প্রসঙ্গে দাজিলিং ব্যাধির কথা বলতে পারি যাতে পুরে! প্রশাসনিক 
প্রক্রিয়াঁটিই আক্রান্ত । কলকাতা যখন ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী ছিল তখন 
দাঁজিলিং ছিল গ্রীষ্মকালীন রাঁজধানী। গ্রীষ্মে উচ্চপর্যায়ের আমলারা চলে 
যেতেন দাঁজিলিং। কেরাঁনী বাবুর থাকতেন কলকাতায় । আমল] ক-এর একটি 
ফাইল দেখে মনে হল সেখাঁনে আমলা খ-এর মন্তব্য দরকার | ফাইলটি ক পাঠালেন 
কলকাতায় তার অধস্তনের কাছে যেন সে নোট প্রস্তুত করে পাঠিয়ে দেয় খ-এর 
অধস্তনের কাছে। খ-এর অধস্তন তা আবার পাঠাবে দীজিলিং-এ খ-র বিভাগে । 
কিন্তু ইচ্ছে করলে ক এই প্রক্রিয়ায় না গিয়ে পুরো ব্যাপারটির মীমাংসা করতে 
পারতেন খ-এর কাছে গিয়ে যিনি তার পাঁশের রুমে বসেন। প্রতিদিন তাদের 
দেখা হয় মধ্যাহ্ন বা নৈশ্ত ভোজে। সেখানে বিষয়টি আলোচনা করা যেত। 
কিন্তু দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে তাদের কোন আগ্রহ ছিল না। তারা আক্রান্ত 
হয়েছিলেন দাঁজিলিং ব্যাধিতে । যদিও হারিয়ে গেছে ব্রিটিশ-ভারতীয় সামাজ্, 
সরকারী অফিস আদালতে রয়ে গেছে দাজিলিং ব্যধির প্রকোপ এখনও |" 
একই ধরনের সমস্যা যতক্ষণ না পরিণত হয় সংকটে ততক্ষণ তা মনোযোগ আকর্ষণ 


২৮৮ প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশ 


করে না আমলাদের । এমনকি সংকটও যদি হয়-_-যেমন, শহরের একটি হাঁস- 
পাঁতালের ছাদ ভেঙে পড়ল, মেগাঁপলিসে আগুন নিয়ন্ত্রণে পানির অভাব, উজীড়- 
হয়ে-যাওয়া বনজ সম্পদ রক্ষা করা [ কমপক্ষে দেশের দশ শতাংশে বন থাকা 
উচিত ]-_ এসব ক্ষেত্রেও আমলাদের উদাশ্য চীনের প্রাচীরের মতো দুর্ভেগ্ | এ 
প্রসঙ্গে কষন চন্দরের সেই বিখ্যাত গল্পের কথা উল্লেখ করা যাঁয়, যেখানে এক 
বাক্তি গাঁছের নীচে চাঁপা পড়ে কিন্তু তাঁকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি মৃত্যু পর্যন্ত 
কাঁবণ গাঁছ কেটে উদ্ধার করা কোন্‌ বিভাগের আওতায় পড়ে সেটি ঠিক করতে 
পাঁবেনি কর্তুপক্ষ । এ ধবনেব সংকটের সময় আমলারা প্রায়ই বলে থাকেন-_দ্রুত 
কিছু করা সম্ভব নয় বা ভালো বিকল্প নেই । পুরনো কাঁগজপত্র ঘেঁটে খোঁজ 
করলে দেখা যাবে, একই ধরনের সংকটে একই ধরনের অজুহাত দেওয়া হয়েছে 
এক দশক বা তাবও আগে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী কর্মচারীদের ঘন ঘন বদলির 
কথা উল্লেখ্য । সংকটকাঁলীন অবস্থার দায়িত্ব অর্পণের জন্য কাঁউকে তখন চিহ্নিত 
করা যায় না। 

মোটামুটিভাবে সরকারী ও আধা-সরকারী দফতরে আমলা কয়েকটি অলিখিত 
অনুশাসন মেনে চলায় বিশেষ পারদশিতা অর্জন করেছেন । এই অন্থশীসনগুলি 
হল : কাজ/দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে হবে ; সেজন্য নাগরিকদের নাঁন৷ উপায়ে হয়রানি 
করতে হবে; এ সবেও কাজ নিজের ঘাড়ে এলে কাজ সময়ে সমাপ্তি করা হবে না, 
হয়তো কোনদিনই সমীপ্ত হবে না; ছুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে কাজটি তাড়াতাড়ি শেষ 
করার প্রতিশ্রুতি দেওয়! যেতে পারে, কিন্তু এ প্রতিশ্রুতি পালন না করলেও ক্ষতি 
নেই। এই ন্যক্কারজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবসরগ্রহণের আগে উচ্চপদস্থ আমলারা৷ 
বোধহয় বড় একটা সচেতন থাকেন না, কারণ যেসব কাজের জন্য নাগরিকদের 
সরকারী ও আধা-সরকাঁরী সংস্থায় হয়রাঁন হতে হয়, তাঁদের সেসব কাজ উচ্চপদস্থ 
আমলাদের জন্য তাঁদের নিষ্পদস্থ সহকারীরাই করে দেন। তাই হয়তো অবসর 
গ্রহণের পর এরকম কোন হয়রানি ভোগ করলে তা নিয়ে এর! দীর্ঘ বিবরণী লিপিবদ্ধ 
করেন--যেমন, “ইগ্ডিয়ান পলিসিজ অ্যাণ্ড প্র্যাকটিস" গ্রন্থে একজন আই সি এস-এর 
সদন্য প্রায় পাঁচ পাতা লিখেছেন, কিভাবে তাকে অবসরগ্রহণের পরে ] মোটরগাড়ি 
লাইসেন্স নবীকরণের দফতরে নানাবিধ ছুর্ভোগ সহ করতে হয়েছিল। যেসব তীক্ষধী 
উচ্চপদস্থ প্রশাসক অবসরগ্রহণের পূর্বেই এই দুর্ভোগ সম্পর্কে [ অভিজ্ঞতাহীন 
হওয়। সব্েও] সচেতন, তাঁরা কেউ কেউ হয়ত প্রশাসনকে পরেও জন-বিষুক্ত করে 
তোঁলেন। কারণ, তাদেরই সমর্থনে পুষ্ট ফ্র্যাংকেনস্টাইনের হাতে অবসরোত্তর ছুর্ভোগ 


শেষ কথা ২৮৯ 


এড়াবার জন্ তাঁরা অবসরের আগে রাজনীতিকদের হাতে নিজেদের সম্পূর্ণ বিকিয়ে 
দেন, এবং অপরূপ কলাকৌশলে ৬০/৬৫ বৎসর বয়স অবধি নানা সরকারী ও আধা- 
সরকারী সংস্থার সঙ্গে অন্তত খণ্ডকাঁলীন চাঁকুরি নিয়েও নিজেদের জড়িত রাখেন । 

বাংলাদেশে, সামরিক শাসনের পৌনঃপুনিকতা দায়িত্বহীন প্রশাসনের ব্যাপ্তি ও 
তীত্রতা বৃদ্ধি করেছে । এ বইয়ের বিভিন্ন নকৃশী তার উদাহরণ । কিন্তু তার 
চেয়েও বড় কথা, সামরিক শাসকদের, বেসামরিক প্রশীসন চালানোর প্রাথমিক 
সাধারণ জ্ঞান এবং যোগ্যতা! কম এবং বেসামরিক আমলা থেকে নিজেদের ক্ষমতা / 
সুবিধা বুদ্ধিতে তারা ঢের সাহসী । ফলে বাণিজ্যিক পুঁজি বিদেশী পুঁজির সঙ্গে ] 
আরো নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করে দেশকে একং বেসামরিক আমলা থেকে সামরিক 
আমলার। আরো নির্লজ্জভাবে কলুধিত করতে পারে সমাজকে | যেমন, তরুণদের 
মাঝে অস্ত্র ও. অর্থ বিলি করা ।৮ 

বর্তমানে, যেভাবে প্রশাসনের সামরিকায়ন হচ্ছে তা শুধু বেসামরিক আমলা- 
তন্ত্রেই নয় সারা দেশের জন্ সৃষ্টি করবে মারাত্মক পরিণতির | সামরিক শাসন 
শক্তি যোগাঁবে মৌলবাঁদীদের,৯ বুদ্ধি করবে সাশ্প্রদীয়িক উত্তেজন। যাঁর আলামত 
আমরা এখন দেখতে পাঁচ্ছি। এবং এভাবে গত ছু'দশকে বিভিন্ন আন্দোলনের 
মাধ্যমে দেশ যেটুকু প্রগতির পথে এগিয়েছে সেটুকুণড নষ্ট হয়ে যাবে ( অনেকে 
ঠাট্টা করে বলেন, বাংলাদেশে বিশ্ববি্ভালয় সমৃহের আর কোন দরকার নেই । 
আই এ পাঁস করে সেনাবাহিনীতে ঢুকতে পারলে জীবন নিশ্চিত যেটা এম এ 
পাঁস করে বেসামরিক কাজে ঢুকলে হবে ন1। এ জীবন শুপু যে নিশ্চিত ও 
স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা তা৷ নয়, কাঁলচক্রে হয়তো হয়ে যেতে পারে যে কেউ রাষ্ট্রপতি । 

সামরিক শাসনে, সামরিক আমলাদের হাঁতেধর! রাজনীতিকদের কথাও বলতে 
হয় এ প্রসঙ্গে । সামরিক শাসকরা পৃষ্ঠপোষকতার সাহাযো চেষ্টা করে তাদের 
রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তুলতে এবং ত! সবসময়ই ব্যর্ধ হয় । গত চল্লিশ 
বছরের ইতিহাঁস তার প্রমাণ । কারণ কখনই এরা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব 
করেন না । এবং সামরিক শাসনামলে জননিপীড়ক প্রশীসনের জন্য এই রাঁজ- 
নীতিকরাও দায়ী । তারা বড়-মাঝারী-ক্ষুদে আমলাদের এটা বোঝাতে সক্ষম 
হয়েছেন যে শুধুমাত্র যে কাঁজে [বা ফাইলে ] মন্ত্রীরা আগ্রহী, সেটি দ্রুত নি্পন্ন 
হলেই যথেষ্ট, অন্য কাঁজ বিলম্বিত / অসম্পূর্ণ থাকলেও আমলাদের কোন ক্ষতি হবে 
না । তবে, রাজনৈতিক তীরন্দাজীতে আত্মনিয়োগ করার ফল সবসময় আমলাদের 
পক্ষে স্বখবহ না-ও হতে পাঁরে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা যেমন রাঁজনৈতিক ভুয়ো 


৬৩৫ 2১৯ 


৯৩ প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশ 


খেলায় মেতে উঠতে পারেন, তেমনি পারেন নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা । কে কাকে পথ 
দেখিয়েছেন অথব। উভয়কেও একই সময়ে রাজনীতিকবাই পথ দেখিয়েছেন কিনা, 
এই বিতর্ক শুক না করে যেটা মনে রাখা উচিত সেটা হল যে নিয়পদস্থদের রাঁজ- 
নৈতিক ক্ষমতা শুধুমাত্র সংখ্যাঁধিক্যের জন্য অনেক সময়েই উচ্চপদস্থদের থেকে 
বেশি হয়, ফলে বিডঘ্ঘিত হবেন এ কারণে নানাভাবে উচ্চপদস্থ প্রশাসকর! । 

আগেই উল্লেখ করেছি; বাংলাদেশের আজকের ছরবস্থার জন্য প্রায় সম্পূর্- 
ভাবে দায়ী আমলার | সামগ্রিক পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ বাংলাদেশেব একজন লেখক 
লিখেছেন --7০/৩:-511-এর হৃদয় পরিবতিত হতে হবে। দেশের মানুষ ও মৃত্তিকা 
প্রতি জান্তব বন্য ভালোবাসাই শুধু সে-পরিবর্তন আনতে সক্ষম ৷ গভীর দুঃখ ও 
হতাশার সঙ্গে না বলে পারি না, অভিজ্ঞতা বারংবাঁব শেখাচ্ছে যে তাঁদের হৃদয় 
নির্মম, সংবেদনহীন, অপরিবর্তনযোগ্য | তা হলে বলব : তাঁদের হদয় নয়, তারা, 
সেই মানুষগুলো, ধারা নিপীড়িত জনগণের শ্রমের অন্নে ও প্রদত্ত রাঁজস্ব বা ট্যাক্সের 
কল্যাণে জীবন যাঁপন করছেন, ০/০1-116৩ শিবোপাব মুকুটধারী ,তাঁদের নির্বাসন 
চাই | এবং তাদের বদলে ধারা আসবেন তাঁরা যেই হোন, এমন মানুষ আক্কন 
'ধাদের রক্তে শৈশব-স্থৃতি, পিতামহের মুখ, দুঃস্থ নিরন্ন জন্মগ্রামের ছবি কখনোই 
মোছে না, মাতৃভূমি ও মাঁতৃভাঁষাকে যাঁর! জন্মের ধণ মানেন ।'১০ 

তবে, একথাঁও সত্যি যে, এ ধবনের প্রতিকূল অবস্থায়, বাংলাদেশের ক্ষুত্র 
একদল আমলা জনস্বার্থ ও পেশাগত দক্ষতার উদাহরণ দেখিয়েছেন সাহস ও আত্ত- 
রিকতার সঙ্গে । এ বইয়ের বিভিন্ন নকৃশীয় আমরা দেখেছি কিভাবে প্রতিকৃল 
অবস্থায় ব্যক্তি নেতৃত্ব দিতে পারে, সংবেদনশীল মন নিয়ে জনসাধারণের দুর্ভোগ 
মোচনে সহায়ত করতে পাবে । বিভিন্ন সাভিস সমিতির মারফত প্রশাসকেরা 
যুখবদ্ধ হয়ে প্রশাসনের ভিত্তি ম্যায় নীতি ও জনস্বার্থের ওপর রচনা করবেন-_ এটাই 
অসহায় মানুষের প্রত্যাশা । প্রশাসকরা একজোট হলে [ যেট। অনম্বীকার্যভাবে 
কঠিন] তীরা ব্যবসায়ী-সমাজবিরোধী এবং তথাঁকথিত রাজনীতিবিদদের চক্রান্ত 
প্রতিরোধ করতে অনেকট। সফল হবেন । প্রশাসকদের ওপর এই আস্থাকে যদ্দি 
ফোন পাঠক অবাস্তব মনে করেন, তাহলে তীর সাত্বনার জন্য প্রাক্তন একজন আই 
সি এপ-এর বক্তব্য পেশ করা৷ যেতে পারে-__ ভারতের ( উপমহাদেশে) সাধারণ 
নাগরিক, ধিনি প্রাজ্ঞতা স্থিরতা অবজ্ঞা ব্যঙ্গের অনুপম সংমিশ্রণের সহায়তায় 
চার হাজার বৎসর ধরে রাষ্ট্রীয় প্রশঃদনের সঙ্গে মুঝে টিকে আছেন, তিনিই একজন 
সং প্রশাসকের কীজে আনন্দ ও প্রেরশার উন ।১১ 


শেধ কথা! ২৯১ 


এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পাবে, আমাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনাকাঁলে 
সংবেদনশীল অনেক আমলাই স্বীকার করেছেন, দেশের বর্তষান অবস্থা জন্য 
তারাই দায়ী ।১২ অপেক্ষাকৃত তরুণদের অনকে অস্থির, প্রশাসনের সামরিকারনেব 
জন্য । কারণ, তীরা পেরিয়ে এসেছেন ১৯৬৯ ও ১৯৭১-এব দিনগুলি [ উচ্চ- 
পর্যায়ের সামরিক আমলাদের অধিকাঁংশ তখন পশ্চিম পকিস্তানে । স্থতরাঁং গণ 
আন্দোলন কি তীরা তা বোঝেন না ]1 এবং এ সময় রাজপথে তাঁরা নেমেছিলেন 
এরকম বাংলাদেশের জন্য নয়। তারা একথাও বলেছেন, চকচকে বুট থেকে 
ছেঁড়া স্যাগ্ডেলই ভালো অর্থাৎ সামরিক শীসন থেকে পার্লামেপ্টারি ব্যবস্থাই 
ভালো, কেননা সেখানে নিজের আত্মমর্ষাদা অক্ষুণ্ন থাকে । আমলাদের একাংশের 
এ ধরনের আত্মসমালোচনা ও মোহভঙ্গ আশার কথা । আমরা তাদের পক্ষে । 
কিন্ত একথাও বল। দরকার যে, সামরিক শীসন ও তার পক্ষে সামবিক-বেসামরিক 
আমলাজোটের পক্ষাবলম্বন দেশে গণঅভ্যুঙ্থান করে তুলবে অবশ্যন্তাবী। সে 
অভ্যুর্থান সমাজ ব্যবস্থা পাণ্টাবে কি পাণ্টাবে না তা আমরা জাঁনিন! [ সমাজ 
ব্যবস্থার বদল হলে এ আমলাতন্ত্রও এই ফর্মে থাকবেনা ]। তবে, সেই গণ- 
অভ্যথান যদি প্রতিনিধিত্বণীল সবকারের স্ৃষ্টি করে তা হলে আমরা মনে করি 
প্রতিনিধিত্বশীল রাঁজনী তিবিদদের দায়িত্ব হবে, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা / কলহ 
ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা এমন পর্যায়ে যাতে না যায় সেখানে আবার স্থযোগ আসে 
সামরিক শাসন স্থাপনে এবং লুপ্ত হয় গণতন্ত্র । দ্বিতীয়ত, অগ্র-পশ্চাত বিবেচনা 
ন৷ করে বা তাঁড়াছুড়ো৷ কবে এমন কোন প্রশীসনিক সংস্কারের প্রবর্তন কর! না 
হয় যাতে বিপর্যস্ত হয় প্রশাসন | শুপু তাই নয়, পার্লামেন্ট অটুট রাখা, সংবাদপত্র / 
বাক্‌ স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার অক্ষুপ্ন রাঁখাও এ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং এতে 
আমলাতন্ত্র নিয়ন্ত্রণে থাকবে অনেকটা । আমলাতন্ত্রে যারা যেটুকু স্থযোগ 
সুবিধা (স্বার্থ) লাভ করেছেন এ সমাজে তা৷ অটুট রাখতে চাইলে এব্যবস্থা মেনে 
নেওয়াই শ্রেয় । নয়তো অদূর ভবিষ্বাতে নিজেদের স্বার্থ তো বটেই. উত্তরাধিকারী- 
দের জন্য যা সংগ্রহ করে গেছেন তাও ভেসে যাবে । কেউ রুখতে পারবে না তা। 


অত্যন্ত ইতিহাস তাই বলে। 


তথ্যপত্রী 


১, সেই ব্রিটিশ আমলে, ( বিশ শতকের চল্লিশ দশকে ) লগুন হিশ্বধিগ্ালয়ে 
সিতিল সাঁভিসেক্ন ওপর লেখ' থিসিসে অক্ষয়কুমার ঘোষাল লিখেছিলেন : 


১৬০৮ 


৬, 


প্রশাসনের অঙ্গরমহল : বাংলাদেশে 


“[016 ০0100192115 961106 1817050 ৫০1) (16 520)6 11:80101017 
[010 60106180101) 0 96161801010, 110 ০08198 ০01 [11076 10 06৬ 
09 0 ০99 2 006 00162000180 ৪১1৪ 10 155] 0179 17790121100 
50106, 00 18.0101176 110101901৮6 2100 (1)9 1109.511)9,0101) 11509659819 
(0 0621 ৮/101) 01041051116 91019010105 ৪00 179৬/ [010016175, 
/৯105109 1011021 01,0921, 011 1967৮206271 177914. 0779727 1/6 
15056171212. 09777727709 [01015615109 01 09109102, 08100018, 
1944, 10, 407. 

বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন, সিরাজ্জুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস : 
ও্পনিবেশিক শাসন কাঠীমৌ, খালা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, সপ্তম ও 


[701 0612115 565 18521008. 1111091 1২95 11001000100101% 0 
/৯01011)191019 1015 111 9,1৬11760 1১01109, ৬৫৪01701119), [09117191981 , 
“118 01৮1] 591৬106, 11] 06 2,05917096 ০1 & 168001917 01081 01 
০11010151) 210. ০01001, 619৮ 00 00 06 2 90192001770 ৮101) 
৪11 105 %1100093 817 ৮1905, 11016509৬০1, 116 ৬/0110119 01 019 
08010119856 55 56617) 1820 112 ০6০6 ০01 196101175 0০0৮7 1176 
9591866216৬] ০ 80111 2170 16501060 111 ৪ £9116191 
01০৬2161100 01 17)641099110% 11) 1196 561%106. [010 1001 (901016 
[08101 01090191715 0171653 11656 ৮/০1৪ (01060 01901) 10, 50 
[00101 61061799590 ৬/85 1 ৬101) 0186 (6০011101012 200 10111010125 
01 80177101919 01011, ৬/1)61) 16 010, 10 010 50 11) 218 00০01 
01015110 ৬/৪%+, /৯151805 1:01009.1 0310.0981, 017, ৫%৫,১ 0, 406. 
সিরাুল ইসলাম চৌধুরী, আশির দশকে বাংলাদেশের সমাজ, পৃ. ৬০-৬১। 
সিরাচ্ছুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, নবম অধ্যায় | 

পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে একবার এ প্রক্রিয়া নিয়ে কথা উঠেছিল । 
অপ্রয়ৌজনে প্রতিটি ফাইল যেতে হত যাঁদের মাধ্যমে-__ ডেপুটি আযাসিস্টেষ্ট, 
হেড ত্যাসিস্েন্ট, আগার সেক্রেটারি, আযাসিসটেস্ট সেক্রেটারি, ডেপুটি 
সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং সেক্রেটারি | 22.47, ঢা: 9৩৪- 
810৫, 1957, 0. 192-96; 206-071 এই প্রক্রিয়। এখনও অব্যাহত 


১০, 
টি 


শেষ কথা ২৯৩ 


এবং দেখা যায় প্রায ক্ষেত্রে সেকশাঁন অফিপাব যে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন সেটিই 
বলবৎ থাকছে । 

বদকদ্দিন উমব, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে কযেকটি দিক, 
পূ. ১৩৮-৩৯ | 

7৪01 4৯ 98121) 204 2401 18 9৬662, 01, ০7/., 0. 203. 

হায়াৎ মামুদ, প্রাণ্তত্ত, পৃ. ৫৮ | 

1২, 1৮, বি 0100179, 4১ 2216 21014 00) 271 10101, ৬1085, [0611)1, 
1976, পূ. ১২৫। এই একই আশা প্রতিধবনিত হযেছে অতি সম্প্রতি 
পশ্চিমবঙ্গে একজন আই এ এস অফিসাঁবেব লেখায- “আশা মানুষের 
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